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ভূমিক! 


আমাদের আরুবেদ শাস্ত বলছেন, মানুষ তথা যে-কোনো প্রাণশ যেখানে জন্মলাভ 
করবে সেখানেই পাবে তার আহার্য এবং ওষাধ । মানুষ ঠিক যে-কোনো প্রাণী 
নয় । পশু-পাখী, গাছপালা এবং কণট-পত্ঙ্গের অন্য কোনো দায় নেই। 
সানুষের দায়-_-তাকে মানুষ হতে হয় । প্রকীতির সম্পদ-ভান্ডার থেকে সে 
যেমন আপন জীবন ধারণের এবং জশবন রক্ষার প্রয়োজন-সামগ্রট আহরণ করে 
নেয়, তেমান তার প্রয়োজনের আতারিস্তও কছন চাই । এই আতরিক্কটুকুই 
তার বধ ॥ আর তারও উৎস প্রকাতিই । 

প্রয়োজনের সামগ্রী এবং তার আতীরন্ত এশ্বরয সংগ্রহের জন্য গুকীতিকে 
কাজে লাগাতে হয় তার নিয়ম-কানুন, বলা-কৌশল আয়ত্ত করে। এইযে 
কাজে লাগানো, তার পদ্ধাত এবং আঁভপ্রায়কেই বলে প্রয্বস্তবিদ্যা বা 
টেকনোলাঁজ ॥। এই সজ্ঞাই দিয়েছেন কাল মাকস ॥ 

প্রীত এবং মানুষের মধ্যে এই পক্রিরা-প্রাতিক্রয়া, এই আদান প্রদানের ষুগ- 
যুগ সঙ্জাত আভজ্ঞতা হল মানুষের হীতবভ্ত । «ই সমগ্র অ'ভঙ্ঞতার সার- 
নমকে বাল 'থিয়োর বা তত্ব 

এই ইঠিবত্ত মানুষের সংগ্রামের ইতিবন্ত । সংগ্রাম উৎপাদনের, সংগ্রাম 
পুনরুৎপাদনের । প্রথমে সরল, ক্রমান্বয়ে জাঁটল, জাটলতর । হাতে কাজ 
করতে করতে বোধের উদয়, তারপর জঙললো বুদ্ধির প্রদীপ । উৎপাদনের 
প্রয়োজনে শ্রম (িভজন ; সেই প্রাব্রয়য় শ্রেণীবভাগ ॥। ছোটো থেকে বড়ো, 
কুটখরশিজ্প . থেকে আতকায় কারখানা । হাত থেকে মোশন । বিভেদ এল 
শহর ও গ্রামে, কায়িক এবং মনন-জানিত শ্রমে । 

মানুষের সমাঁদ্ধর উপাদানের যেন শেষ নেই। সম্ভাবনা অন্ত । 
কিল্তু প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার ॥। সমাজের বেশশর ভাগ মানুষের ভোগ 
করবার আধকার নেই । কেননা সমাজ বিবর্তন ও আবঙনের ধারায় সৃষ্টি হয়েছে 
মুষ্টিমেয় কিছু মালিক, তারাই সমগ্র সম্পদ ভান্ডার অ+পন মুঠোয় ধরে 
রেখেছে । 

তারপর আরো হীতহাস । মাঁলকরা আর আপন দেশের সামানায়ও 
সপমাবদ্ধ থাকতে চাইল না ॥ লোভের বস্তার দেশ-বিদেশের সীমা দিল ভেঙে । 


যেন সারা পৃথিবটাকে একটি কারখানায় পাঁরণত করে তার মালিক হয়ে না 
বসতে পারলে আর শাম্তি নেই । তারপরে হয়ত জেগে উঠবে 'বিদ্বত্রক্ষান্ড গ্রাস 
করবার লালসা । 


এই সর্বগ্রাসী দানবদের লক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ বলোছলেন, অক্ষমের বক্ষ 
হতে রন্ত শুধষি করিতেছে পান লক্ষ মুখ দিয়া । 


এই রন্তুশোষকদের নিয়েই লেখা এই বইখানা ॥ কারা এরা ? কী এদের 
পাঁরচয় 2 কেমন করে তারা বস্তার করে তাদের বেড়াজাল ? 


বাণিজ্যের এ-রকম প্রসার ও উত্তরোত্তর বেশী মাতায় ক্ষদ্ু-সংখ্যা মানুষের 
হাতে আধিক থেকে আধকতর ধনাগম ক কোন অর্থাবজ্ঞানের নিয়াত 2 অস্ত ও 
সৈন্যবলে যেমন অতাঁতের বড়-বড় সাম্রাজ্য ও শোষণ টেকোন, তেমনই বাঁণকের 
এই দাপট 'কি কোনরকমে লোপ পাবে না? উপধ্স্ত বয়সে যেমন শারখীরক 
উদ্ধতনের নিয়মে গোঁকবাঁড় গজায়, তেমান মৃত্যুতে সমস্ত দেহের সঞ্গে সবই 
বিনন্ট হয় । প্রসার যাঁদ প্রকৃতির নিয়ম-_প্রলয় এবং ধবংসও তাই নয় কি ? 


কারখানার মালিক থেকে ব্যাংকেরও মালিক, তারপর সারা দেশের মালিক 
হয়ে বসা, শেষে অন্য দেশ-বিদেশের মাঁলক হওয়া এবং চডড়াম্ত পর্ধায়ে সসাগরা 
ধারত্রীর প্রভূ হবার বাসনায় উদ্নুত্ত হয়ে ওঠা--এই সমগ্র প্রারুয়া আত 'বাঁচনত । 
সেই 'বাচন্র প্রক্রিয়ার য্যান্তীসম্ধ বিশ্লেষণ ভি. আই. লোননের কালজয়ী গ্রন্থ 
ইঞ্পিরিয়্যালিজস দি হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিট্যালজম ॥ উত্ত কালজয়ণ গ্রন্থ 
আমার এই প্রয়াসের প্রেরণা । 


পররাজ্য গ্রাসের ফাল পাঁরণাত লাভ করে অর্থনোতক অনুপ্রবেশের 
হণচের সাহাযো । আমাদের ভারতবষের প্রান্তন পরাধীনতার ইতিহাস তো 
আমাদের সবারই জানা । রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সে কথা আবার শোনা যেতে 
পারে। সে স্মরণে আমাদেরই কল্যাণও । 


সোঁদন এ বগ্গপ্রান্তে পণ্যাবপাঁণর এক ধারে 
'নিঃশব্দচরণ 

আনিল বাঁণকলক্ষমী সুরঞ্গপথের অন্ধকারে 
রাজাসংহাসন ॥ 

বঙ্গ তরে আপনার গঞ্গোদকে আভাঁষস্ক কার 
নিল চুপে চুপে- 

বাঁণকের মাণদশ্ড দেখা [দল পোহালে শবরা 
রাজদণ্ডরুপে ॥ 


রবীন্দ্ুনাথকে স্মরণ করেই এই বইখানার নাম দেওয়া হল “মানাশ্ড-_ 
রাজদণ্ড? ॥ এই বইখানা তৈরী করতে গিয়ে অনেক বম্ধূর সাহাধ্য পেয়েছি । 
তাদের কাছে খণের আমার শেষ নেই । বই িখবার কালে সাংসাঁরক কাজে 
স্তর অবহেলা করোছি । সেই অবস্ধায় ষে ধৈর্য ও সাঁহফৃতায় আমার স্তর 
আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তার মতা তুলনাও খুব বেশী পাওয়া 
ঘায় না। 

আন্তারক কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়কে । তার যত্ব ন৷ 
সেলে বইখানা দিনের আলো দেখতে পেত না। 


নভেম্বর, ১৯৮২। _প্রফুল রায়চৌধুরী 


প্রথম অধা'ম্‌ 


একজন নাগরিকের যে কোন একটি দিনের কাহিনী 


আন্তদেশি য় করপোরেশনগজো পেতে) ভারতের গড়পড়তা মধ্য'বত্ত 
শ্রেণীর নাগারককে ভার দশ দক ছড়ানো জালে কিভাবে জড়ায় রেখেছে তার 
শবস্তারিত িণরণীস্ একট প্রবদ্থা এয়া দল্প।ব সাকা হুদ মেইনস্ট্রীম পাত্রকায় 
প্রক(শিত হয়োছ লা প্রক ০পদ্ আতা উ নাগাক৯ সবল থেকে বাত্র পফদ্ত 
দৈনন্দন। জিনের ততো ৮9 ব্যাপা,দ হাাতিদশিশ্য বরপোর্শানগুলোর উপ 
ভি 'শভদিন লি 1 মানলে 9 থণান দিতে শুর বকে গান্রে বিছানায় 
শত থাবার লশয় গর্ভ আ্ীচিউ হাভাই সে আদবদেশিশয় কলপোরেশনের 

| টা প্রথা নু, কু অথবা বিদ্কুউ, সিগান্টে অথবা চকোলেট, 
জতা লা অহ এ প্রকার পড় ভাপড়, সকল সৌখিন দ্য, আধিবাংশ উদ্ধ- 
পন্ড, সাধারণতঃ হাতার হানতাতশ, সাহান অথবা দাড় খাদাবাহ অরঞ্জান, 
দেশলাই- শহরবালীর এননি 0 বাদ ও আজ সাল গরকা ও ভাগাপনোল। তন, 
আন্তদেশ্ি এ করলে ৫ লন ভাড়া হন মোন নিস উৎস নেই । 

।ববয়টার অপরারক আরও গতর ॥ আন্তদেশির কবপোবেশুনর ভোগ্য- 
পণ্য ব্যবহারে দেশেন সাধানপ নানুষ এমন হত বারবতনিঈয়ভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে 
যে স্বদেশে উৎপনু অনুরঞ্প পণ্য।দ সে বাবহার করতে অন্সম্ম । এমনাঁক স্বদেশী 
পণ্য উন্ভতর্স গুশসম্পল্ হলেও নর । স্রভাবতঃই তাদের পণ্যের ওপর এই, 
প1রপূ্ণ ।শভরিতা থেকে আণ্তদেশা য় করপোরেশনগথ,লো প্রচুর মুনাফা ও সুন।ম 
অর্জন করে থাকে? দৈনান্দন জীবনে আন্তর্দেশীয় করপোরেশনের পণ্যের 
প্রভাব এত ব্যঠঞ্চশখল যে সেইসব পার উপর নিভরশীলতার দাসত্ববন্ধনে যে 
ভারতের মানুষ কতখানি আবদ্ধ সে উপলব্ধিও তার নেই এবং এই দাপত্ববন্ধনের 
ফলে প্রীত বছর আন্তদেশীয় করপোরেশনগুলে। এ দেশ থেকে যে কী বিরাট 
পারমাণ মূন।কা লুটে নিয়ে যাচ্ছে, অ'ধকাংশ লোকই তার সংবাদ রাখে না । 

এ কথা কারো অজানা নেই যে ভারত অতীত দুই শতাব্দীকালের ওপ- 
দনবোৌশক পশ্চাদপদতার জের এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে এবং আজও আম্তদেশীর 


করপোরেশনের মাধ্যমে ভারতের উপর অর্থনোতিক প্রভুত্ব চালাবার ব্যাপারে গ্রেট 
'ব্রটেনের ভামিক্ই প্রধান । 
আগে 'ব্রটশ গভণ“মেন্টই ভারতের সমগ্র রাজনোতিক-অর্থনোতক জশবন 
নিয়ন্ত্রণ করতো । এখনও তার অবসান ঘটোন। প্রকৃতপক্ষে সেই নিয়ন্ত্রণ 
আন্তর্দেশীয় লগ্নীকারকদের কাছে হস্ভান্ভারত হয়েছে মান্ত্র । অ।জও যে সমস্ত 
বৈদোশক করপোরেশন প্রাধান্য বিস্তার করে ভারতে বিদ্যমান, সেগুলোর 
আধকাংশ্ই গ্রেট টনের সংস্থ। ॥ মাঁকিন করপোরেশনগুলো ভারতে প্রবেশের 
সযাগ পায় ।দ্বত সম বিশ্যদ্ধেহ পর । 
ভাবত িজার্ভ পাত্রে ও হিসাব অনুযাক্ধী ১৯৪৮ সালে বলকারখানা, 
খাঁন, যানবাহন, পন্য ক্য়ীবকুন, সাভিস, বাগ-বাগিচা এবং অন্যান্য শিল্পে 
শলদেশ) বানান, লগ্নীন গোট পারতাণের মূলা ছিল ৩২০ কোটি ৪০ লক্ষ 
টাকা । তার মধা ২৩০ ?পাটি ১০ লক্ষ টাকা ছিল 'ব্রাটশ বাঁণাজ্যক লগনন । 
অর্থণৎ চোটি £বদেশিক বাঁণাজ্াযক লণ্নীর ৭১৯ মতাংন আমে সকার অংশ 
?ছল ১৭ বোট ৯৭ লক্ষ টাকা । এটা মোট বৈদোশক লগ্ন।র হাত ৭ শতাংশ । 
১১৫ সালের মধ্য (ব্রাটশ লগ্ন পাঁনমাণ বেড়ে ৪০০ ঢ1ট টাকায় পেশছায় । 
চার মধ্যে ত৩ দাতা লগ্ন কল ছিল কল্পনা ও বাগ-বাশাচার । যেসব 
কল্বাখানাভ ও শিজগ ্িডিন হলধন লগন। বন ছল সেগবলা হচ্ছে 
সিগারেট, তালা, খদাবস্তু, পাট, লারুকেলের ছোবড়াজাত পণ্য, বৈদস্যাতিক 


সান্দ ত্র, ওএশ ইতি । 

১৯৭৪ সালো ভাএতে ৭5০ বিদেশ কোম্পানী শিজপ-বাণিতো নিষুক্ক 
ছিল । ৩17 ছধ্যে আও ডা করসোরেশনের শাধা সংস্থা ?ছল €&৩৬টি এবং 
অধঃস্তন সংপ্থা হিল ২০১ট । মোট সংখ্যার মধ্যে গ্রে বর এনহ কোম্পানী 
গুটল। শাখসং্ধা 1হল ৩২০ট এবং অধস্তন সংস্থ। (ছল ১৪০১, আর মাঁকনা 
কোম্পানগনা লও হানা [হল ৮৮ট এনং অধঃস্তন সংস্থা ছিল ২৮ট । 
সুইজারল্যান্ড, তাপান, পশ্চিন দির এবং সুইডেনের কেস্পানীগলোর শাখা 
ও অধস্তন সংস্থান সংষ্যা ?ছিল যথাক্রমে ২১, ১৮, ১৭ এবং ১৪1ট। এইসব 
শাখা ও অধঃস্তন মংস্থাগতলোর মালিকানাধীন সম্পদের গোট মূল্য ছল ২৯২২ 
কোটি টাশা। তার মধ্যে ব্রিটনের অংশ ছিল ১৮১৮ কোট টাকা এবং 
আমোৌরকার অংশ ছিল &৪২ কোট টাকা । উপরের তথ্য থেকে এটাই প্রমাণ 
হচ্ছে ষে ভরতে ব্যবসারত মার্কন কোম্পানবগুলির সম্পদ 'ররাটশ কোম্পানই- 
গাঁলর সম্পদের চেয়েও ক্রমেই দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । ১৯৬৭-৭৩ সালের 


২ 


মধ্যে ব্রাটশ কোম্পানীগুলোর ( অধঃস্তন সংস্থার ) মোট সম্পদ বৃদ্ধির পাঁরমাণ 
২০ কোটি টাকা । অপর দিকে মার্কন কোম্পানগগুলির মোট সম্পদ বাদ্বর 
পারমাণ ১৫ কোটি টাকা । এটা একটা স্নাঁদন্ট প্রবণতা এবং সম্ভবতঃ অদূর 
ভবিষ্যতে ভারতে মার্কন পশুজ ব্রিটিশ পশ্া্জকে আতক্লম করে যাবে । 

১৯৭০ সালের পর চার বছরের কালপর্বে 'ব্রটশ কোম্পানধগুলোর শাখা 
সংস্থার সংখ্যা ৩৫১ থেকে ৩২০তে নেমে যায । কিন্তু তাদের সম্পদের পারমাণ 
৮২৩ কোট টাকা থেকে বেড়ে ১০৪৮ কোটিতে ওঠে । এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনা ষে 'ব্রাটশ এবং মাঁক্ন পশ্াজ তখনও সবচেয়ে বেশী পারমাণে লগ্নী করা 
ছিল প্রাক্য়া ও কলকারখানাভীাত্তক শিল্পে । এক্ষেত্রে লপ্নীর পাঁরমাণ ছিল 
১৩৪৮ কোট টাকা । এগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান আধকার করোছল সিগারেট 
ও ভেষজ শিপ । পরবতা স্থানের আঁধকারী ছল পণ্য ক্লয় 'বক্য় এবং 
অর্থজোগান শিজ্প । এক্ষেত্রে মোট লগনীর পাঁরমাণ ছিল ১৮৩ কোটি টাকা । 

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, যেসব শিঙ্পে বেশী পশ্ণীজর 
প্রয়োজন হয় না, যেখানে পণ্য উৎপাদনের কৃৎকৌশল সহজলভ্য, কাঁচামাল 
সহজলভ্য এবং কম মজ-রীর শ্রমিক সহজলভ্য সেইসব শিল্পক্ষেত্রেই বৈদেশিক 
মৃলধন লগ্নব করা হয় । দেশের উন্নয়ন পরিকম্পনার সঙ্গে এইসব শিজ্পের 
: সম্পর্ক ষে খুবই নগণ্য তা বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না। * 

ভারতে মার্কন্‌ লগনীর চান বশ্লেষণ করলে দেখা ঘাবে আমদান-রঞ্যানীর 
কারবারেই মাঁকর্নি লগ্ন বৃদ্ধ পেয়েছে । পরবতর্ঁকালে সেটা মোড় নিয়েছে 
মোটরগাড়র ক্ষেত্রে আর তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে জেনারেল মোটরস (বিশ্বের 
বৃহত্তম আন্তর্দেশীয় কোম্পানী হিসাবে পাঁরাচিত ) এবং ফোর্ড । তারপরই নাম 
করা যায় টায়ার, টাইপ রাইটার ইত্যাঁদর । কানাডনয় অধঃস্তন সংস্থার মাধ্যমেও 
ভারতে মান লগ্নীর প্রবেশ ঘটেছে । ইশ্ডিয়ান আলুমিনিয়াম কোম্পানীর 
( একটি ভারত-মাকনি কোম্পানী ) মূলধনের অর্ধেকের মালিক আযলামানিয়াম 
কোম্পানী অব কানাডা । শেষোস্ত কোম্পানটি আবার মার্কন একচেটিয়া 
প্রতিষ্ঠান মেলনের দ্বারা 'নিয়ান্্রত । 

আমোরকার ফরছুন পাঁন্রকায় ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে বিশ্বের পণ্মাশাট 
বৃহত্তম আন্তর্দেশীয় করপোরেশনের তালিকা প্রকাশিত হয়োছল । রাম্টরসঙ্ঘ 
অনুসৃত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী একাঁট বৃহদাকার আন্তদেশীয় করপোরেশন বলা 
হয় তাকেই ষার বার্ধক কারবারের পাঁরমাণ ১০০ কোট ডলারের উপর । ফরচুন 
'পান্রীকার তালিকায় ষে পণ্চাশাঁট বৃহদাকার আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর নাম প্রকাশিত 


ও 


হয়েছে তার মধ্যে তেইশাঁটি সরাসার শাখা-সংস্থা অথবা অধঃ্তন সংস্থার মাধ্যমে 
ভারতে কাজ কারবার চালায় অথবা ভারতীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলির সহযোগিতার 
মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কারবার করে । এই তেইশাঁট হচ্ছে £ এক্সন (70500) 
জেনারেল মোটরস, ব্রিটিশ পেক্রোলিয়াম, ইউনি?লভার, আই. বি. এম. গ্লাল্ফ 
অয়েল, আই. টি. 1ট., ফিলিপ-স, হেক্সট্‌, ই. এন. জাই.. বেনজ- (362), 
বাসফ্‌ (3497), বেয়ার, নেসূল, আই. দি. আই.» ব্রিটিশ-আমেরিকান টোবাকো, 
হিতাচি, ইউ!নয়ন কারবাইড, গ.ড ইয়ার টায়ার এণ্ড রাবার, জেনারেল ইলেকট্রক, 
সীমেনস, ওয়েস্টিং হাউস, মিৎসবাশ | 

ইদানীংকালে ভারতীয় কোম্পান গলোর সত্গে আর্ক ও ঝারগরৰ 
সহযোগিতার মাধ্যমেই 1বদেশী পঠ!জ ভারতে প্রবেশ করছে । িদেকী কোম্পানী - 
গুলোর থাছে এই সহযোগিতা অত্য"ত৩ লাভজনক ॥ |বদেশ। কোম্পাণীগুলো 
যেষেদেশ থে: এখানে আসে সেইসব দেশেন কছে? হাবের চেয়ে ভারতে 
করেন হার অনেক কম । উপর সত্াধিকমের প্রণাম 0808০1১) এবং 
কুংবেশশলেন উষ্চতর মূল্য গেটে প্র€ুর শুশাফা অভ্ন কা সুযোদন বদ) | 
এই সহখোগত। মৌসনপন্র ও সাজ-সঞ্জামর আমদান। সহনাশিত এরে এবং 
একই মানেন মেসনপন্র ও সাজ-সরজান এদেশে পাওয়া গেলেও বিদেশ] 
কোম্পাদত?। গে] অদেন হলপন্ত্র এদেশে আমগান। করব্ছে। সেডা আনবাথ 
এই ধরনের সহযো।গ্ভায় |বদেশা কোম্পানী গলে এমন সব ছেরে প্রবেশের 
[বিশেষ সখ লাভ বকে? থেসব ক্ষেত্র কেখলমান্র ভারতীয় পণ্যের জন) সুগাক্ষিত 
থাকা উ.চঙ | ভানতে লাই.সশ্সের সহ্গে এই সর্ভ অনায়াসই জুড়ে দেওয়া 
যায় যে ক০াখল, সন্ধাংশ ইত্যাদ কিনভে হবে বিদেশ) কেনপানা।স অথবা ভাদের 
অংশটদা+দের ঝাছ থেকে এবং তর জন্য দামও দতে হবে অনেক বেশ? । 
বিদেশা কোল্দানার সহযোগতায় নামত শিজ্পের পণা রঞ্জানর ক্ষেত্রেও নানা 
[বাধ নিষেধ থাকে । বধশ্বের যে সব দেশে বিদেশী কোম্পানী নিজেই ভার পণ্য 
রঞগ্ান করে, সেখানে বিদেশখ সহযোগতায় ভারতে নামত পণ্য রপ্ত।ান কর। 
নাষদ্ধ । জা হ]মিল্টন বলেছেন, *পেটেন্টের মাল্ব এবং লাইসেন্পপ্রান্ত 
কানবারীর এধো এক ধরনের সামন্ততান্ত্ুক রাজা-প্রজা সম্পক" গড় ওঠে 1১ 

১৯৭৬ সালের জুন মাস পরত ভারতায় ?শল্পে বৈদোৌশক সহযোগতার 
ঘটনা ঘটেছে 9৬৮৭১ ক্ষেত্রে! তার মধ্যে বেশীর ভাগই ঘটেছে ভেষজ ও. 
রাসায়ণ্্ক ( ৬৩৩ট ), বৈদততিক সরগ্রাম ( ৬৩৮ট ), শিন্পের জন্য প্রয়োজনায় 
মেসনপত্ত ( ৬৮৫ ) এবং যানবাহনের সরঞ্জাম ( ৩৬৪ট ) শিল্প ।২ এই সব, 


৪ 


সহযোগিতার বলে বদেশশী কোম্পানীগ,লো 'ডাভডেন্ড ও কৃংকৌশজের মূল; 
তো আদায় করেই, উপরম্তু ভারতীয়দের উপর হূকুমদারীও চালাতে পারে, 
'কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষমতাই বিদেশী কোম্পানগৃলোর উপর ন্যস্ত । 

এই সব আন্তর্দেশীয় কোম্পানী বিরাট ক্ষমতার আধকারী । এক 
বৃহদাকার আম্তরদশয় কোম্পানীর পণ্য বিকুয়ের মোট পাঁরমাণ ভারত 
'গাভন“মেন্টের বার্ষক বাজেটের (ব্যয়ের ) চেয়ে বেশী এবং একই দেশের অন্যান্য 
আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর পণ্য বিক্রয়ের পারমণ ভারতের মোট জাতীয় 
পণ্যের (0৭7) মূল্যের চেয়ে বেশী (১৯৭৬ সালে ভারতের মোট জাতীয় 
পণ্যের মূল্য ছিল ৬৯০০০ কোট টাকা )। 

অনেকেই অবশা বলে থাকেন যে ভারতীয় 'শিজ্পের সামাগ্রক চিত্র বিবেচনা 
করলে দেখা যাবে, আন্তদেশশিয় কোষ্পানীগুলো যতই শীল্তশালী হোক ভারতে 
তারা খুব বেশ জায়গা নিয়ে বসতে পারোন । কথাটা এখানে অপ্রাসাঁঞ্গক । 
আন্তরদশীয় কোম্পানীগুলো কোন্‌ কোন ক্ষেত্রে কাজকারবার করে এবং প্রাধান্য 
বিস্তার করেছে, সেটা বিশ্লেষণ করাই সব চেয়ে গুরত্বপূর্ণ কাজ । 

আগেই আভাস দিয়েছি যে ভোগ্যপণ্যের বাজার প্রায় পুরোটাই আম্তরদশশয় 
কোম্পানীগুলোর কুক্ষিগত হয়েছে । মনে রাখা দরকার এই বাজারটার এমানই 
মজা যে এখানে খুব বেশী মলধন লগ্নীর আদৌ কোন প্রগোজন হয় না। 
'বন্তু মুনাফাটা আসে আকাশ ছুয়ে । ইকনমিক টাইম্‌স এক সমগক্ষায় 
দোঁখয়েছে যে এই সব বিদেশী কোম্পান্ ১৬ টাকা লগ্নী করে ২১ টাকার 
জিনিষ বানায় এবং বেচে । 

কলগেটের কথাই ধবুন ৷ এই কোম্পানী মাত্র দেড়লাখ টাকা মূলধন নিয়ে 
কারবার সুর; করে । ১৯৭৩ সাল ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই কোম্পানীর 
কারবারের পাঁরমাণ দাঁড়ায় ১৭০০৫০৯০২ টাকা । গ্রণ্ডলেজ ব্যা্ক কারবার সুরু 
করে ১০ লাখ টাকা নিষে । কিন্তু আজী এর মূলধন এবং মজূত তহাঁবলের 
মাট পাঁরমাণ গাঁড়িয়েছে ৭ কোটি পাউন্ডের (১ পাউন্ড ₹২১ টাকা ) উপর । 
হিন্দূস্থান লিভার কারবার সরু করোছিল ২ কোট টাকা মূলধন নিয়ে । ১৯৭৪ 
সালে এর মূলধনের পাঁরমাণ দাঁড়ায় ১৭ কো টাকা । ৩৪ লক্ষ ৭৬ হাজার 
টাকা মূলধনের কোম্পানী ফাইজার ১৯৭৫ সালে ৩৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার 
কারবার করে ১ কোঁট ৬৬ লক্ষ টাকা মুনাফা কামিয়োছল । 

বাগ-বাগিচা শিজ্পের মধ্যে প্রধান হচ্ছে চা এবং রবার। বড় বড় রবার 
“ব্যবহারকারীরা রবারের যথেচ্ছ মূল্য ধার্য করে দেয় এবং তার উপরই দনর্ভর 


করে এই শিল্পের মরণ-বাঁচন । বৃহৎ রবার ব্যবহারকারীরা হচ্ছে টায়ারের 
কারবারী । ভারতে টায়ার শিল্প পুরোটাই আম্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর 
হাতের মুঠোয় । সেই কোম্পানগুলো হচ্ছে 8 গুডইয়ার, ডানলপ, সিট এবং 
ফায়ারস্টোন । এরাই রবারের যথেচ্ছ দাম বেশধে দিয়ে থাকে । 

এবার তামাকের কথা ধরা যাক । ভাজীনয়া ফনু-শোধত তামাকের বেশীর 
ভাগটাই কেনে ইন্ডিয়ান লিফ এন্ড টোবাকো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী । এটা 
ভ্রিটশ-আমেরিকান টোবাঝো কোম্পানীর অধঃস্তন সংস্থা । ইণ্ডিয়ান টোবাকো 
কোম্পান? আবার এরও অধঃস্তন (অর্থাৎ অধঃস্তনের অধঃস্তন) সংস্থা । শেষোক্ত 
কোম্পানীর নাম আগে ছিল হীস্পরিয়াল টোবাকো কোম্পানী । ইশ্ডিয়ান টোবাকো 
কোম্পানী ভারতে সিগারেট তৈর? করে এবং ভারতে বৃহত্তম ?সগান্েট প্রস্তুত- 
কারক । 

ইলেকদ্রনক্‌স্‌ এবং যোগাবোগ [শিজ্পে যে দাট বৃহদাকার [বদেশ। কোম্পানন 
প্রাধানা বিস্তার করেছে, তাদের নাম হল আই-বি-এম এবং আই-স-এল । এই 
দুইয়ের মধ্যে বৃহত্তর আই-ব-এম ভারতে কোন কাঁম্পউটর মোসন তৈরী করে 
না। এর কাজ হচ্ছে যন্ত্রাংশ আমদানী করে জোড়া লাগানো এবং সেকেন্ড হ্যান্ড 
মোঁসন (দীঘণদন ব্যবহারের পর পারিত্যন্ত) আমদানী করা । সারা িবশ্বে ছড়ানো 
[নিজেদের শাখা সংস্থা থেকে এই পুরোনো মোঁসনগুলো আমদান? করা হয় । 
আই-ব-এম যন্তাংশ জোড়া দিয়ে তৈরী মোৌসনগুলো বাইরেও রন্তাঁন করে।। 
[কিন্তু এদের হিসাবের খাতা এমন কৌশলে তৈরা করা হয় যে রঞ্াঁন থেকে তাদের 
যে ঠিক কত টাকা আয় হয়, সেটা বোঝে কার সাধ্য । উপরন্তু চান্ত অনুযায়ী 
এই সব মোঁসনের রক্ষণাবেক্ষণের জনা ব্যবহারকারীরা আই-ীব-এমের উপর 
পুরোপুরি নভবিশীল । মোঁসন সারাই বাছাই এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহের কাজটা 
করে আই-ীব-এমই । 

ভারতে আন্তদেশীয় করপোরেশনগুলোর কাজ কারবার দেখে এটা ধরে নিলে 
মোটেই অন্যায় হবে না যে এই বৃহদাকার কোম্পানীগুলো লগ্নীযোগ্য সম্পদ 
পরিবর্ধনের ব্যাপারে আদৌ কোন আগ্রহ পোষণ করে না । তারা কোন নতুন 
কুংকৌশল, উন্নততর ব্যবস্থাপনা অথবা 'বিক্ুয় দক্ষতা আমদান৭ করে না এবং 
রপ্তানর আয়ও বাড়ায় না। মূলধন, খণ ইত্যাঁদ খাতে আন্তর্দেশনয় কোম্পানী- 
গুলো এদেশে সরাসার ষে বৈদেশিক অর্থ লগ্ন? করেছে তার পারমাণ ১৮০০ 
কোট টাকার মত । এটা সমগ্র কর্পোরেট সেরে (সরকারী ও বেসরকারণ যৌথ 
কোম্পানীসমূহের বিচরণ ক্ষেত্র ) লগ্নী করা মোট লগ্নীর মোটামুটি মাত্র ৮ 


ঙ 


শতাংশ ৷ আম্তর্দেশীয় কোম্পানগূলো নতুন চাকরী-বাকরীও তেমন কিছু স:ষ্ট 
করোন । তারা শিল্পপক্ষেত্রে ক্রিয়াকাণ্ডের মানা পরিবর্ধ নেও সাহায্য করোন । বরং 
এদেশে তাদের অবস্থানের ফলে অর্থনীতির 'বাভন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ ও বৃদ্ধির 
প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে । এটা নিতাই আমাদের দ:ন্টগোচর হয় যে, কোন 
একাঁট ভার্তীয় কোম্পানী টুথ বাশ বানাচ্ছে কিন্তু সেটা বাজারে বিক্রী হচ্ছে 
আন্তদেশীয় দেনম্পানপর ছাপ দিয়ে । জুতো-মোজার বাজারেও ঠিক একই দশশ্য 
নজরে পড়ে । ভাক্গতঈয় কোম্পানর তৈরী জিনিষ আন্তংদশীশ কোম্পানীর 
ছাপে বিব্ুয় হয় । আন্তদেশীয় কোম্পানগুলো যে এদেশের কুৎবৌশল গিকাশের 
ক্ষেত্রে ক কমণট কুঃছে, উপরোক্ত ঘটনাগুলোই তার প্রমাণ | 

দেশে বাইরের অর্থ আনা-নেওয়ার ব্যাপারে আম্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো 
কতদূর কি করেছে, এবার সেটা ?বচার করে দেখা যেভে পারে । ১৯৬৪ থেকে 
১৯৭০ সালের মধ্যে ভারত থেকে বৈদোঁশক 'বানময় মুদ্রা বৌরয়ে গেছে নট 
৬৮৪ কোটি টাকার | .এই কালপর্বে আম্তরেশীয় কোম্পানীগুলো আমদানী করে 
৭৪৯ কোট টাকা মূল্যের পণ্য এবং রপ্তাঁন করে ২৪৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য | 
অর্থাং ভারত থেকে বোরয়ে যায় &০১ কোটি টাকা ৷ সহযো'গতাভাত্তিক কোম্পান৭- 
গুলোর হিসাব ধরলে আমদানবীর মোট পাঁরমাণ ছিল ২৩৪২ কোট টাকার এবং 
রঞ্চাঁন ৯০১ কোট টাকার । অর্থাৎ ঘাটাতর পাঁরমাণ দাঁড়াষ ১৪৪১ কোট টাকার । 

কয়েবাঁট কোম্পানীর দ্টান্ত থেকে ব্যাপারটা সহজেই বোধগম্য হবে । যেমন 
ধরুন মেটাল বক্সের কথা । ১৯৭৫ সালে এই কোম্পানীর বা্ষক কারবারের 
পারমাণ ছিল &৪"৮০ কোট টাকা, কিন্তু এই কোম্পানী সেই বছর মান্্র ১৪,০০০ 
টাকার পণ্য রপ্তান করে । একই বছরে ফাইজার ২৮০২ কোট টাকার ওষধ 
বেচেছিল, কিন্তু তাদের রগ্তাঁনর পাঁরমাণ [ছল মাত্র ৬২ লাখ টাকা । হিন্দস্থান 
লিভার কারবার করোছিল ২২৭ কোট টাকার, আর রপ্তান করোছল ৮১২ লাখ 
টকার শাল। 


আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলো কৃৎকৌশলের মূল্য ও অন্যান্য ফী ও মুনাফা 
[হসাবে কী পাঁরমাণ অর্থ দেশে পাঠায় এবার সেটাও পরাক্ষা করে দেখা দরকার | 
পার্লামেন্টের এস্টমেট্স্‌ কমার সমীক্ষা অনুযায়ণ ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সালের 
মধ্যে বিদেশী কোম্পানীর পুরোপ্হীর মালিকানাধীন অধঃদ্তন সংস্থাগুলো 
মুনাফা, গভীভডেন্ড এবং কৃৎকৌশলের মূল্যবাবদ নিজ নিজ দেশে ২১১৪ কোটি 
টাকা প্রেরণ করে । এর মধ্যে ১০৫১৪ কোট ছিল ভিভিডেন্ট থেকে পাওয়া, 
৩৮ কোট ৮০ লক্ষ মুনাফা থেকে পাওয়া, ৫১৬১ কোটি টাকা কৃংকৌশলের 


ণ 


মূল্য বাবদ পাওয়া এবং ১৫৬৮১ কোট টাকা স্বত্থাধিকারের প্রণামণ ( রয়ালাট ) 
বাবদ পাওয়া । কেন্দ্রীয় অর্থমন্তীর 'ববৃঁতি অনুযায়ী ডিভিডেন্ড 'হসাবে 
বিদেশী কোম্পানীগুলো যে টাকা দেশে পাঠায় ১৯৭১ সালের পর থেকে প্রাত 
বছর তা ১২ কোট টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে । অন্যান্য খাতেও দেশে পাঠানো 
টাকার পাঁরমাণ অনেক বেড়ে গেছে । লুণ্ঠনের আর এক পদ্ধাত হচ্ছে সদর 
দপ্তরের ব্যয় হিসাবে অর্থ প্রেরণ । ১৯৬৬-৭১ কালপবে" গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক সদর 
দপ্তরের ব্যয় বাবদ দেশে পাঠিয়োছিল ৪২১ কোটি টাকা । একই বছর ডিভিডেন্ড 
খাতে ব্যাক দেশে পাঠিয়েছিল &'৮৮ কোট টাকা । 

'বাঁভন্ন ব্যাস্ত ও সংস্থার দ্বারা পরিচালিত গবেষণার ভিতর দিয়ে এই তথ্যই 
প্রকাশ পেয়েছে যে আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলো আত উচ্চ মূল্য আদায় করে 
এদেশে যে কৃংকৌশল 'নয়ে এসেছে সেগুলো কার্ধতঃ তৃভাীয় সারর ( অর্থাৎ 
বহ্‌ প্‌রোনো ) কৎকৌশল এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সেই কৃৎকৌশ্ল এই 
দেশের চাঁহদা পূরণের উপযোগী নয় । তার ফলে দেখা 'দয়েছে আর এক 
সমস]া। অকেজো কৃৎকৌশল গ্রহণ করে ভারতও তার রক্ষণাবেক্ষণ ও সংশোধনের 
জন্য সম্পূর্ণভাবে বিদেশের উপর নিভরশঈল হয়ে পড়েছে । 

কুংকৌশল হস্তান্তরের জন্য আন্তদেশীয় কোম্পানীগযলা ভারতীয় শিল্পে 
অংশীদারত্ব দাবী করে । এই' দাবী একবারেই অযৌক্তিক ও অস্বাভাবক । বিজ্ঞান 
ও কৃংকৌশল বিষয়ক ভারতের জাতীয় কামাঁট ভাদের হিপোর্টে বলেছেন, “কৃৎ- 
কৌশল সংগ্রহের জন্য ভারতীয় কোম্পাননতে |বদেশ।দের অংশনীদার করার কোন 
প্রয়োজন নেই | কোম্পানীতে বিদেশী অংশখদার থাকলে পত্রানভরতা আসে এবং 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবস্থাপনা প্রভাবিত হবার আশত্কা থাকে । ধেখানে কৎ- 
কোমল অথলা সণগোন্ীয় কৎবৌনল সংগ্রহেদ আব কোন [বিকল্প খুজে পাওয়া 
যাব লা এবং যেখানে বৈদোশিক সহযোগতা ছাড়া আনুলপ কতো শল সংগ্রহের 
আর কোন উপায় খ”ুজ পাওয়া যাবে থা, এবমান্র সেই সব নেত্র ছাড়া অপর 
কোন ক্ষেত্রে বিদেশ অংশ দার গ্রহণের অনুমতি দেওয়া উচিত নয় ৮ 

আধকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আন্তদেশিবর কোম্পানীগুলো কোম্পানীর 
ব্যপস্থাপনায় প্রভাব বস্তার করছে এবং তাদের চাপে সহযোগী অংশীদারদের 
পক্ষে নাতি স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকছে না। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
সহধোগতার কয়েকটি চুন্ত বিশ্লেবণ করে দেখেছেন ষে আন্তেশীয় কোম্পান+- 
গুলোর দ্বারা কুৎকৌশলের বাবহার, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং রপ্তানর ব্যাপারে 
িাধিনিষেধমূলক ধারা চাপানো হয়েছে । 


৮ 


ভারতে আন্তেশনয় কোম্পাননগ্ুলো এই মর্মে এক গালগজ্প চালু করেছে 
যে তারা গবেষণা ও বিকাশের জন্য প্রভূত সময়, শান্ত ও সম্পদ ব্যবহার করে। 
সরকার+ নাথপত্রে প্রকাশ পেয়েছে যে এক বছরে (১৯৭৩-৭৪) গবেষণা ও বিকাশের 
জন্য ভারতে বায় হয়েছে ২৪৬ কোট টাকা । তার আঁধকাংশটাই এসেছে রাজ্য 
ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের তহাবল থেকে ! এতে বে-সরকারী শি্প-বাণজ্য ক্ষেত 
ব্যয় করেছে মান্র ২৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ৷ অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৮ শতাংশ মান । 
নতেশীয় কোম্পানগুলোর এই খাতে ব্যয়ের পারমাণ আরও নগণ্য ৷ ভারতে 
বিদেশী কোম্পানীর ১৯৭ট অধঃস্তন সংস্থার মধ্যে ১১৭টির কোন নিজস্ব 
গবেষণাগার নেই । 
আন্তদেশীষঘ কোষ্পানগযতলা নতুন একদল আঁভজাত বমণ্চ রব এবং নির্বাহ? 
তৈরী করে ভারতের গুরতত ক্ষত সাধন ধরছে এনুদব্র গ্রচুব বেতন দেওয়া 
হয়, তপে সেটা ভারতে ! সাধানণ বেতন-হারের তুলনায় ॥ ভাম্তদেন্শয় কোষ্পানশ- 
গুলোর সদর ঘাঁটন্র দেশে ভুলনান সেই বেতন কিন্ত বথেঘ্ট কন । যাই হোক, 
এই নতুন ল'ভজাত সম্প্রদায় ভারতের সাধারণ মান্‌ষের কাছ থেকে অনেক দরে 
সরে গেছে এনং সেটা তাবাও বঝতে পারছে । তাদের জাীবনযান্রার ধরণ ধারণ 
বিদেশ থেকে আনাদানী এই সশিবনবাত্রার চলতি নাম হয়েছে “আটলান্টিক 
কালচার” । ভারতীয় কমগারীদের কাছ থেকে এরা সম্পূর্ণভাবে 'াচ্ছন্ন হয়ে 
পড়েছে । দুই পক্ষই পল্সপরের প্রাত বরুপ ভাবাপন্ন । উপরন্তু, যে সব 
আন্তদেশীয় কোম্পানীতে এরা চাকর ধরে, তাদের প্রত ছাড়া আর কারও প্রত 
এদের আনূগতা নেই । এমন কি জন্মভ্মর প্রতিও নয় । কোম্পানীর প্রতি 
এই অনন্য আনুগত্য সাঁভাই খুব দিপজ্ণক হয়ে উঠতে পারে । কারণ আন্ত- 
দেশিয় বোম্পানঈর দ্বাথের অঙ্গে দেশের স্বার্থের বিরোধ আবশান্ভাবী । দৃই 
পক্ষের স্নাথরি মিল থাকা সোটেই সম্ভব নয় । 
সংপারাচত আন্তদেশিীয় কোস্পানী রনসনের ব্রিটিশ শাখার চেয়ার্গান 
ডাঁরউ-জে-কৌনয়ন জোন.সের বন্তব্য উল্লেখ করা এখানে আপ্রাসাঞ্গক হবে না। 
তান বলেছেন, “আনেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীর ম্যানেজারকে জাতয়তা- 
বাদের মনোভাব ত্যাগ করে হৃদয়্গম করতে হবে যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার 
আনবগত্য মাতৃ-কোম্পাননর শেয়ারহোল্ডারের প্রতি ন্যস্ত এবং তাদের স্বার্থ তাকে 
রক্ষা করতে হবেই । সেখানে যাঁদ তার কাজ-কারবারে দেশের স্বার্থের সঙ্গে 
সংঘাতের মনখোম্দীখ গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাতেও তার পিছ পা হলে চলবে না।” 


ভারতে একাধিক আন্তরেশীয় কোম্পানীর ক্রিয়া-কলাপের কয়েকাঁট দষ্টান্ত 
থেকে এই কোম্পানীগুলোর সাঠিক চরিত্র আরও ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে । 

দেশের ভেষজ শিঞ্পের কথাটাই ধরা যাক । ১৯৭৮ সালে ভারতে প্রায় ৮৫০ 
কোট টাকার ওষধপন্্র তৈরী হয় । তার মধ্যে 'বদেশন কোম্পানীগুলোর অংশ 
দিল ৩০৫ কোট টাকার । গবদেশনী ওষ্ধ কোম্পানীগুলো এমন একটা স্থান নিয়ে 
বসে আছে, যেখান থেকে তাদের পক্ষে কলকাঠি নাড়া খুব সহজ । 

এদেশে ৪৫টি বিদেশী ওষধ কোম্পানীতে বিদেশ? শেয়ারের সংখ্যা ৪০ 
শতাংশেরও বেশী । ১৪টি কোম্পানীতে বিদেশ*দর শেয়ারের সংখ্যা ৭৪ শতাংশের 
বেশী । আরও ১১টি দেশী কোম্পানীতে দেশী শেয়ার &১ থেকে ৭৪ 
শতাংশের মধ্যে । অপর ১৩ [বদেশী কোম্পানীতে াবদেশখদের শেয়ার ৪০ 
থেকে ৫১ শতাংশ ৷ কয়েকটি কোম্পানীর ষোলো আনা শেয়ারই ঠবদেশীদের হাতে । 
১৮টি বিদেশী ফার্মের মালিক আমোরিকা, ১৩টির গ্রেট টেন, ৬াটর সইজার- 
ল্যান্ড এবং ৪টর পাঁশ্চম জার্মানী । আরও ৩টর মালিক অন্যান্য দেশ । 


১৯৭৬ সালে বিপুল পারমাণ ওষধ উৎপাদন শিল্পে বদেশী কোম্পানন ছিল 
৪০ শতাংশ মালিকানার আধকার* । আর ফম্লা-ভাত্তিক ওষধ উৎপাদন শিল্পে 
তারা ছিল ৪১৭ শতাংশ মালিকানার আঁধকারী । ১৯৭৫ সালে তারা ছিল ৫৩৪ 
শতাংশের মালিক । এক বছরে বিদেশী মা'লকানার পারমাণ যে নেমে গেল, তার 
কারণ এঁ বছর (১৯৭৬) সরকারী কারখানায় ওষধের উৎপাদন বেড়ে গরোছিল এবং 
তার ফলে ওষধের উৎপাদনে বিদেশী কোম্পানীর আন:পাঁতক হার হাস 
পেয়েছিল । ভারতে ওষধ উৎপাদনের কলকারখানার সংখ্যা ২৫০০, কিন্তু সে 
ক্ষেত্রে মাত ৪টি দেশ কোম্পানী দেশের ওষধের বাজার পুরোপহর কব্জা করে 
রেখেছে । তাতেই প্রমাণ হচ্ছে ওষধ শিঞ্গে বিদেশী কোম্পানীগুলোর অংশ 
কী 'বরাট । 


পণোর মূলা নির্ধারণে আম্তদেশীয় কোম্পানীগুলো কি অপকৌশল 
অবলম্বন করে এখানে তার একটা দস্টান্ত দেওয়া যেতে পারে । খাঁষকেশে 
আই-ি-পি-এলের ( ইন্ডিয়ান ড্রাগস এণ্ড ফার্মাসিউটিকালস 'লীমিটেড ) 
কারখানায় উৎপাদন শুরু হবার আগে ১০০) টে্রাসাহইীক্ন ক্যাপসুল বিক্লী হত 
১০০ থেকে ১১৮ টাকা দরে । অর্থাৎ এক একটি ক্যাপসুলের দাম ছল এক 
টাকারও বেশী ॥ খাঁষকেশ কারখানা ১০০ ক্যাপসৃূল ৪৬ টাকা দরে ীবক্রী করতে 
সক্ষম হয় । তার ফলে দেশী কোম্পানীগুলোও টে্রাসাহীরুনের দর নামিয়ে 
৫৬ টাকা ( ১০০ ক্যাপসুল ) করে । ফর্মলা-ভীত্তক ওধধ তৈরীর জনা এই 


১০ 


বিদেশী কোম্পানীগুলো ষে বৃহৎ পাঁরমাণ টেন্রাসাইক্রিন ও আক-টেট্রাসাইক্ন 
আমদানী করত, তার এক লো গ্রামের দাম পড়ত ২৫০ টাকা কিন্তু তারা এক 
একটি ক্যাপসুল বেচত ১ টাকা দরে । কিন্তু আমদানশকৃত টেট্রাসাহীক্ুন ও আক্া- 
টেট্রাসাইক্লিনের দাম যখন বেড়ে গিয়ে হল ৬৫০ টাকা ও ৭৪৯ টাকা (প্রাত কিলো) 
তখন সেই একই দেশী কোষ্পানীগুলো ক্যাপসুলের দাম কাঁময়ে করল &. 
টাকা এবং ৬৩ টাকা (প্রতি ১০০ ক্যাপসুল )। রাষ্ট্রায়ত্ব ?শজপ ওষধাঁট সস্তায় 
বাজারে ছেড়োছিল বলেই বিদেশী কোম্পানীগুলো ওষধাঁটর দাম কমাতে বাধ্য হল । 

পশ্চমবঙ্গেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে দে'জ মোঁডকালের উদ্যমের ফলে, 
যাতে বিদেশশ কোম্পানীগুলো কোন কোন ওধধের ক্যাপসূলের দাম & টাকা 
থেকে ৯০ পয়সা পর্যত কমাতে বাধ্য হয়োছল । 

বড় বড় আন্তরেশীয় কোম্পানী কতৃক ওষধের বাজার দোহনের ঘটনা 
ভারতের বাইরে অন্যন্ূও ঘটছে । সাঁত্য বথা বলতে কি সারা ?বশ্বেই চলছে এই 
শোষণ । ১৯৭০ সালে ব্রাটশ ইম্পারিয়াল কেমিকেল ইণ্ডাম্রজের (আই-স-আই) 
ডেপুটি চেয়াণম্যান ডাঃ এ স্পঙকস বলোছলেন £ +১৯৮৫ সালের মধ্যেই মানাবক 
স্বাস্থ পণ্যের গিবপন", দাঁড়াবে ২২০০ কোটি ডলারের মত এবং অসংখ্য আন্ত- 
জর্াতিক কোম্পানী এই [বন্ব বিপননের বৃহৎ অংশে ভাগ বসাবে ।” আমে রকা, 
ব্রিটেন এবং হল্ঠান্ডের প্রধান প্রধান ৫০1ট উৎপাদক সংস্থা এ সব দেশে উষধ 
উৎপাদন ও বণ্টনের ৯৬ শতাংশ দখল করে বসে আছে । 

এই আন্তর্দেশীয় কোম্পানবগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে 'কি ভাবে প্যাচে 
ফেলে, সেটা পণীক্ষা রে দেখ। যেতে পারে । জেনেভার ইশ্টারন্যাশানাল লেবার 
অর্গানাইজেসনের (আই-এল-ও) ইন্টারনাশানাল ফেডারেশন অফ বে?মিকেল এন্ড 
জেনারেল ওয়াক্ণর্স ইউানয়নের সেক্লেটার) চার্লস লেভিনসন বলেছেন যে, ষে 
ওষধটা বশ্বের খুচরো বাজারে ১০ ডলারে 'বক্রী হয়, তার উৎপাদন-ব্যয় ১৯৩ 
ডলার মাত্র । 'তাঁন বলেছেন, 'উতপাদন-ব্যয়ের সঙ্গে আরও ৩১ সেন্ট জোড়া 
হয় গবেষণা খাতে বায়ের জন্য, ৫৭ সেন্ট জুডভতে হয় প্যাঁকং খাতে বায়ের জন্য, 
৭২ সেপ্ট জুড়তে হয় উদ্যোগ ও অন্যান থাতে ব্যয়ের জন্য, ৭২ সেন্ট জুড়তে 
হয় ক্ষয় ক্ষাত খাতে ব্যয়ের জন্য, আর ৪৯ সেন্ট উৎপাদনের মুনাফা খাতে ব্যয়ের 
জন্য । তাহলে ওষধটা পাইকারের কাছে আসছে ৪৮২ ডলার মূলো । পাইকার 
সেটা ওষধের দোকানে বেচছে ৫৪৬ ডলারে ॥ র্রেতা তখন দিচ্ছে ৮'১৩ ডঙ্গার 
এবং সেই সঞ্গে ট্যাক্স বাবদ আরও ১৮৩ ডলার ৷ সব মিলিয়ে এসে পেশছোচ্ছে 
প্রায় দশ ডলারের কাছাকাছি । 


৯১ 


উন্নয়নশীল দেশগুলোয় যে গলা-কাটা মুনাফাবাজণ চলে, উপরের মুনাফা- 
বাজীর ঘটনাটি সেই তুলনায় একেবারেই নগণ্য ॥ ইউসেডের (09/11)) মারফৎং 
'তৃতাঁয় বিশ্বের দেশে ওষধ সরবরাহ বিষয়ে মার্কন ?সিনেটের একটি কাঁমটি আছে । 
তার প্রোসডেণ্ট হচ্ছেন গেলড“ নেলসন । তান বলেছেন, “ইউরোপের বাজারে 
ওষধপতর যে দ:র বিক্রয় হয়, আমাদের সরবরাহ করা ওঁঘধের দরের সঙ্গে তার 
আদৌ কোন মিল নেই । মাঁকন সাইনামিড কোম্পানী সাইনামিড পাকিস্তানের 
কাছে টে্রাসাইীক্রিন বিক্রয় করেছে ২৭০ ডলার ( কিলো প্রাত ) দরে, অথচ সেই 
1জনিষই ইউরোপাঁয় বাজারে প্রাতিযোগিতাম.পকভাবে বিক্রয় হচ্ছে ২৪ থেকে ২৯ 
ডলার ( কিলো প্রাত ) দরে।” 
শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোতেই যে এমন ঘটনা ঘটে, তেমন মনে 
করার কোন হেতু নেই । আমোঁরকার ব্রিস্টল কোম্পানী একই 'জানষ 'ব্রস্টল 
কোলাম্বঘার কাছে 'বরুয় করেছে ২৫০ ডলার (কিলো প্রাত) দরে এবং 'ব্রস্টল 
পাকস্তানের কাছে বিকয় করেছে ১৯০ ডলার দরে ৷ এই দরের যে কত তারতমা 
হতে পারে তার আর একট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ! ফাইজারের এন্ট- 
বায়াটিক ওষধ ডোকাসাইক্রিন (ভাইব্রামাইসন) পাঁকস্তান ও কোলাম্বয়ায় সরবরাহ 
করা হয়েছে ১৭৫০ ডলার দরে অথচ সেই 'জানষই ইউরোপের বাজারে বিরুয় 
হয়েছে ২৪ থেকে ২৯ ডলাবের নধো । এই কোম্পানী উন্নয়নশীল দেশগুলোয় 
(সে দেশ শা এন আমোরকফাতেই লেক আব এীশয়াতিই হোক ৭০০০ শতাংশেরও 
বেশী দরে উবধ বিক্রয় কবে থাকে । একই কোম্পানী পাকিস্তান টেরামাইীসন 
সরবরাহ করেছে ১০০ ডলার (ি'লা প্রতি ) দরে, ভাথস সেই 'জীনষই ইউরোপে 
সরবরাহ করেছে ১৩ ডপার দবে । শব্রস্টল কোম্পানী ব্রিস্জল কোলাম্বরার কাছে 
এান্পাসালন িহাইড্রেট রুয করেছে ৪২০ ডলার (কিলো প্রা 5) দরে, অথচ সেই 
[জনবই ইউরোপে ত্র করছে ১৫০ ডলার দে 1 মাকিনি কোম্পানী ওয়ে 
(৮/%০1]1) চিলতে তার অধস্তন সংস্থান কাছে বেঙ্জাথাঁজন পৌোনাসালন বিক্রয় 
করেছে ২১৪৭৫ ডলাঃ দবে, অথচ সেই গজনিষই ইউরোপে বেচেছে ৩১/৩২ ডলার 
দরে। মান রোশ (২০০০) ঘমপাড়ানী লেবারয়ামের কারবার করে । ভারা 
এ জাঁনিষাট মেরেক পাকিস্তানের কাছে বেচেছে ২৪৫ ডলার দরে কিন্তু ইউরোপের 
বাজারে এর প্রকৃত দাম হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ ডলার ॥ মেরেক কোম্পানী তার 
পাকিস্তান শাখার কাছে এনথষ্ট্যামিন বিরুয় করেছে ১৬০৩ ডলার (কিলো প্রতি) 
'দরে অথচ সেই বস্তুটিই ইউরোপের বাজারে বিক্রয় হয় ২০৫০ ডলার দরে । 
এই ক্ষেত্রের আঁধকাংশ বিদেশ কোম্পানী মাল তৈরী করে রঞ্চানর জন্য ॥ 


৯২ 


সুইজারল্যান্ডের ওষধ উৎপাদকরা তাঁদের উৎপন্ন ওষধের ৯৬ শতাংশ বিদেশে 
রপ্চান করে । ম্বদেশে কাঁচামালের সরবরাহ সীমাবদ্ধ ধলে তারা সরল. প্রথায় 
বৃহৎ পরিমাণের মৌলিক ওষধ উৎপাদনের পাঁরবতে“িশেষ ধরনের উচ্চ মূলোর 
ওষধ উৎপাদনের দিকেই সব সময় বেশী নজর দেয় । দুনিয়াব্যাপী অধঃস্তন 
সংস্থার মাধামে তারা কাজ কারবার করে । এদের মধ্যে একটি বৃহৎ ইউনিট ৪১ট 
দেশে ৯০ট অধঃস্তন সংস্থার আধকারী । 

সারা দুনিয়ায় কয়েক হাজার ওষধ উৎপাদক রয়েছে । তার মধ্যে শশর্ষদেশে 
অবস্থানকারী ২০টি কোম্পানী দীনয়ার ওষধের কারবারের ৬০ শতাংশ কুক্ষিগত 
কবে রেখেছে ॥ এই ২০ট কোম্পান* তাদের অধঃস্তন সংস্থার মারফত কাজ- 
কারবার চালায় । তাদের দ্বারা তৈরী মোট ওধধের নান ২০ শতাংশ তৈরী হয় 
তানের নিজেদের দেশে ॥ বাকীটা তৈরী হয় তাদের সমনপ্রপাতক অধাদতন সংস্থা 
গুলোশ । ভাতে আন্তদেশীর কোশপ লাগিল মনোফার পাড় আরও সম্প্র 
সারও তয় । 

ভারত সং কোন উন্নয়নশীল দেশেই আন্ডতে'শায় কোম্পানবগুলা কোন 
নতৃ আবাকর ঘবে না । তাদের কাজ হচ্ছে শত ব্রান্ড নান (নাম-ছাপ) চালু 
করা । কখনও পরোপযর, কখনও সামানা আদল বদল করে। ভারত 
গরভণনেন্ট কতক 1খযান্ত হাতী কাঁমাত ওধধ ও গানায়ানক ।শজ্েপে আন্তর্দেশয় 
কোম্পানাগংলোর নানা অপকমেরি বথা উল্লেখ বরে সেদিকে গভরমেন্ের দৃষ্টি 
আবরণ করেুহন । কাঁখটি বলেছেন, 

"দই একাঁট ছাড়া খাখী আন্তদেশান বেগ শ।গিওা গবেষণার ব্যাপারে 
যে বস্তবা প্রকাশ করে তা হল এই যে নতু” ওধধের অন্য মৌলি+ গবেষণার জন্য 
বিজ্ঞানের নানা বভাগের কমাঁদের সমন্ধয় সাধনের প্রয়োজন । তার জন্য চাই 
প্র্থর অর্থ এবং উ'চুদরের গবেষক বিজ্ঞনা। স.তগং গবেষণার বাজ নানা দেশে 
ছাঁড়য়ে না দিয়ে কোম্পানীর সদর থাঁটর দেশে হও্ঞাহ ভাল..বদেশ। কোপ্পানী- 
গুলো উঞ্চনন্ডলীয় দেশের রোগ নিরাময়ের ওধধ নিয়ে কোন গবেষণা করতে 
আনচ্ছুক | কারণ তারা মনে করে, এ ধরনের বধের আন্তজাতঞ্ চাহিদা এত 
কম যে সেই গবেষণা লাভঞনক হয়ে উঠবে না।” 

আর এক বৃহদাকার আন্তর্দেশীয় কোন্পানন নেসলের দিকে আকালে দেখা 
যাবে যে শুধু নেসকাফে” বেচে দু পয়সা কামিয়ে নেওয়াই নেসলের কাজ নয় । 
নেস্ল ইন্টারন্যাশানাল দ্রান্ট মাঁক্কন ও সুইস প*ুজির উপর দাঁড়য়ে আছে। 
কিন্তু কোম্পানীর রোঁজন্টরকুত সদর দগ্ডর হচ্ছে বহমাসে । কারণ সেখানে ট্যাক্সের. 


টু 


সুযোগ সাবধা অনেক । খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেসল হচ্ছে আন্তর্দেশীয় 
কোস্পানীগৃলোর মধ্যে মুখ্য স্থানের আঁধকারী । এই কোম্পানী ভারত সহ 
বিশ্বের ৪১ট দেশে মূলধন লগ্নী করেছে । এদের আঁধকারে রয়েছে মৃখ্য 
উৎপাদন ফার্ম এবং ৩০৪ট কারথানা । এর মোট মূলধন ৬০০ কোট ডলার ॥ 
১৯৭৭ সালে নেসল ৯৫০ কোটি ডলারের পণ্য বিরুয় করেছিল। নেসঙ্গের 
কর্মচারী সংখ্যা ২ লক্ষ &০ হাজার । নেসল কারখানায় বিস্কুট, মিষ্টান্ন, 
চকোলেট, গারমালেড, কাজ:বাদাম, িনে রক্ষিত খাদারব্য ইত্যাদি উৎপাদন করে। 
বত'মানে নেসল হেটেল ও রেস্তোরাঁর কারবারেও নেমে পড়েছে । 

ভারতেও বাজারে ক্যাডবারীর নামও সুপাঁরচিত । এই কোম্পানী ক্যাভবারী 
ফ্রাই প্রাইভেট িমটেড* নামে ১৯৪৮ সালে ভারতে .!!ম রোঁজাণ্ট্র করে । এই 
কোম্পানখ চনোলেট ছাড়াও কোকো-ভীত্তক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তৃত এবং বিরুয় করে। 
এট 'ত্রীটিশ আন্তর্দেশীয় কোম্পানী ক্যাডবারী স্কুণেন ওভারসীজ লিমিটেডের 
অধস্তন সংস্থা এবং এই অধঃস্তন কোম্পানীর যোলে: আনা মাঁলিকানাও বিদেশী- 
দের হাতে । ১৯৭২ সালে এর মূলধন ছিল ১২৯৬৯০০০ টাকা । এই মূলধন 
পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে লন্ডনস্থ পিতৃ-কোম্পানী | 

ভারতে কোকোভাত্তক খাদ্যদ্রব্যের ৮০ শতাংশ নিরন্দণ কবে এই কোম্পানী | 
[ডাভডেন্ড হিসাবে কোম্পানী ১৯৭৫ সালে দেশে প।ঠাধ ৩২৪০৪৫৬০ টাকা এবং 
১৯৭৬ সালে পাঠায় ৩৬৬২৩৩০ টাকা । এটা শেয়া্-লধনের চেয়ে ২৫০ শতাংশ 
বেশী । ১৯৭৭ সালে এই কোম্পানী মজুত তহাবিল থেকে ১৩৬০০০০০ টাকা 
মূলধনকে স্থানান্তর করে এবং কোম্পানীর মলধনের পারমাণ দাঁড়ায় 
১৪৯০৬১৫০ টাক্কা | 

ক্যাডবারী এবং নেস্‌ল কেউই এদেশে উচু দরের কৃৎকীশল ?নয়ে আসোন । 
তাদের এই ম:নাফাটা স্রেফ লুণ্ঠন ছাড়া আর 'কছুই নঞ্জ ! ভারতে কাজ কারবারে 
[লিপ্ত অন্যান্য আন্তদেশীয় কোদ্পানীর ক্রিয়াকলাপ থেকেও অনুরূপ দ্টান্ত তুলে 
ধরা যায়। আসল কথাটা হচ্ছে এই ভারতের শিল্পায়ন প্রচেষ্টায় আশ্তদেশীয় 
কোম্পানীগুলো বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের একমান্ন লক্ষ্য হল স্থানীয় 
কাঁচামাল ও সস্তার শ্রামক শোষণ করে সর্বোচ্চ হারে মুনাফা কামানো । 

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো যে কী পুল সম্পদের মাঁলক তা যে কোন 
একাঁটি কোম্পানপর 'হসাব দেখলেই টের পাওয়া যায় । আম্তর্দেশীয় কোম্পান৭- 
গুলোর মোট সম্পদের পারমাণ চোখ ধাঁধানো গাণিতিক সংখ্যা ছাপিয়ে যায় । 
১৯৭৭ সালে সারা বিশ্বের মোট জাতীয় পণ্যের (জ-এন-প) মূজ্য ছিল ৩৯০০ 


১৪ 


'বালয়ান ডলার (১ বালয়ান-শত কোটি )। আন্তর্দেশীয় কোম্পানগুলোর 
উৎপন্ন পণ্যের মূল্য এর এক ষণ্ঠমাংশ এবং সমগ্র পাঁশ্চমী দীনয়ার মোট জাতীয় 
পণ্যের এক চতুর্থাংশ । ১৯৭৫ সালে গ্রেট 'ব্রটেনের মোট জাতিয় পণ্যের মূল্য 
ছিল ২২৪৭ 'বালয়ান ডলার, পশ্চিম জার্মীনীর ৪২৩৪ বিলিয়ান ডলার, 
ফ্রান্সের ৩২৬৪ বিালয়ান ডলার এবং ইটালীর ১৬৮৯ বাঁলয়ান ডলার । 
আমোরকার মোট জাতীয় পণ্যের মূল্য ছিল ১৫০৪৮ 'বিলিয়ান ডলার । 

১৯৭১ সালে আন্তেশীয় কোম্পানীগুলোর ( তার মধ্যে ৫০টি আঁত 
বৃহদাবারের ) অস্থাবর সম্পীত্তর পারমাণ প'হাঁজবাদী দুনিয়ার সকল সেন্ট্রাল 
ব্যাঙ্কের সম্পদের চেয়ে বেশী । বৃহত্তম আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলো বহু 
সার্বভোম জাতীর রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী আর্ক ক্ষমতার আধকারণ । 


সত ও উল্লেখপজন 


১। কার্টেল্স, পেটেন্ট-স- এও পলিটিক্স । 
২। ভি. গো্রীশঙ্কব, মে ইনস্রীম | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর আমল চেহার। 


আন্তেশীয় কর্পোরেশনগযঠলোর আসল চেহারাটা দি রকম 2 আন্তেশখয় 
কর্পোরেশনের (টি-এনীস ) এবং বহুজাতক কপেণরেশনের (এম-এন-সি ) 
মধ্যে কোন পার্থকা আছে ক 2 

(ট-এন-স এবং এম-এনাসকে ঘষে নামেই ভান হোল, তাদের অথ একই | 
এরা হল বরাট বনাট বেসরকাণী হলিম্পানী। সমগ্র পাঠিজবাদী জগত জুড়ে 
এদেএ কারবারে” জাল বিম্তা।রত 1 এটার কিয়া লংপ বিতব করলে আন্তজাতিক 
কোম্পানী আখ্যা দিতেও কোন বধা নেই । 

এই শৌম্পানীগ লো জাতীন সীখানা গান এলে দর চেখে ছ'ড়নে পড়ে । 
এরা কল মরখানায় পণ উৎপাদন করে ।বাজন দেশে সক করে সেই সব 
পণোর বন্টা নাবদ্থ। খুবই সসতহত 1 সোবক দয়ে বিচার কলে এগুলো 
সাত্যই আস্তজা।তদ কোম্পানী । 

তা সত্বেও এই কোম্পানী গুলো গ্ুধানভ তাদেষ সদর ঘট থেকেই কাজ 
কারবার চা. য় এবং ঘাাডগুলো বড় খড় পজবাদা দেশে অবাস্থত । ফরচুন 
পান্রকা ১%ট বৃহস্তন আন্ত 7৩ক কোন্পানার যে তা'লবা প্রকাশ করেছেন তার 
মধ্যে ১১টর সদর ঘাট আমোরকায়, দু।ট3 সদর ঘশাট গ্রে 'ব্রটেনে, এবং 
একটির হলাশ্ডে ; একটিনান্র কোম্পানীর মালকানা ব্রিটেন ও হলান্ডের মধ্যে 
দুইভাগে বিভন্ত | 
। তাই এদের ঠিক আন্তজর্ণীতক কোম্পানী বলা চলে না, আবার দুই দেশের 
দুই কোম্পানীর 'মলনজাত কোম্পানীও এগুলো না । অবশ্যই দুই দেশের দুই 
কোম্পানার মিলনের দস্টান্তও 'েকছু ?কছ্‌ আছে বটে তবে সাধারণত এই 
কোম্পানীগুলো 'নার্দন্ট দেশে ঘশাট গেড়ে অধঃস্তন সংস্থা এবং শাখা সংস্থার 
মাধ্যমে সারা দানয়ায় কাজ কারবার চালিয়ে থাকে । সুতরাং এই কোম্পানী- 
গুলোকে বহুজাতিক বলে বর্ণনা করা উচি৩ নয় । আন্তর্দেশীয় কোম্পানীই 
বোধ হর এদের সাঁঠক সংজ্ঞা, কারণ নানা দেশের সামানা আত্ম করেই চলে 
এদের কাজ কারবার, কিন্তু সেটা পরিচালিত হয় সদর ঘশাটির দেশ থেকে । 


৯৬ 


তার চেয়ে বড় কথা, তহবিল স্থানান্তর অধঃদ্তন সংস্থার জন্য বাজার 
বরাদ্দ এবং নতুন কলকারখানা বসাবার স্থান নির্বাচন ইত্যাদ বিষয়গুলো 
কোম্পানীর গোপনতম সিদ্ধান্তের ব্যাপার হিসাবে পাঁরগাঁণত হয় । এ সব জিনিষ 
নয়ে প্রকাশ্যে কোন আলোচনা হয় না। আলোচনা হয় একমাত্র সদর ঘশাঁটর 
দেশের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এবং সেটাও হয় গুরুতর চাপের মধ্যে । আন্তদেশীয় 
কোম্পানীর শীর্ধদেশে প্রাতচ্ঠিত মুম্টমেয় লোক ছাড়া আর কেউ সেই গোপন 
তথ্য জানতে পারে না। 

এই কোম্পানীগুলোর সবেশচ্চ শিখর হচ্ছে সদর দপ্তর ( ঘাটি )। সেটাই 
হচ্ছে কোম্পানীর মাস্তত্ক এবং স্নায়ু-কেন্দু । অধহ্তন সংস্থাগুলো হল নাট 
কর্তব্য সম্পাদনরত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । ফেহেতু ৭০ শতাংশেরও অধিক আন্তর্দেশবয় 
কোম্পানীর মালিক আমমাপকা, সেইহেতৃ তাদের মাস্তন্ক এবং স্নায়ুকেন্দ্র 
আমোরকাতেই অবাস্থত । এই ধরণের একাঁট কোম্পানী হচ্ছে আই-ব-এম ॥ 
এরা আমেরিকার ভামতে ছাড়া আর কোথাও পুরো কম্পিউটর উৎপাদন করে না। 
তাই পারকজ্গনা প্রণয়ন অথবা তহবিল বরাণ্দ ইত্যাঁদ ব্যাপার নিয়ে ভিনদেশের 
কারও সঙ্গে তাদের আলাপ আলোচনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিশ্বের 
বাভন্ন দেশ থেকে আই-াব-এম যন্ত্রাংশ বানয়ে নেয় এবং সেগুলোকে জুড়ে 
পূর্ণাৎ্গ আন্তদেশীয় পণ্যে পারণত করে । 

সোদক ?দয়ে দেখলে আন্তদে শীয় কোম্পানীগুলোর মাস্তন্ক ও স্নায়ুকেন্দ্র 
যে মাঁকন যক্তরান্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত সে কথা বলাই বাহুল্য । একসময় চাললস: 
উইলসন ছিলেন জেনারেস মোটরস.-এর প্রেসিডেন্ট । সেখান থেকে তান 
পরে মান প্রাতিরক্ষা মন্ত্রীর পদে আঁধাষ্তঠত হন । 'তাঁন বলেছেন, “আম 
গরকালই মনে কাঁর, দেশের পক্ষে যেটা মত্গলজনক, জেনারেল মোটরসের 
পক্ষেও সেটা মত্গলজনক এবং তার উল্টোটা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য” । 

আন্তদেশশয় কোম্পানটর প্রকৃত মালিক কারা, তা জানবার সুযোগ সাধারণ 
মানুষ পান না। কোম্পানীর মখ্য নির্বাহী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যান্তদের 
দেখে অনেক সময় মনে হয়, তাঁরাই এই সমস্ত বৃহদাকার কর্মযজ্ঞশালার আসল 
হোতা । িন্তু সেটা নিছক ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। রয়াল ভাচ 
শেল কোম্পানীর প্রাশ্তন চেয়ারম্যান ( ১৫%ট বৃহত্তম আম্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের 
অন্যতম ) অধ্যাপক ম্যাকফাদাঁজয়ান এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করে বলেছেন, 
“আমাদের কোন জেনারেল ম্যানেজার যাঁদ এমন কোন আগ্রম পরিকম্পনা পেশ 
করেন, যার লক্ষা সর্বোচ্চহারে মুনাফা অঞ্জনের পরিবর্তে শেয়ার হোল্ডারদের 


টি 


মোটামুটি খুশী রেখে কারবার সম্প্রসারণের উপযোগী মূকুধন সংগ্রহ করা, 
তাহলে তাকে বরখাস্ত করা হবে ।» 

সুতরাং আন্তদেশীয় কপেরেশনগলোর একমান্র লক্ষ্য হল সর্বোচ্চ হারে 
মুনাফা সংগ্রহ করা । কিছুকাল আগে আর এক বৃহদাকার আন্তদেশীয় 
কর্পোরেশন ইউাঁনিলিভার “বাণিজ্য ও সমাজ” নামে একাঁট পাস্তকা প্রকাশ 
করে। সেই পাপ্তকায় অন্যানা বিষয়ের সঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয় 
যে “আজকের 'দনের ম্যানেজারকে প্রায়শঃ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে তার 
ভাঁবষাৎ উন্নীত এবং সম্ভবত তার বতমান 1নরাপত্তাও মুনাফার মান্রার উপর 
সরাসার বনরভরশীল |” এটাই হল সার কথা । 

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন আতি বৃহদাকারের সংস্থা বটে ভবে তাদের সংখ্যা 
বেশী নয়। বেশ ীকছুকাল আগেই মার্কন মুলুকে এই ধরনের বিকাশ 
প্রাক্রয়ার সনচনা হয় ॥। তারও আছো আমোরকার &০০০ কোম্পানখ পরস্পরের 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ৩০০ ট্রাস্ট গঠন করে বাজার ও শিজ্পের উপর প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা 
করে। তার মূল উদ্দেশ্য হল কারবার একচোঁট্গা করে ট্রাম্টের ন্য সবেচ্চি 
হারে মুনাফা সংগ্রহ করা । আজ সেই প্রাকিয়া সাঁত্যই আত বৃহৎ জানার ধারণ 
করেছে। 

ওয়াল স্ট্রীট জানণল মাঁন্টন্যাশানাল কর্পোরেশনের (টি-এনশস ) সংজ্ঞ 
শনর্দেশ করেছেন [নম্নালাখত ভাবে, শীবশ্বব্যাপা বাণিজ্য সংস্থাগুলো ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের ইস্ট-ই্ডিপ্না কোম্পানীর মত প্রাচীন হলেও মাল্টন্যাশানাল কর্পোরেশন 
প্রধানত 'দ্বতীয় মহাবুদ্ধোত্তর কালের প্রপণ্ এবং বিগত এক দশকে এ দেখ দেখ 
করে বেড়ে উঠেছে । এর কোন সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই ॥ কিন্তু এটা সবাই 
মেনে নিয়েছেন যে মাল্টন্যাশানালস: হল সেই সব কোম্পানী যারা নানা দেশে 
উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিক এবং 'ধশ্বব্যাপী-মলধন সংগ্রহের সুযোগপ্রাপ্ত । এর 
ব্যবস্থাপনায় একটা ীব"ব-দাষ্টভাঙ্গ” বিদ্যমান । মাঁক্ন মুলুক ভত্তক 
২০০ মান্টন্যাশানাল সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য । জেনারেল মোটরস,, 
আর-ীস-এ, আই-াব-এম, ডাউকোমকালস এবং অন্যান্য বু চিপন (যাদের 
শেয়ারের বাজার দর সব সময়ই তেঞী থাকে )1৮৯ 

আন্তর্দেশীয় কোম্পানন সম্বন্ধে বশেষজ্ঞ এল-ব্রাউন সাঁঠক ভাবেই লিখেছেন 
যে, লোকে বলত, 'ব্রাঁটণ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। এখন যায়। 
িম্তু এখন জেনারেল মোটরস্‌, মিৎসবিশি, ভকসংওয়াগেন, ইউানিলিভার এবং 
ক্লাইসলারের মত কয়েক ডজন কর্পোরেশনের সাম্রাজ্যে সূষাস্ত হয় না। 


১৮ 


আন্তরদেশশীয় কোম্পানীগুলো আজকের মত বৃহদাকার হয়েছে 'দ্বিতশয় 
মহাযুদ্ধের পর । তার কয়েকাট কারণও আছে । দ্বিতীয় বিশবষূদ্ধের পর 
অর্থনীতির সাধারণ অবস্থা ছিল সং্কটজনক । একটি পৃথক সমাজতাম্্রক 
বিশ্ব-বাজার সৃষ্ট তার অন্যতম কারণ । পাুঁজবাদী দযানয়ায় যুদ্ধের ফলে 
বিধবস্ত এবং বিপন্ন শিক্প পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর মূলধন লগ্নার প্রয়োজন হয়ে 
ড্রে। সমাজতাম্ত্রক দ্ানয়া তার নিজের সম্পদ 'দিয়েই নিজের সমস্যার 
সমাধান করে নেয় এবং আঁবিল্বেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে যুদ্ধ জানত ক্ষয়ক্ষাত 
পূরণ করে ফেলে । তাদের এই সাফল্যের মূলে তার নতুন সমাজ বাবস্থা । 
প*্ীজবাদশ দুনয়ায় দেশে দেশে বৈদোশক 'বানিময় সম্পদ্রে সংকট প্রকট হয়ে 
ওঠে । শিল্পের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ইউরোপের শিজেপের ক্ষেত্রে উৎপাঁদকায় 
স্থাবরতার পারাস্থাতি দেখা দেয় । সবন্ত স্থানীয় সম্পদের প্রয়োজন অপারহার্ষ 
হয়ে পড়ে। তাই স্থানীয় সম্পদের পাঁরমাণ বাদ্ধর জন্য বৈদোশক লগ্ন? 
আহবান করা হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানীর আয় আটকে দেওয়া 
হয়। তখন তাদের পক্ষে উদ্বৃত্ত অর্থ পুনলগ্নী করা ছাড়া উপায় থাকে না। 
ইউরোপে তখন মাঁক্ন আভজ্ঞতার ভীত্তিতে বৃহদাকার উৎপাদন পদ্ধাঁত চালু 
করার আওয়াজ ওঠে । পর পর দুটি ঠিবযুদ্ধে আমোরকাই লাভবান হয় সব 
চেয়ে বেশী । আমোরকা ছিল প্রকৃত যুণ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দুরে অবাস্থত । 
তাই ইউরোপ ও এাঁশয়ার দেশগুলোর শিপ ও অর্থনীতি যুদ্ধে ষে ভাবে 
ক্ষাতিগ্রদ্ত হয়োছল, আমোরকার তা হয়ান । উপরন্তু সারা দ্ানয়ায় যুদ্ধের 
চাঁহদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে মাকন ?শজ্পের প্রভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি 
ঘটে। যুদ্ধের পর ইউরোপে সাধারণভাবে উৎপাদন উদ্ধমুখী হয়। একমান্ত 
[ব্রটেনে মূলধন লগ্নী করলেই স্বাধীন-বাণিজ্যের জগতের ১০ কোটি খারন্দারের 
সামনে হাজির হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় । যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট উন্বাতর 
ফলে সারা দ্ানয়ায় দেখা-শোনার যোগাযোগ অনেক বাদ্ধ পায় । এ সবের 
ফলেও এই কালপর্বে আন্তর্দেশীয় কোম্পানগুলো রাতারাতি বেড়ে ওঠার 
সুযোগ পায় । | 
তবে একথাও ঠিক যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর আবিভাব পুরোপুরি 
যুদ্ধোত্তরকালের ঘটনা নয় | প্রক্রিয়াটা সুরু হয় অনেক আগে থেকে । তবে 
দ্বিতীয় বিশ্বষুণ্ধের পর তারা 'বিরাটাকার ধারণ করে৷ পাথবীতে আন্তর্দেশীয় 
কোম্পানীর আঁস্তত্বের সডনা নাক ১৮৬০ সাল থেকে । জার্মানীর ফিদোরক 
বেয়ার ছিলেন এর পূরবসূরী । ১৮৬৫ সালে তিনি নিউইয়ক স্টেটের আলবেমীতে 
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একটি এনিলাইন কারখানার শেয়ার ক্লয় করেন। সুইডেনের ডিনামাইট 
আঁবজ্কর্তা আলফ্রেড নোবেল হামবূর্গে একটি বিস্ফোরক পদার্থের কারখানা 
স্থাপন করেন । ১৮৬৭ সালে আমোরকার 'সিংগার সেলাইকল কোম্পানী 
সমুদ্রপারে প্রথম কারখানা খোলে গ্লাসগোয় । আন্তর্দেশীয় কোম্পানী সম্বন্ধে 
জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, “সঙ্গারই প্রথম কোম্পানী ধারা মূলত একই নামের 
এবং একই আকারের পণ্য উৎপাদন করে সেই পণ্য ব্যাপক ভাবে সারা দুনিয়ার 
বাজারে বেচতে সুরু করে । প্রথম মাল্টিন্যাশানাল 'হসাবে দাবী করার আঁধকার 
এরই সবচেয়ে বেশী 1৮২ 

আন্তর্জাতিক কোম্পানী অবশ্য কোন নতুন প্রপণ্ নয় । কন্তু বর্তমান 
পাঁরীস্থাতর সঙ্গে আগের পাঁরাষ্থীতি আদৌ তুলনীয় নয় । অতাঁতকালে ব্রিটেন 
ভিন দেশে প্রচুর মূলধন লগ্নী করত । কিন্তু উপাঁনবেশগুলো ছাড়া অন্যন্র এই 
লগ্নীর ফলে সাধারণত প্রকৃত সম্পাত্তর মাঁলকানা পাওয়া যেতো না। এযুগের 
আন্তজর্ণীতক কোম্পানীগুলো সরাসার মলধন লগ্ন করে । অনাকথায় বলা 
যার, তারা ভিন দেশে অধঃস্তন সংস্থা এবং কল-কারখানা স্থাপন করে অথবা 
সেগুলো আধিগ্রহণ করে। তারাই হয়ে যায় এ সবের মাঁলক এবং তারাই এ সব 
পরিচালনা করে । 

ছোট খাট ব্যাতিক্রম ছাড়া মার্কন কোম্পাননগুলো ব্যাপকভাবে ভিন দেশে 
[গিয়ে হাজির হতে থাকে । তাদের 'ব্রাউশ সহযান্ত্রীরা কিন্তু অত ব্যাপকভাবে 
বাইরে যেতে পারোন । মার্কন কোম্পানীগুলোর এই বৈদোশক অভিযানের 
ফলে 'বদেশে অসন্তোষ ও ভীতির সণ্টার হয় । ১৯০২ সালে এফ. এ. ম্যাকোর্জি 
1লখোছিলন, “সশস্্ সৈন্যের সহায়তায় আমোরকা ইউরোপের উপর আক্রমণ 
চালায় নি । আক্রমণ চালিয়েছে কল-কারখানাজাত পণ্য দিয়ে । এই আভযানের 
নায়ক হলেন শি্পপাঁতি এবং লশ্নীকারকরা । তাদের ?নজয় আঁভিযান মাদিদ 
থেকে 'পিটার্সবাগ পর্যন্তি জনগণের জীবনে বিরাট প্রভাব বস্তার করেছে । 
আমাদের আঁভিজাত বংশের ছেলেরা মার্কন পত্বী গ্রহণ করছে এবং তাদের 
কোচম্যানের স্থান আঁধকার করছে আমোরকায় তৈরী মোটর গাড়ীর আমেরিকায়- 
শক্ষাপ্রাপ্ত ড্রাইভাররা****আমাদের শিশুরা মাক্ন ফুড খাচ্ছে এবং আমাদের 
মৃতদেহ মার্কিন শবাধারে করে কবরপ্থ হচ্ছে 1৮৩ 

১৯০২ সালেই যাঁদ এই অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে আজকের 'দিনে 
আন্তদেশীয় কোম্পানীর আগ্রাসী আভযানে পুীজবাদী দেশগুলোর কোটি 
কোটি মানুষ ফি কঠিন অবস্থার সম্মুখীন, তা সহজেই অনুমেয় । 
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আধুনিক আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর চীরর্রের প্রধান বৌশষ্ট্য তার কেন্দ্রীয় 
শনদেশনা । কোন একটি আন্তদে শগয় কোম্পানণ আকারে যতই বড় হোক এবং 
তার যত অধঃদ্তন সংস্থাই থাকুক না কেন, তার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পারচালিত ও 
সম্ান্বত হয় কেন্দ্র থেকে । ১৯৯১৪ সালেই আম্তর্দেশীয় কোম্পানী পাকাপাকি- 
ভাবে দানা বাঁধে । একই সময়ে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটোছল, সেটা কোন 
কাকতালীয় ব্যাপার নয় । তবে সেই সময় শুধু মোটর গাড়ী, তেল, রাসায়নিক 
দ্রব্য এবং এলযীমানয়াম শিজ্পের আন্তর্দেশীয় কোম্পানী স্থাপিত হয়েছিল । 
কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, জাহাজ নির্মাণ, বয়ন, কাঁষপণ্য এবং 
খাদাবস্তু প্রস্তুতকরণ ইত্যাঁদ শিজ্পে তখনও আন্তদেশিশয় কোম্পানীগুলোর 
আগ্রাস আঁভিযান সুরু হয়নি । 

বিশ্বের তেল ও রাসায়ানক শিজ্পে আন্তেশীয় কোম্পানীর কাঁহনী খুব 
পুরাতন । ১৯২৮ সালে শেল, এ্গলো-পার্সয়ান ( পরে 'রাঁটশ পেক্রোলয়াম ) 
এবং ষ্ট্যান্ডার্ড অয়েল (নিউ জার্স ) স্থির করে যে আমোরকার বাইরে তাদের 
যে সব শেয়ার আছে, সেই শেয়ার একত্রিত করে তারা পরস্পর পরস্পরের সুযোগ 
সুবিধা গ্রহণ করবে । সেই প্রথম সরকারীভাবে তৈল কারেলের আবিভাব 
ঘটে । পরে অনুরূপভাবে অন্যান্য কার্টেলেরও আঁবিভণব ঘটে । অংশীদারদের 
মধ্যে গ্রাতযোঁগতা বন্ধ করবার জন্যই এই কারটেলগুলো গাঠত হয়েছিল । কিন্তু 
এই উদ্দেশ্য আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয়ান এবং কার্টেলগুলো ভেঙে যায় । সে 
অবশ্য আর এক কাঁহন-_পুজিবাদী কারবারের অংশীদারদের মধ্যে গলা-কাটার 
প্রীতযোগিতা ও বাঁণাঁজ্যক লড়াইয়ের কাহিনী । 

কার্টেলের ঘত দুরব্লতাই থাক, তখনকার দিনে তারাই ছিল আধুনিক 
আন্তরেশীয় কোম্পানীর বিবত'নের ক্ষেত্রে একাট পদক্ষেপ । 

প*জিবাদের অর্থনৈতিক বিধি অনুযায়ী পুঁজবাদী বিকাশের প্রাক্রয়ায় 
প*ীজ ক্লমেই আরও বেশী বেশী করে ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত হতে 
থাকে । তাকে বলা হয় মনোপাঁল প'াঁজ । ছোট ছোট কারবার গ্রাস ও উচ্ছেদ 
করে মনোপাঁলই বাজারের ওপর একচ্ছন্ত্র প্রাধান্য বিস্তার করে। যখন 
বাজারে দা প্রাতিষ্ঠানের প্রাধান্য থাকে, তখন তাকে বলে ডুয়োপাল । আর 
ঘখন বাজারে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য থাকে তখন তাকে বলে. 


অলিগোপাল । 
ক্রমাগত বাড়বাড়ন্তের মধ্য দিয়ে মনোপাঁল আঁতি বৃহৎ মনোপালিতে পাঁরণত 


হয় । এই বিকাশের কয়েকাঁট নৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । যখন উচ্চতর পর্যায়ের সাজ- 
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সরঞ্জাম এবং কৎকৌশলের প্রয়োজন হয়, যখন বৃহত্তর মূলধনের দরকার পড়ে, 
যখন পশাজ কেন্দ্রীভূত হবার মাল্রা বাদ্ধ পায়, ঘখন পণ্যমূল্যের উপর জাতীয় 
[নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর প্রাধান্য 
প্রীতষ্ঠার দরকার পড়ে তখনই মনোপাঁল আত-বৃহৎ মনোপাঁল হবার পথে এগিয়ে 
যায়। সব সময়ই অবশ্য মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বের বাজারে ক্রমবর্ধমান 
প্রাতিযোগিতা প্রাতরোধ করা এবং সেইভাবে মূল উদ্দেশ্য ( সবেোচ্চ হারে মুনাফা 
সংগ্রহ করা ) সাধন করা । 

শিল্পগত এবং অর্থনোৌতক ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের গাঁতি কখনও কখনও 
এত দ্রুত হয় যে চোখের পলক পড়ার সুযোগ মেলে না। এটা হয় সাধারণত 
কয়েকাট কোম্পানীর মিলনের মধ্য দিয়ে । প্াঁজবাদী দুনিয়ার সব দেশেই 
এমনটা ঘটে থাকে | মান্র দুই বছরে (১৯৬৭-৬৮) & সহম্ত্রীধক 'ব্রুটশ যৌথ 
কোম্পানী নানা ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে 'মাঁলত হয়। ১৯৬৮ সালে ফান্সে হয় 
২২০০ যৌথ কোম্পানী এবং পরের বছর হয় আরও ১৮০০ যৌথ কোম্পানী । 
এই মিলনের ফলে দেশে শিল্পের কাঠামো নাটকীয়ভাবে বদলে যায় । আমেরিকায় 
এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তারও আগে ১৯৫৮ সালে । 

অতঃপর মনোপলি প*ুজির বিকাশের নতুন এবং দ্র'তগাঁত প্রাক্িয়ার আবর্ভাব 
ঘটে । আর আসে আন্তর্জাতিক অর্থনৌতিক সংহাতি এবং পুঁজির ক্লমবর্ধমান 
আন্ত্জাতীয়ভবন ॥ এই ভাবে আজ ৩০০ বৃহদাকার আন্তর্দেশীয় করপোরেশন 
বিশ্বের মোট শিজ্পোৎপাদনের তিন চতুর্থাংশ 'নিয়ন্ত্রণ করে,বলেছেন আই-স-এফের 
জেনারেল সেক্রেটারী চার্লস লোভন । এই ৩০০ কোম্পানী পরস্পরের সঙ্গে এমন 
অত্গাতগীভাবে যুক্ত যে 'সদ্ধান্ত-গ্রহণ কেন্দ্রের প্রকৃত সংখ্যা আরও কম । ষে কোন 
ধরনের কোম্পানীতে তাদের ডাইবেক্রদের দেখতে পাওয়া যায় ৷ মাকি'ন পান্কা 
ফরচুন ১৯৬৭ সালেই ?িলখেছিল খে কম-খেশী ১০০০ পে।কের ঝরা নিয়ামত 
৬০টি করপোরেশনই সমগ্র পশজবাদী ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র । 

কোম্পানীগুলো আকারে এত বিরাট এবং তারা এত বিরাট আকারে পণ্য 
উৎপাদন করে যে তাদের কাছে নিজ নিজ রাষ্ট্রের অর্থনোতিক সামানা লঙ্ঘন করা 
অপারহার্য হয়ে পড়ে । অন্যাদকে সংহাঁতি প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের সহায়তা এবং সরকার? 
প'ীজও তার কাছে অপাঁরহার্য । বিজ্ঞান ও কৃংকৌশলের অগ্রগাতর সঙ্গে সমগ্র 
প্রক্রিয়া অঞ্গাত্গীভাবে জাঁড়িত। 'বজ্ঞান ও কৃৎংকৌশলের অগ্রগাতর জন্য প্রয়োজন 
হয়ে পড়েছে অর্থনোতিক শিশ্ুপক্ষেত্রে নতুন ধরনের সহযোগিতার | সেবা বাবস্থা 
ও যানবাহনের সম্প্রসারণ, আত উচ্চ স্তরের বিশেষীকৃত জ্ঞান এরং উৎপাদনে, 
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আন্তাতক সহযোগিতা ইত্যাঁদ । সেই কারণেই ইদাঁনংকালে আন্তরেশীয় 
কোম্পানীগুলোর এই রকম বিরাট শ্রীবাদ্ধ ঘটেছে । 
মনোপলিগুলো যখন দেখতে পায় যে, নিজ নিজ দেশে উচ্চতর মুনাফা অর্জন 

ও সম্প্রসারণের সুযোগ আত দ্রুত গাঁততে হাস পাচ্ছে, তখন তারা আন্তজাতিক 
সংহাতর সন্ধান করে । উপরুতু আন্তজাতিক মনোপাঁলগুলোর মধ্যে ক্রমাগত 
প্রচণ্ড বরোধ লেগেই আছে । কারণ এদের মধ্যে বৃহত্তম মনোপলিগুলো সব 
সময়ই বিশ্বের বাজার একা দখল বরার প্রয়াস পায় । শোষণ ও দখলের পথে 
বৃহৎ সমাজতান্তিক শাবির মস্ত প্রতিবন্ধক বলে এদের অন্তার্বরোধ আরও প্রচণ্ড 
আকার ধারণ করেছে । পুরোনো ওপাঁনবোৌশক ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিধবস্ত 
হওয়ার ফলেও এদের অন্তাবরোধ তীরতর হয়েছে । 

রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেও অন্তদ্বন্দেবর অবসান ঘটোন । দেশে দেশে উৎপা- 
দনের চারন্র হয়ে দাঁড়য়েছে সামাঁজক ধরনের 'কন্তু উৎপাদনের উপায়গুলো 
ক্মেই আরও বেশী করে হাসমান সংখ্যক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে । এই 
অভ্যন্তরীণ রোধ বাইরের বিরোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মনোপাঁল পশাজিবাদকে 
রাষ্ট্রীয় পশুঁজবাদে রূপান্তারত করার পথে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে 
গেছে। 

প"জবাদের বিধি অনুযায়ী জাতটয় জীবনের উপর মনোপলিগুলোর ক্ষমতা 
অনেক বাদ্ধ পেয়েছে । এখন স্গেেলো রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘানষ্টভাবে সংশ্লম্ট ৷ এই 
ভাবে একাট একক সংবদ্ধ ব্যবস্থার আঁবভণব ঘটেছে । মনোর্পালরা এটাকে 
সবেচ্চ মুনাফার গ্যারাণ্ট ?হসাবে অপাঁরহার্য বলে মনে করে । পশ্াঁজবাদ 
ব্যবস্থাকে দীর্ঘায়ু করার ব্যাপারেও এটাকে অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয় । 

অথণৎ আমে'রকা অথবা ইউরোপের আন্তজাতিক কোম্পাননগুলোর পেছনে 
রয়েছে দব স্ব দেশের রাষ্ট্রশান্ত । 

আন্তর্দেশিশয় কেম্পানীগ্‌লো আন্তর্জাতিক পাজবাদের ঘনীভূত আকার । 
পশুজিবাদের ডম ফোটাবার ষন্তেই তার জন্ম এবং বাদ্ধ এবং সর্বাধিক ব্যন্তগত 
মুনাফার ল।লসায় লালিত পালিত । বিশ্বের সকল মহাদেশের কোট কোটি 
মানুষকে শোষণ করেই ঘটেছে তার মেদবৃদ্ধি । ব্যান্তগত মালকানাধীন করপোরে- 
শনগুলোর মুনাফা ল্‌ণ্ঠটনের সীমাহীন লোভই এর চালকা শান্ত । সর্বাধিক 
মুনাফা কামাবার অভিধানে করপোরেশনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করে, 
বিধব্ত করে এবং দখল করে নেয় ৷ এই ভাবেই গড়ে ওঠে সব বৃহদাকারের মনো- 
পাল । ব্যাংকগুলো এগয়ে আসে এবং অন্যান্য অর্থলগ্নী সংস্থার সঙ্গে কারবার 
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আঁধগ্রহণ করে। ক্লমে তারাই পেয়ে যায় প্রভুত্বের ভাঁমকা | বৃহত্তর ব্যাঙ্কগুলো 
ক্ষুদ্রুতর ব্যাংকগুলোকে অধিগ্রহণ করে এবং তার মধ্য দিয়ে আবিভণব ঘটে কয়েকাঁট 
মনোপলি ব্যাঞ্চের । তারাই তখন একটা সংবদ্ধ শিজ্প-আঁ্ক সমাহারের উপর 
প্রভূত্ব বস্তার করে এবং সেগুলোকে 'নয়ন্ণ করে । যৌথ কোম্পানীগুলোর 
মুনাফার আভযানে লোভের কোন শেষ নেই । প*ীজবাদের সহজাত অন্তর্বন্দেবর 
ফলে স্বদেশে যৌথ কেশপানীর কাজ কারবার যখন খুবই সাঁমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, 
তখন সে জাতীয় সীমানা আঁতিক্ম করে । এইভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে 
তাদের কারবারের জাল এবং তারা আরও কাঁচামাল, আরও বাজার এবং আরও 
সস্তাদরে শ্রীমক সংগ্রহের জন্য সারা দুনিয়া হাতড়ে বেড়ায় । 

এর একটা সামাগ্রক চন্র ঘনীভূত আকারে দেখতে পাওয়া যায় আমোরকায় । 
আজ সমস্ত অগ্রসর পশ্শীজবাদশী দেশের নিজ নিজ শিজ্পের একটা অংশের মালিক 
আমোরিকা । ইংল্যান্ড, পাঁশ্চম জামণনী, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, বেলাজয়াম, 
জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলয়া এবং লাতন আমোরকা, আঁফ্রকা ও এীশয়ার সবন্রই 
এই চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে । আমোরকার পশুঁজি যে এইরকম ব্যাপকহারে 
বিদেশে যেতে পেরেছে, তার একটা এঁতিহাসিক কারণ আছে । আমোরকার হাতে 
বিপুল পাঁরমাণ পশুজি মজুত হয়ে ঘায় কিন্তু সেটা স্বদেশে লগ্নীর কোন 
সুযোগ ছিল না। আমৌরকা বম্বে সবচেয়ে ধনখ দেশ বটে, তবে একেবারে 
দারদ্র্যমুন্ত-ও তো নয় । আমোরকার এক পণ্চমাংশ মানুষ অতি দরিদ্র অবস্থায় দিন 
যাপন করেন । সরকারী ভাবেই এটা স্বীকার করা হয়েছে যে আমোরকায় সামারক 
সরঞ্জাম নমণণের শিল্প ছাড়া বাকী শিল্প ইউনিটগুলোয় উৎপাদন ক্ষমতার মান 
৬০ শতাংশ ব্যবহার করা সম্ভব হয় । মাঁকন কীষ বিভাগ স্বঈকার করেছেন যে 
আমোরকার ৪ কো মানুষ পযুষ্টহীনতার শিকার । 

১৯৪১ সালে আমোরকার ৯০০০ বৃহত্তম কোম্পানী যে পাবমাণ সম্পদের 
অংশীদার ছিল, ১৯৭২ সালে সেই পাঁরমাণ সম্পদ মান্ত ২০০ করপোরেশনের 
নিয়ন্দণে চলে যায় । আমে'রকায় ৯০1ট পাঁরনার আছে, যারা পারবার পিছু সাড়ে 
৭ কোটি ডলারের ব্যন্তগত প*ঁজর মাঁলক । তার মধ্যে ৩৬াঁট পাঁরবার হচ্ছে 
আর্থিক আলগাকর (ক্ষুদ্র গোষ্ঠ ) প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ । তার মধ্যে আছে 
শাশ্তমান রকেফেলাসণ, ডূপস্টস্‌, মেলনৃস, ফোর্স এবং মর্গান | যে ঘনসানীবষ্ট 
গোম্তীগত আর্ক ব্যব্থা দেশে প্রাধানোর আসনে প্রতিষ্ঠিত, এরা তারই 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । এই ঘনসান্নীবন্ট গোম্টীগত আঁর্থক অবস্থার পাঁরচালনার 
ভার কয়েক ব্যাঞ্কের উপর ন্যস্ত । এটাকে একটা [সশ্ডিকেট হিসাবেও গণ্য করা 
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যায় । এরা দেশের সমস্ত অর্থনোৌতিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে “ভেটো” প্রয়োগ 
করার ক্ষমতাও ভোগ করে । 

এবং এর সমগ্র পারুকজ্পে পেন্টাগনের ( আমেরিকার যুদ্ধ-যন্ত্র £ প্রাতিরক্ষা 
বিভাগের সদর দপ্তর ) একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে ! ১৯৬৯ সালে পেন্টাগনের 
নিজের হাতেই ছিল ২০২ 'বালিয়ান ডলার মূলোর সম্পাত্ত ৷ অঞ্কটা সাঁতাই খুব 
প্রকাণ্ড-_দেশ্র মোট জাতীয় পণ্যের (জ-এন-পি ) এক পণ্চমাংশের সমান 1৪ 

আমেরিকায় পেশ্টাগণের সঙ্গে শিল্প-আএ৫ক সমাহারের চ্ড্রাম্ত মেলবন্ধন 
সম্পন্ন হয়ে গেছে । তাই তার নাম হয়েছে সামরিক-শিজ্প সমাহার । আজকের 
দনের আমৌঁরকায় প্রায়ই দেখা যায়, সমর নায়করা শিল্প-আঁর্থক করপোরেশনের 
কর্মকর্তা হয়ে বসেছেন । আবার তার উম্টোটাও ঘটে । 

মনোপাঁলগলোর হাতে এই রকম বিপুল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে 
এবং বিরাট পাঁরমাণ মাঁকন পশ্াজ ভিন দেশে রপ্তাঁন হওয়ায় ইদানং দেখা 
ঘাচ্ছে, পাশ্চম ইউরোপে ইলেকদ্রানক কাঁষ্পউটর উৎপাদনের ৮০ শতাংশ, ট্রাঁন্সস্টর 
উৎপাদনের &০ শতাংশ, রোঁডও ও টি-ভি সেটের ১৫৬ শতাংশ এবং সংবদ্ধ 
সাকিটের বাজারের ৯৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে মাকিন পশুজি । ইউরোপ, কানাডা, 
এবং আস্ট্রোলয়ার মোটর গাড়ী নির্মাণ শিজ্প নিয়ন্ত্রণ করে মারক্কন মনোপলি- 
গুলো । পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোয় আমোরকার মোট লগ্নীর দুই তৃতীয়াং- 
শেরও বেশী 'নয়ন্ত্ুণ করে আমেরিকার ১৭1ট বৃহত্বম শিক্প করপোরেশন । 

আমোঁরকার কারবারীরা কানাডার অর্থনীতির মৌল ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে 
আরও গভশরভাবে । কানাডার বৃহত্তম কোম্পানীগুলোর মোট সম্পদের অর্ধেকই 
তাদের আঁধকারে । মার্কন প'াজ "নয়ন্ত্রণ $রে কানাডার মোটর গাড়ী নির্মাণ 
গল্পের ১১০ শতাংশ, রবারের ৮০ শতাংশ, রাসায়ানক গশজ্পের ৭৫ শতাংশ, 
বৈদ্যাতিক সরঞ্জামেব ৬৫ শতাংশ এবং খাঁনজ উত্তোলন, ধাতু গলন, পেট্রোলিয়াম 
ও গ্রাকীতক গ্যাস শিল্পের &০ শতাংশ । 

এটাই হল আসল উল্লেখযোগ্য বিষয় । আম্তদেশীয় কোম্পানীগুলো 
আমাদের দেশ সহ সকল দেশেই 'ানজস্ব প*ুজির বনিয়াদ বিকাশের প্রাতবন্ধকতা 
করে। তারা ষে ব্যবস্থাটা চাপিয়ে দেয়, সেটা হল সাম্রাজাবাদী জুল:মবাজীর 
ব্যবস্থা । 

কিন্তু ভিন দেশের অর্থনীতির উপর আমোরকার আগ্রাসী আঁভযান কোন 
আকা্মক ঘটনা নয় । এটা পশুঁজবাদ ব্যবস্থার বিকাশ পম্ধাতর ন্যায়সঙ্গত 
পাঁরণাম । মাঁক্নি প'দাজবাদ তার সহজাত অন্তার্বরোধের ফলে অতীতে এক 
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গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয় । তার মূলধনের মজুত ক্রমাগত বাড়তে থাকে 
অথচ সেই মূলধন লগ্নী করার জায়গা খুজে পাওয়া যায় না। পাঁথবীতে 
নতুন কোন মহাদেশের আঁবভণব ঘটছে না; বিশ্বে শার্তর ভারসাম্য আর 
আমেরিকার অনুকূলে নেই । সুতরাং মাকিন পঁাঁজ লগ্নীর নতুন নতুন অগ্চল 
খুজে পাওয়ার পথে প্রচণ্ড বাধা সৃন্টি হয় । এই অবস্থার চাপে সমগ্র ব্যবস্থার 
মধ্যে পাঁরপূর্ণ অসঙ্গাত পারলাক্ষত হয় । যখন লগ্নীর সব পথ রুদ্ধ হয়ে 
যায় তখন পশ্াজবাদ নিজেকেই গ্রাস করতে সুরু করে । তখন সে হয় থন- 
সনল্নীব্ট গোষ্তী। এটা প"ছাজবাদের স্বজাতীয়ের মাংস ভক্ষণের একটা প্রথা 
[বিশেষ । . 

অতি বৃহৎ মনোপ'লর এই নতুন স্তরে আমেরিকায় এবং শিল্পোনত অন্যান্য 
পীজবাদী দেশে যৌথ কোম্পানবগুলোর মিলনের হুজুগ পড়ে যায় । পুজি- 
বাদের ?বকাশে অতীতে 'চরকালই বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খেয়েছে । কিন্তু 
তার সথ্গে ইদানংকালের ঘটনার আদৌ কোন মিল নেই । আজ 'বাভনন যৌথ 
কোম্পানীর মিলন আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে । বৃহদাকার কোম্পানীগ্‌লো 
মাঁলত হচ্ছে আত বৃহদাকার কোম্পানীর সঙ্গে এবং মনোপাঁল সংগঠন জন্ম 
দিচ্ছে ঘনসাল্নাবন্ট গোষ্ঠীর । 

পরের স্তরে গঠিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ঘনসাঁন্নবিষ্ট গোষ্ঠী--বিশ্বব্যাপী শিল্প 
ও আর্ক সাম্রাজ্য । নতুন কৃংকৌশল পুরানো কাঁরগাঁর-ভীত্তক শিলপগুলোকে 
ঘনসন্লিবিন্ট বি*বগোম্ঠীতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য করেছে ৷ এই হচ্ছে আন্তদেশীয় 
করপোরেশনের আসল চেহারা । 

ঘনসন্নিবষ্ট গোম্ঠীগুলো পশুঁজবাদী সম্পকে মধ্যে একটা আস্থাতশীলতার 
নতুন উপাদানের উদ্ভব ঘটাচ্ছে । একমাত্র সর্বাধিক মুনাফা অর্জনকারী শিল্প 
সংস্থাগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে বাকীগুলো জলাঞ্জল নেওয়া হচ্ছে । এটা এক 
ধরনের পাগলাম । আত বৃহৎ ব্যাণ্কের আর্থক মালকানাধীন ন্যায়নীত 
বাঁজতি এই ঘনসাল্নাবস্ট গোম্ঠীগুলো ঘখন জ্যোতদ্কমণ্ডলীর মত এক জায়গায় 
জড়ো হয় তখন তাদের পাগলাম চরমে ওঠে । সুতরাং আমোরকা ঘে আজ 
ব্যাৎক রপ্তানি ব্যাপারে সকল দেশের শীর্ষে উঠে গেছে, তাতে অবাক হবার কিছ 
নেই । তার একটা দ্টান্ত উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে । রকেফেলারের চেজ- 
ম্যানহ্যাটেন ব্যাঙ্ক সারা দুনিয়ায় ব্যাঙ্কিং-এর কারবার চালানার জন্য ১৬০০ 
নিজস্ব আফস খুলেছে । এর উপরে আরও শত শত ?বদেশী ব্যাক রয়েছে এর 
অধীনে । সুতরাং চেজম্যানহ্যাটেন হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের একাঁট প্রাইভেট বশ্ব- 
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সাম্রাজ্য । পেন্টাগন এবং সারা দুনিয়ায় ছড়ানো ব্যাঙ্কং আঁফসগুলোর সঙ্গে 
চেজম্যানহ্যাটেন যুদ্ধ 'শজ্পের মুনাফা ভাগবাটোয়ার সমন্বয় সাধন করে। 

সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় আর এক প্রপণ্চের । দৃশ্যে আবভণব 
ঘটে এক নতুন উপাদানের । একেই প্রান্তন মাঁকন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার 
“সামরিক-শিঙ্গ সমাহার” আখ্যা দিয়েছিলেন । তার অর্থ, বৃহদাকারের সামারক 
প্রাতন্ঠানগুলোর সঙ্গে বৃহদাকারের ব্যা্কং ও শিপ কর্পোরেশনগুলোর 
অংগাঞ্গন বন্ধন । এই সমাহার অসাধারণ ক্ষমতার আঁধকারী । আজ আমৌরিকায় 
জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই সমাহারের প্রাধান্য বিদ্যমান । এর অর্থ জীবন 
প্রবাহের সামারকীকরণ । বহু বছর আগে জার্মান মার্সবাদী কার্ল লিয়েবনেক্ট 
বলোছলেন, “বহ সংখ্যক সামারক ও আধা সামারক প্রতিষ্ঠানের ছড়ানো 
কাঠামোর মধ্য দিয়ে যে ব্যবস্থা সমগ্র সমাজকে গ্রাস করেছে” তাকে সামারকীকরণ 
বলাই বাঞ্চনীয় । এবথাও মনে রাখা দরকার যে পুরোনো জার্মানীর সামারক 
শিল্প সমাহারগুলোই ছিল হিটলারের ফ্যাসবাদের শান্তর বাঁনয়াদ । 

আজ আমেরিকায় প"ুজিবাদী অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সামারক 
সাজ সরঞ্জামের উৎপাদন ক্লমাগত বাঁড়য়ে না গেলে চলবে না। ওটাই হল তার 
অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার শেষ অন্ত্র । মান্রাধক সামরিক উৎপাদন এক বৃহৎ 
সামরিক-ীশল্প সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে । আজ আমোরকায় অর্থনণাতকে চাঙ্গা 
ঝরার স্বীকৃত উপায় হয়ে দাঁড়য়েছে সামারক উৎপাদনের মান্তা পরিবর্ধন । 
বর্তমানে আমোরকার সামরিক বাজেটের পরিমাণ ১০০ বায়ান ডল/রের বেশী । 
এই অর্থ বায় না করলে অসংখ্য বৃহদাকার কর্পোরেশন ডুবতে সরু করবে । 
সামরিক খাতে ব্যয় হাস করলে আমোঁরকা্ ৫৩০০ শহর আবিলম্বেই ভূতুড়ে 
শহরে পারণত হবে । মা্কন শ্রামক বাঁহনীর ১৩ শতাংশই স'মরিক সমাহারে 
নযুস্ত। বিজ্ঞানের জন্য গভণমেন্ট যে অর্থ বরাদ্দ করে, তার ৯০ শতংশই 
যায় সমর বিভাগের সেবায় । ৫০টি বৃহত্তম কর্পোরেশন যে সম্পাত্তর মাঁলক 
পেশ্টাগণের সম্পাত্তির পরিমাণ তার চেয়ে বেশী । 

মনোপাঁল কর্পোরেশনগুলোর আত্মস্বার্থ এবং সামীরক কর্তাদের স্বার্থ 
সামরিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে । এর থেকে 
পাওয়া যায় প্রচুর মুনাফা এবং সেই সঙ্গে বিরাট পাঁরমাণের ঘুষ |. গোপন চুক্তি 
নগদ টাকায় রূপান্তারত হয়ে যায় । সামরিক কর্মকতণরা আগেভাগে অবসর 
গ্রহণ করে বড় ঝড় কর্পোরেশনের বড় ঝড় নির্বাহীর পদে গিয়ে অধিষ্ঠিত হন। 
তাদের জন্যে বাঁধা থাকে মোটা বেতন এবং ভাভডেণ্ডের মোটা অঙ্ক । প্রশাসাঁনক 
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পদে কাজ করবার জন্য সামরিক-শিক্প সমাহারগুলোও অনেক সময়েই তাদের 
প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে দেয় । আমেরিকার প্রান্তন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার 
ডালেস, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভো্টগেশন এবং 'স-আই-এর প্রান্তন প্রধান 
গ্যালান ডালেস এবং ডাঃ হেনরণ 'কাঁসংগার ছিলেন রকেফেলার সাম্রাজ্যের 
প্রীতানীধ । আমেরিকার বর্তমান পররাম্ট্রী সচিব আলেকজান্ডার হেগ হচ্ছেন 
মাকিন সেনাবাহনটীর একজন প্রান্তন জেনারেল । 

এই সব পারস্পারক বন্ধন 'বশেষ তাংপধ্পূর্ণ | এটা কারও অজানা নেই 
যে অগ্রসর প'াজবাদী দেশের সামরিক-শিজ্প-আর্থক সমাহারগুলো স্ব স্ব 
দেশের পররাম্ট্র নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে । 


বৃটেনের ক্ষেত্রে, 'ব্রাটিশ আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো 'ব্রাটশ পররাণ্ট 
নীতির উপর অপ্রাতিরোধ শন্তিতে প্রভাব বস্তার করে । লক্ষ্য করা গেছেষে 
অন্যদেশের সার্বভৌম গভর্নমেন্ট, বিশেষ করে ব্রাটশ কমনওয়েলথের উন্নয়নশনল 
দেশের গভন“মেন্টগুলো ব্রিটিশ আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর মতলব এবং ক্রিয়াকলাপ 
সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করে ; 'কিল্তু ব্রিটিশ গভনমেন্ট সেই সন্দেহ 
নিরসনের কোন চেম্টা কখনও করে না, বরং আন্তরেশীয় কোম্পানীগুলোকে 
সরাসরি সাহাষ্য করে থাকে । 

ইদানিং 'ব্রটশ কর্তারা দেখতে পেয়েছেন ষে ভিনদেশে তাদের ভিত এমনভাবে 
ধসে পড়েছে, মে আর মেরামত করা যাবে না। এই অবস্থায় আন্তদেশিনয় 
কোম্পানগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা নতুন করে নয়া-ওপাঁনবেশিক নীত 
প্রণয়ন এবং সেই নীতি প্রয়োগের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন । রুটিন 
মাফিক সাধারণ রাষ্ট্রীয় সেবা (সাভস) ছাড়াও তাঁরা এতদুদ্দেশে আরও কয়েকাঁট 
বিশেষ রান্দ্ৰীয় প্রাতগ্ঠান গঠন করেছেন । তবে এক্ষেত্রে এখনও মৃখ্য প্রাতিষ্ঠান 
রয়ে গেছে ফরেন এ্ড কমনওয়েলথ আঁফস । এর অধীনে একটা পুরোদস্তুর 
বিভাগ রয়েছে শুধু প্রচারের কাজ চালাবার জন্য। এই 'বিভাগাট গবাঁভন্ন তত্বাদর্শ- 
গত সমস্যার মোকাবলা করে । একই বিভাগ অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে 
কমনওয়েলথের দেশগুলোর সধ্গে সাংস্কীতিক যোগাযোগের ব্যাপারটাও দেখাশোনা 
করে। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লম্ট রয়েছে ব্রিটিশ তথ্যের প্রচারের অঙ্গগুলো । 
উপরণ্তু 'ব্রিটশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একজন স্থায়ী সেক্রেটারী আছেন, যাঁর কাজ 
হচ্ছে ভনদেশে নোংরা এবং নাশকতামূলক ও অম্তর্থাতী ক্রিয়াকর্ম চালানো । 
এই আঁফসারাট গুণ্চচর িভাগ, পাল্টা গুপ্তচর কাঠামো, সামারক বিভাগ গবং 
অন্যান্য বিশেষ ধরনের সার্ভিসের ঘানন্ট প্রাত্যহিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন । 


২৮ 


[বগত কয়েক বছর যাবৎ 'বাঁটশ আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো আঁফ্রকার 
দুটি. বর্ণাবদ্বেষী সরকারকে চাঙ্গা করার প্রয়াস চাঁলয়েছে । তার মধ্যে একটি 
হচ্ছে রোডিশিয়ায় (বর্তমানে জিন্বাবোয়ে ), অপরাটি দৃক্ষিণ আঁক্রকায় । এই 
বর্ণীবদ্বেষী সরকারের সহ্গে 'ব্রাটশ আন্তর্দেশীয় কোষ্পানীগুলো ছিল একেবারে 
হরিহরাত্মা ॥। 'ব্রিটিশ গভন“মেণ্ট উপরোক্ত দুটি সরকারকে আধহীনক অস্্রশস্ব, 
জাহাজ, জেট ইত্যাঁদ কোন 'জীনষই সরবরাহ করতে কখনও দ্বিধা বোধ করোন ॥ 
উপরন্তু বৃহদাকার 'ব্রাটশ আন্তদেশীয় হীম্পারয়াল কোৌমক্যাল ইন্ডাম্্রজের 
অধঃস্তন সংস্থা আঁফ্রকান এক্সপ্লোসিভস এণ্ড কৌমকাল:স: ইণ্ডাস্টজ ১ কোটি 
পাউণ্ড লগ্ন করে দক্ষিণ আফিকায় তিনাট বড় বড় গাঁলবারুদের কারখানা 
বানয়েছে। 

দাঁক্ষণ আঁফকায় 'ব্রাটশ লগনীর পাঁর্মাণ ২০০ কোটি পাউন্ডের বেশী । 
দাক্ষণ আফ্রিকায় সব চেয়ে প্রভাবশালী 'ব্রাটশ আন্তদেশীয় কোম্পানীটির 
মালক হচ্ছে বয়সচাইজ্ড-ওপেনহাইমার গোষ্ঠী । 

আন্তদেশীয় কোম্পান'গুলোর রাজনৈতিক কারবারের এই দিকটার ভাল চিন্র 
পাওয়া যাবে মানি আন্তরদশীয় কোম্পানীগুলোর দ্টান্তে । কারণ সংখায়, 
ঘনীভবনে, সম্পদে এবং নোংরা কাজে মার্কিন আন্তদেশিশয় কোম্পানগুলোর 
স্থান সকল দেশের শীর্ষে । 

মধ্যপ্রাচোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় গবশ্বে নিজেদের প্রাতষ্ঠা করবার জন্য 
মারকনি আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো কাঁ প্রচণ্ড লড়াইয়ে নেমে পড়েছে । 
মধ্যপ্রাচ্যে প্রচুর তৈল মজুত আছে আর সেখানে শ্রীমকও পাওয়া যায় সমতায় । 
তাই দশর্ঘকাল ধরেই পীজবাদী দেশের হাঙরণা এ অণুলের প্রাত বিশেষ ভাবে 
আকৃষ্ট । আমেরিকায় এক একটি তৈলক্‌পে যে পারমাণ তৈল পাওয়া যায়, 
নিকট প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যের তৈল ক্‌পে পাওয়া যায় তার থেকে গড়ে ৩০০ গুর্ণ 
বেশী । ষাটের দশকে নিকট প্রাচ্যে এক টন তৈল 'নঙড়ে বার করতে যে 
অর্থব্যয় হত, আমেরিকায় সেই পরিমাণ তৈল নিওড়ে বার করতে খরচ পড়ত 
তার চেয়ে ১০ গুণ বেশী । 

বিরাট অর্থনোতিক শান্ত এবং মান রাজনোতিক প্রভাবের জোরে একসন 
(6550--নিউ জার্সর প্রান্তন স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ), ক্যালি- 
ফোর্ণিয়ার স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল, গাল্ফ: অয়েল, টেক্সাকো এবং মোবিল অয়েল সর্ব 
প্রথম ব্যাপক আকারে ঢুকে পড়ে সৌদনআরব, ঞুবাইত, ইরাক ও বাহোরনে ॥ 
কালক্রমে আত দ্রুতগাঁতিতে সেই আগ্রাসী আভযানের মাত্রা বাদ্ধ পায়। 


৯ 


মাঁকন তৈল মনোপলিগুলোর মধ্য প্রাচ্যে ব্যাপক প্রবেশ এবং সংপ্রসারণে 
মাঁক্ন গভনমেন্টের প্রকাশ্য ও সক্রিয় সমর্থন ছিল, বিশেষ করে আমোরকার 
পররাণ্টী দ্চরের । এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাঁক্ন গভরনমেন্ট সমস্ত ন্যায় 
নীত বিসর্জন দিয়ে সরাসার কুউনোৌতিক চাপ স্ান্ট করে। মার্কিন পররাষ্ট্র 
দখ্যরের পেক্রেিয়াম বিষয়ক উপদেষ্টা চার্লস রীনারের দেওয়া সরকারী িপো্টেই 
তার প্রমাণ পাওয়া যাবে । সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আমোরকা ঘখন 
থেকে তৈলের জন্য ভিন দেশের তৈল সম্পদের উপর দ-ণ্টিপাত করে তখন থেকেই 
পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের সাহায্যের জন্য জোর কদমে এঁগয়ে যায় এবং জোরদার 
সাহায্য করে। 'রপোর্টে আরও বলা হয়েছে ষে কখনও কখনও তাদের কুটনৈোতিক 
সমর্থনও প্রয়োজন এবং সেই সমর্থন পেতে তাদের িম্লূগান্র বিলম্ব হয়ান । 

রীনারের রপোর্টে বলা হয়েছে যে পররাষ্ট্র দপ্তরের জোরদার, আঁবচল এবং 
কখনও কখনও জেদদারী চপ স্ষ্ট ছাড়া বাভন্ন মার্কন তৈল কোম্পানী নিকট 
ও নধ্যপ্রাচোর তৈলে অংশীদারত্ব লাভ করতে পারত না। 

প্রয়াত মোসান্দেক ইরানে মার্কন তৈল সংস্থাগঃলোকে রাস্ট্ায়ন্ত করোছিলেন । 
ইরানে মার্কন প্রভূত্ব পুনপ্রাতিষ্ঠার জন্য সি-আই-এ যে আভধান চালায় তার 
নেতৃত্ব করেন কারাঁমট রুজভেল্ট । এই কারমিট বুজভেল্টই গাল্‌ফ: অয়েলের 
ভাইস প্রোনডেন্ট হন। তাঁর উপর সরকারী কর্মকতণদের সঙ্গে কোম্পানীর 
যোগাযোগ রক্ষার ভার অর্পণ করা হয় । গাল্‌ফ: অগ্নেল আমোরকার বৃহত্তম 
আন্তর্দেশীয় কোন্পানগুলোর মধ্যে একাঁটি এবং এঁটর মালিক হচ্ছে টাইকুন 
( বহ্‌-ক্লেড়প।ত ) মেলন পাঁরবার | 

নার্কঘন আন্তদেশীয় কোম্পানধগুলোর চকান্তে ইরাকে হাসিন গভর্নমেন্টের 
পতন ঘটে। অতঃপর সেখানে মাঁক্ন তৈল কোম্পানীগুলোর ক্ষমতা আরও 
পাঁরবাদ্ধত হয় । 

১৯৭২ সালের গোড়ায় আরব দেশগুলোয় তৈলের কারবারে মাঁকন পদ্াজর 
পাঁরমাণ দাঁড়ায় ৬৪ বাঁলয়ান ডলারের বেশী । 

এক্ষেত্রে একটা অদ্ভূত ঘটনা ঘটে যায় ৷ বহ ক্ষেত্রে বৃটিশ তৈল কোম্পানী - 
গুলো উত্তাল আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মোঝাবলায় অক্ষম হয়ে নিজেদের 
স্বার্থের বানময়ে মানি আন্তদেশীয় কোম্পানঈগুলোর ক্ষমতা পারবর্্ধনে 
সহায়তা করে | আরব দেশগুলোয় এবং অন্যত্র জাতীয় আন্দোলনের মোকাবিলায় 
ব্রাটশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী মার্কিন “ভণ্নিদের” িবশেষ ভাবে সাহাব্য করে। 

লাঁতন আমৌরকার সমগ্র ইতিহাসে এই একই চিন্ন পারলাক্ষত হয়। 


৩০ 


'মাঁকনি আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলোর শোষণ ও লু র্‌ পাকা করবার জন্য 
মার্কিন রাষ্ট্রশান্ত পুরোদমে এীগয়ে গেছে । 

সন্তর বছর আগে পানামা ছিল দক্ষিণ আমোরকার কলাম্বয়া রাষ্ট্রের অঙ্গ । 
মাঁক্ন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রূজভেল্ট দাবৰ করলেন যে পানামা এলাকার ৩০ 
হাজার বর্গমাইল ভ্যাম আমোরকার হাতে তুলে দিতে হবে । আমোরকা একটা 
'শবস্লব” ঘাটমে দল পানামায় এবং সেথানে একটি তাঁবেদার গভনমেণ্ট তৈরী 
হয়ে গেল। আর কলম্বিয়া থেকে পানামা ঢুকে গেল আমেরিকার সীমানার 
মধ্যে । 

কিন্তু এমনটা ঘটল কেন ? কারণ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ওয়ালশ্ট্রীটের 
কর্পেরেশনগুলো পানামার মধ্য দিয়ে একটা খাল কাটতে চেয়োছল । সেই খাল 
কাটা হবার পর থেকে দাঁক্ষিণ আমোরকার বিশাল সাম্রাজ্যের সত্গে মাকন আন্ত" 
দেশীয় কর্পোরেশনগলোর গুরত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করছে । 

পাশ্চম ইউরোপে মূলধন লগ্ন করে মাঁক্ন মনোপাঁলগুলো যে হারে 
মুনাফা অজর্ন করে, লাতিন আমোরকায় লগ্নী তার থেকে পচি গুণ বেশণ হারে 
মুনাফা আদায় করে। ১৯৬০ সালে মার্ক কর্পোরেশনগুলো লাতিন 
আমোরশয় ২৬ কোট ৭০ লক্ষ ডলার প্রগ্নী করে । একই সময়ে সেই দেশ 
থেকে তারা মুনাফা কাগয়ে নিয়ে যায় ৬৪ কোঁট ১০ লক্ষ ডলার । 

এবার ভেনেজুয়েলার কথাটাই ধরা যাক । মাঁর্কন কর্পেরেশনগুলো সে 
দেখের তৈল খাঁন কনসেসনের ৮০ শতাংশের আঁধকারী । রকেফেলার সাম্রাজ্যের 
্ট্যাপ্ডার্ড অয়েলই (নিউ জার্স) সেখানে মাতব্বর হয়ে বসে আছে । লাতিন 
আমোরকার কোন কোন দেশে সমস্ত তৈল সম্পদের মালিকানা রকেফেলারের 
হাতে । স্ট্যান্ডার্ড অয়েল এবং ইউনাইট্ডে ফুট কোম্পানী সমগ্র দাক্গণ 
আমোরিকাকেই তাদের কাঁচা মাল সরবরাহের জমিদারী বলে মনে বরে। 
ইউনাইটেড ফুটের ফলের বাঁগচাগুলো কার্ধত ক্লীতদাস ভূমিতে পাঁরণত হয়েছে । 
বহু জায়গাতেই তরুণ-তরুণী কেনা-বেচা হয় এবং সারা.জীবন ধরে তারা 
বাঁগচায় দাসত্ব করে। 

মাক্কন মুলুকে “পুয়েতেণীরকো সব চেয়ে লাভজনক ঠিকানা কেন ?” 
নাম 'দয়ে একখানা পাাস্তকা আমোরকায় বিলি করা হয়। পুয়েতেণোরকোয় 
সার্কন পুজি লগ্নীতে উৎসাহ প্রদানই এই পীষ্তকার উদ্দেশ্য | 

লাতিন আমোরকার এই দেশটি হয়ে দাঁড়য়েছে মার্কিন আন্তর্দেশীয় 
কোম্পানগলোর লুটে পুটে খাবার অবাধ চারণ-ভূমি ৷ সেখানে প্রথম ১৭ বছর 
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কোন কোম্পানীকে ট্যাক্স দিতে হয় না। বহু এলাকায় [বনা শুজ্কে কাঁচা মাল 
ঢোকে এবং বিনা শুল্কে তোর 'জানষ রপ্তান হয় । খাল নাফা-নাফা আর 
নাফা এবং তার জন্য কোন সামাঁজক দায় দাঁয়ত্ব গ্রহণের প্রয়োজন নেই । 
পুয়েতেশোরকোর স্থলভামর ১৪ শতাংশ গ্রাস করেছে পেন্টাগন । সেখানে 
অনায়াসেই ক্ষেত খামার হতে পারত । 'কন্তু হয়নি । 

সারকন সরকারের এজেন্সীগুলো পুয়েতেণিরকোর সমস্ত রাজনৈতিক, 
অথ-নোতিক এবং সামাঁজক কয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। পুয়েতেশারকোর 
বৈদোশক সম্পর্ক, নাগারকতা, পর্যটন, সেনাবাহন্ী, যাননাহন, 'বিনিময়পন্ত, 
পোন্ট আঁফস, বেতার, ি-ভি, পেটেন্ট, কোয়ারানটাইন আইন এবং আদালতের 
প্রশাসন-সব কিছুর উপরই মাঁক্ন কংগ্রেসের পুরো এক্িয়ার বিদ্যমান । 
পুয়েত বো রিকানরা কত একর জাঁমতে আখের চাষ করবে, কতটা আখ মাড়াই 
করবে এবং কতটা চান াবদেশে রপ্ধাঁন করবে তা সবই ঠিক করে দেয় মার্কন 
কংগ্রেস । মান এজ্েন্সীগুলো পুয়েতেশোরকোয় যে কোন পণ্যের আমদাঃন 
নাষণ্ধ করে দিতে পারে । আঁধকাংশ সময়ই পুয়েতেণারকোয় পন্ত্ পান্রকা এবং 
পুস্তকাদর আমদানী 'নাষিদ্ধ করা হয় । মাঁক্ন এজেন্পীগুলো সামযদ্রক ও 
বিমান পাঁরবহণ নিয়ন্ত্রণ করে । আর সমুদ্রপথে মাল আনা-নেওয়ার কাজটা 
ষোলো আনাই মাঁর্কন জাহাজ কোম্পানীগুলো সম্পন্ন করে । 

ডোঁমানকান প্রজাতন্ত্র, গুয়াতেমালা, এল-সালভাদোর এবং আরও অনেক 
দেশে ?ঠিক একই ঘটনার পঃনরাবান্ত দেখতে পাওয়া যায়। মার্কন কপার 
কর্পোরেশনের স্বার্থে ১৯৭৩ সালে চিলিতে যে রন্থান্ত 'কু্যু” ( বলপ্রয়োগের দ্বারা 
ক্ষমতা দখল ১ হয়ে গেল, তাতেই লাতিন আমোরকায় মাঁক্ন নাতির ভয়াবহ 
পাঁরণামের সন্ধান পাওয়া যায় । 

আমেরিকার প্রান্তুন পররাণ্ট্র সচিব হেনরী স্টসসন কিছকাল আগে 
বলোছিলেন ঃ “ওয়াঁশংটনের নীখঙি যাই হোক না কেন এবং 'যানই এখানে 
ক্ষমতায় আঁধাম্ঠত থাকুন না কেন আমোরকার ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী এবং 
তৈল কোম্পানীর মত কারবারীরা যে সব এলাকায় অর্থনোতক কাজ কারবার 
করে থাকে, সেখানে তারা স্বতন্ত্র ( নিজস্ব ) রাজনৈতিক স্বার্থের উদ্ভব 
ঘটায় ৷ সেটা প্রায়শঃ ওয়াশিংটনে এবং লাতিন আমেরিকার 'বাভন্ন দেশের 
রাজধানীতে সরকারা নীতির পাঁরপদরক 'হসাবে কাজ করে | 

আন্তরশীয় কোম্পানীগুলোর চাই বিপুল পরিমাণের কাঁচা মাল । নিউ 
ইয়ক রাশ্ট্র বি*বাবিদ্যালয়ের ডাঃ রেমন ইওয়েল হিসাব কষে বলেছেন যে, ৩৬টি 
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সরবাঁধক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের মধ্যে মাত্র ১০টিতে আমেরিকার কলকারখানা 
ভাত্তক শিল্প স্বানর্ভর । সুতরাং বাকী ২৬ট কাঁচামাল তারা আমদানী করে । 
কখনও পুরোটা কখনও আধাঁশক । ডাঃ ইয়োয়েল বলেছেন ষে উপরোস্ত ৩৬টি 
প্রধান প্রধান কাঁচামালের মধ্যে ২৯টিতে সোভিয়েত ইডীনিয়ন স্বাঁনর্ভর । তাকে 
মাত্র ৭ট কাঁচামাল আমদানী করতে হয় । | 

এ অবস্থায় মার্কন আন্তদেশিশয় কোম্পানীগুলোর এবং মার্কন গভর্ণ* 
মেন্টের পক্ষে বিশ্বের দুর-দ্‌রাম্তের দেশগুলোর কাঁচামাল লুণ্ঠটনের নীতি 
অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই । সমুদ্রের তলদেশের সম্পদের সম+ক্ষা করে 
দেখা গেছে ষে তেল এবং ধাতু সহ বিশ্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের (কাঁচামাল) 
অতি বিশাল ভান্ডার ভারত মহাসাগরের তলায় মজুত আছে । 

তাই মার্কন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর লুণ্ঠনের কারবারে দিয়েগো 
গাঁসয়া আত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাঁরণত হয়েছে । মার্কন কর্মকর্তারা বলেছেন 
যে দিয়েগো গার্সয়ার সামারক ঘাঁট মাঁক্ন মুলুকে আরবের তৈল সরবরাহ 
অক্ষুণ্ন রাখার গ্যারাশ্টিদ্বর্প । আমেরিকা যে দিয়েগো গার্সিয়ায় সামরিক ঘাঁটির 
শান্ত পারবর্ধনের সঙ্গে পারস্য উপসাগরে বোদ্বেটে দসযযুর মত আচরণ করছে, 
সেটা অকারণ নয় । আফগানস্থানের ঘটনাবলী এবং কমিউনিস্ট “মতলব” 
ইত্যাদি যাক্তগুলো স্রেফ গালগঞ্প হাড়া আর িছুই নয় । 

আমোরকার দি প্রোগ্রেসিভ পান্রকায় কিহুকাল আগে জেমস কোলের একাঁট 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । রোজলে মাঁকন আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর টাকায় 
১৯৬৪ সালে কিভাবে একাঁট পুরোদস্তুর 'কৃ্যু” ঘটেছিল, তা এ প্রবন্ধে বর্ণনা করা 
হয়েছে । 

উপরোক্ত ঘটনা আগে ফসি করা সম্ভব হয়াঁন, কারণ এ সংক্রান্ত সরকারা 
দলিলাদ এতকাল “গোপন তথ্য” বলে লুকিয়ে রাখা হয়োছিল । পরে সেগুলোর 
“গোপনতার” কাল শেষ হলে বিষয়টা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে । 

চক্রান্তটার নাম দেওয়া হয় “বাদার সাম” । ১৯৬১ সালে চক্রান্তের খুশট- 
নাট তৈরী হয়ে যায় কিন্তু সেই চক্রান্ত রূপায়িত করা হয় ১৯৬৪ সালের ১লা 
এপ্রল (নির্বেধের দিন) । 'স্থাত বিনাশনের ( সবাকছ নড়বড়ে করে দেওয়া ) 
একটা আঁভযানের চূড়ান্ত পথণয়ে কয করে ক্ষমতা দখল সম্পন্ন হয় । 'স্থাত 
বিনাশনের অভিযান হচ্ছে এক ধরনের গোপন লড়াই । হোয়াইট হাউস, সি-আই-এ, 
পেন্টাগন, পররাস্ট্র দপ্তর, এ-আই-ড, শান্তর জন্য খাদ্য প্রভাতি সংস্থাগুলো 
একযোগে সেই লড়াইয়ে সামিল হয় । 
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চক্তান্তের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ডান রাস্ক, 
জেনারেল ম্যাকসওয়েল টেলর, রবার্ট ম্যাকনামারা, জন ম্যাককোন প্রমুখ বাঁশস্ট 
ব্যান্তগণ । ১৯৬১ সালে ব্রেজলের পপুিস্ট প্রোসডেন্ট জোয়াও গৌলাটের 
গভর্ণমেণ্ট শ্রীমক ধর্মঘট, কৃষকদের রাজনীতির মন্বে দীক্ষা প্রদান, জমি দখল, 
স্বাধীন পররাস্ট্র নীতি অনুসরণ এবং লমাজতান্ব্রক দুনিয়ার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য 
প্রচলনের দ্বারা মাঁক্ন উগ্রচন্ডীদের বরাগভাজন হয় । 

ফরচুন পাত্রকা লিখেছে, “মাকন লগ্নী ( তখন তার পারমাণ ছিল ১ 
বিলিয়ন ) মদ্রাস্ফীতির ফলে বিশ্রীভাবে মার খাঁচ্ছল এবং পণ্হাজবাদ ও বিদেশী 
কারবারের ওপর বষাস্ত আকুমণে সন্ত্রন্ত হয়ে পড়ে ।» অতঃপর ১৯৬২ সালে 
একটা আইন করে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের মুনাফা রঞ্তাঁনর উপর বাধ 
[নিষেধ আরোপ করা হয় । 'িদেশশ কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করার ভম্মও দেখানো 
হয়েছিল । তা ছাড়া ম্যাত্গানীঁজ, নিওরয়াম ( সাজোয়া গাড়ীর প্লেট এবং জেট 
ইঞ্জনের জন্য অপাঁরহার্ ), বক্সাইট, টিন এবং আকাঁরক লৌহের মত ঘণ্ধের 
জন্য প্রয়োজন য় কাঁচামালের সরবরাহ বন্ধেরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল । ফলে 
গ্রেসিডেন্ট গৌলার্টের দিন ঘাঁনয়ে এল । 

ফরচুন পাঁত্রকার প্রবন্ধাটর ?শরোনাম ছল “নর্বাহীরা যখন বিপ্লবী হয়ে 
ওঠে ৮» প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে “সাও পাউলোর কারবারীরা ব্লৌজলের 
কাঁমডীনস্ট সংক্লামিত গভর্ণমেণ্ট উচ্ছেদের চক্রান্ত প্রণয়ন করে।” এই 
সব ব্রোসালয় কারবারীর (আসলে মাঁক্ন আন্তদেশগয় কোম্পানন ) 
এবং তাদের মাঁক্ন মিব্নদের কার্যকলাপ এই প্রবন্ধে সাবন্তারে বর্ণনা করা 
হয়েছে । 

ফরচুন পাত্রকায় বলা হয়েছে যে ১৯৬৪ সালের গোড়ায় ব্ৌজলম্থ মাঁক'ন 
রাষ্ট্রদূত লিংকন গন পাঁর্কার জানয়ে দেন যে, “পালগ্টাসর ( গোলার্টের 
গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ক্র দাবার বোড়ে ) যাঁদ ৪৮ ঘণ্টা গভর্ণমেণ্ট ধরে রাখতে 
পারে তাহলে মাক্ন স্বীকাত এবং মাকি'ন সাহাষ্য পেয়ে যাবে ।” প্রকৃতপক্ষে 
১১০ টন অস্দ্রশস্ত্র 'নয়ে মাঁকর্ন মালটারী একেবারে তৈরণ হয়েই ছিল । কোন 
প্রাতরোধ দেখা দিলে তা দমন করবার জন্য মাঁর্কন নৌবহর তৈল, যন্ত্রাংশ 
ইত্যাদি 'নয়ে মহড়া 'দাচছল। এ ছাড়া “শান্তির জন্য খাদ্য”ও তার মজৃত 
ভান্ডার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল । 

মার্কিন স্বীকৃতি লাভ করবার জন্য কি কি করতে হয় তাও চক্রান্তকারীদের 
শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল৷ বলা হয়োছিল, প্রথমে অণ্চল বিশেষ দখল করতে হবে, 
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নতুন একটা গভর্ণমেন্ট গঠন করতে হবে এবং ভাবষ্যং নর্বাচন অনুষ্ঠানের ইচ্ছা 
ঘোষণা করতে হবে। 

এই গোপন লড়াইয়ের সমগ্র ছকে নির্বাচনী অন্তর্থাতকে একটা গ্‌রুত্বপূর্ণ 
ভাঁমকা দেওয়া হয়োছিল । ব্রোজলে ১৯৬২ সালের 'নর্বাচনে রক্ষণশণল প্রার্থ- 
দের জেতাবার জন্য সি-আই-এ ২ কোঁট ডলার বরাদ্দ করে । 'সি-আই-এর একজন 
প্রান্তন চাকুরে 'ফাঁলপ এগ বলেছেন যে ১১ অংগরাজোর গভর্ণর 'নর্বাচনে 
৯ট রাজ্যের প্রার্থী, ফেডারেল সিনেটের ৯ জন প্রাথী ফেডারেল ডৈপৃটি পদের 
২৫০ জন প্রার্থী এবং রাজ্য আইন সভার ৬০০ প্রার্থঁকে কিনে নেবার জন্য এই 
অথ" বায় করা হয় । উত্তর-পূর্ব এলাকার কৃষকরা অশান্ত হয়ে প্রগাতশীল ভূমি 
সংস্কার দাবী করাছল ৷ তাই সেই জায়গাটা ছিল খুবই গুরুত্থপরর্ণ | উত্তর- 
পূর্ব অপ্ুলে প্রর্গাতশীল গভর্ণররা স্বাধীনভাবে কাজ করাঁছলেন এবং ভাম 
দিরোধের সাঁলশশীতে আণন্পীলক আলগার্কর (ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর শাসন ) নিদেশি 
অগ্রাহ্য করে কাজ করাছলেন । ওয়াশিংটন উত্তর-পূর্ব বোজলের দিকে বিশেষ 
নজর দেয় । 

[স-আই-এ আরেক বিপঞ্জনক খেলায় অবতীর্ণ হয়। রব্োজলে তাঁবেদার 
ট্রেড ইউানয়ন চালু করে তাদের মাধ্যমে গস-আই-এ গ্রাম্য মজুর আন্দোলনে 
অনুপ্রবেশ করে। আমোরকান ইনাস্টটিউট ফরাক্র লেবার ডেভেলপমেন্টের 
সামাঁজক প্রকঞ্পের জুনিয়ার িরেক্টর উহীলয়াম ডোহা্ট' ১৯৬৯ সালে মাঁর্কন 
কংগ্রেসে সাক্ষ্য দেন যে এ-আই-এফ-এল-ডর লোকেরা বিশ্লবে জাঁড়ত ছিল এবং 
গৌলার্ট গভর্ণমেন্টের উচ্ছেদে অংশ নেয় । এ-আই-এফ-এল-ভ প্রীতন্ঠানটি 
[ি-আই-এর একটি প্রকাশ্য সংগঠন । আমোরকান ফেডারেশন অফ লেবার এবং 
কংগ্রেস অফ ইণ্ডাীয়াল অর্গানাইজেসন ( এএফ-এল-স-আই-ও ) এ সংগঠন 
পারচালনা করে । 'ফাঁলপ এগ ডোহার্টকে সি-আই-এর লোক বলে চাহ্নত 
করেছেন । 

একই সঙ্গে মার্কন 'মাঁলটারী এটাচ জেনারেল ভার্নন ওয়াল্টার্স” (ওয়াটার 
গেটের কথা স্মরণ করুন ) ব্োজলে সামরিক চক্রান্তকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষা করে চলেন । ভার্নন ওয়াজ্টার্ম ব্রোজলের জেনারেল কান্টেলো ব্লাঙ্কোর পরম 
সূহৃদ ছিলেন ৷ এক সময় তাঁরা নাক এক ঘরে বাস করেছেন । তার ফলে ক্যুর 
এক সপ্তাহ আগে জেনারেল ওয়াল্টার্সের পক্ষে সমস্ত ব্যাপারের বিদ্তারত [ববরণ 
বার করে ওয়াশিংটনে পাঠানো সম্ভব হয়েছিল । ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে 
চীইম পান্রিকা “সকলেই সৌনক” শিরোনামায় লিখোছলো যে কান্টেলো ব্রাণ্কো 
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প্রেসিডেন্টের গদীতে বসবার পরদিনই প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে দুই জেনারেল একত্রে 
মধ্যাহ্ন ভোজন করেছিলেন । 
ওয়াশিংটন তার প্রাতশ্রীত পালনে বিন্দমাত্র (বিলম্ব করোন । তৎকালীন 
প্রেসিডেন্ট লিশ্ডন বি জনসন জ:প্টার তজ্পণবাহক গভর্ণমেন্টকে অন্তরের অন্ত- 
স্থল থেকে শুভেচ্ছা জানয়োছলেন । রোঁজলের নিবাঁচিত প্রোসডেন্ট জোয়াও 
গৌলার্ট তখন স্বদেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন । মাঁর্কন রাষ্ট্রীত লিত্কন গড়ন 
সেই কুযুকে গণতন্ত্রের জয় বলে আঁভনন্দন জানিয়েছিলেন ৷ 
ফরচুন পান্রকা এই কুযুকে “উদ্ধারের শেষ প্রচেন্টা” বলে বর্ণনা করেছেন। 
সাঁত্য সাঁতাই এটা ছিল হান্না মাইনিং আন্তর্দেশীয় সাম্রাজ্যের, কাইজার 
এলহীমনিয়ামের ( অপর একটি মাঁকনি আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ), বেথলেহেমের 
এবং মার্কন স্টীলের পাততারি গোটাবার হাত থেকে উদ্ধার পাবারই ব্যাপার । 
ক্যুর পরই নতুন জ.ণ্টাকে ভাঁসয়ে রাখবার জন্য তাঁড়ঘাঁড় ব্রোজলে পাঠানো 
হয় মোটা টাকার বাণ্ডিল ঃ খণ হিসাবে & কোট ডলার ; কৃষিপণ্য সরবরাহের 
জন্য ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ; বিদেশী খণ শোধের মেয়াদ বাঁড়য়ে দেওয়া হয় 
এবং ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে মার্কন অস্ঘরশস্ত রয় ৫০০ শতাংশ বেড়ে 
যায় । 
অবিলম্বেই বিদেশী লগ্নী সেই দেশে গিয়ে পেশছতে আরম্ভ করে । খাঁনজ 
উত্তোলনের নতুন 'বাঁধ এবং অসংখ্য গ্যারাণ্টির দ্বারা বিদেশী লগ্নীকে উৎসাহ 
প্রদান করা হয়। কুযুর চার বছর বাদে ব্রৌজলের সমগ্র বেসরকারী 'শক্পক্ষে্ 
বিদেশী পখাঁজর কবলে চলে যায় । মোটর গাড়ী এবং টায়ার উৎপাদনের ষোল 
আনাই চলে যায় বিদেশী পাঁজর হাতে । সিমেন্টের ৯০ শতাংশ, ভেষজ 
শিজ্পের ৮০ শতাংশ, মোটরের যন্ত্রাংশ নির্মাণ শিল্পের ৬০ শতাংশ এবং 
রাসায়নিক ও মোঁসনারী উৎপাদনের ৫০ শতাংশের বেশ । ১৯৭৭ সালে 
ব্রেজলে মার্কন পুঁজির পারমাণ দাঁড়ায় ৪ 'বাঁলয়ান ডলার । 
রোৌজল কাঁচামালে খুবই সমূম্ধ এবং সেখানে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য দারুণ 
কাড়াকাঁড় পড়ে যায় । ১ বৃহত্তম লগ্নীকারক সেদেশে মোট ৯ বিলিয়ান 
একর জামর মালিক হয়ে বসে। 
' বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা লগ্নীর পরিবেশ সূষ্টি করা হয়। যেমন 
ধরন £ ট্রেড, ইডীনয়নগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ; ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে 
'নাষদ্ধ, বেতনের হার লযত্বে কাঁময়ে রাখা এবং শ্রীমকদের সব সময়ই আতঙ্কগ্রস্ভ 
' করে রাখা, ইত্যাদি। ব্েজলের হীতহাসে এর আগে কখনো এরকম দমন পণ্ড়নের 
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গভর্ণমেশ্ট দেখা যায়নি । আধা সামারক খুনীদের নিয়ে গঠিত “মৃত্যু 
স্কোয়াড্রনের খুন খারাবী”, জেলে আটক ও নির্যাতন, সেন্সর বাবস্থা, আমা- 
জোঁনয়ান উপজাতদের গণশীনধন ইত্যাঁদর দ্বারা এই গভর্ণমেণ্টকে টাঁকিয়ে 
রাখা হয়েছে 

১৯৭১ সালে বাঁলাভয়ায় ব্রোজলের ঘটনার পুনরাবাত্ত ঘটে, ১৯৭৩ সালে 
ঘটে চিলতে এবং একই সালে উরঃগুয়েতে । ভেনেজুয়েলার উপর আগ্রাসী 
আ'ভিযান চালাবার পারিকষ্পনায় এটার প্রাতিফলন দেখতে পাওয়া যায় । আর এই 
সবই হয়েছে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর ন্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে । 


সূত্র ও উল্লেখপজণ 


দ্বিতীয় অধায় 


ওয়াল স্ট্রগট জার্নাল, ১৩ জানুয়ারী, ১৯৭২ 
'রুস্টোফার টুগেনবাট, দি মালটি ন্যাশন্যালস 
এফ. এ, ম্যাকোঁ্জ, দি আমেরিকান ইনভেডরস: 
সৈমুর মেলম্যান, পেন্টাগন ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ 
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তৃতীয় অধায় 
পুঁজিবাদ ও তার সবোচ্চ স্তর 


আন্ত্দেশীয় কোম্পানীগুলো অনাঁদকাল ধরে পাঁথবীতে নেই । একটা 
'নার্দস্ট ব্যবস্থার অগ্রগাতর প্রাক্রয়ায্স তার বিকাশ ঘটেছে । সেই ব্যবস্থাটা হচ্ছে 
পশীঁজবাদ । আন্তদেশীষ কোম্পানীগুলো একটা পাঁরবর্তনের প্রাতফলন ঃ 
পরিমাণ, পাঁরাধ, ক্রিয়াকলাপ এবং কাঠামোগত পাঁরবর্তন ; ক্ষুদ্রাকার থেকে 
বিশ্বব্যাপী রূপ পাঁরগ্রহ । এই পারবর্তন কিন্তু ব্যবস্থাঁটর কোন হেরফের 
করোনি । পশুজিবাদ সেই পশীজবাদই রয়ে গেছে । আন্তরেশীয় কোম্পানী 
হচ্ছে প*ুজবাদের ঘনীভূত স্বরূপ । 

কিন্তু পশজিবাদ কি ? 

এই শব্দাট আজকাল লোকের মুখে মুখে ফেরে এবং নানা অর্থে শব্দাট 
প্রয়োগ করা হয়। তার ফলে এর সাঁঠক অর্থ সম্বন্ধে লোকের মনে যথেষ্ট 
বিভ্রান্ত থাকাই স্বাভাঁবক । 

প্রকৃতপক্ষে প্ণীজবাদ হচ্ছে একটা সমাজ-ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থায় পণ্য 
উৎপাদনের সমস্ত লাজ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ী এবং মজুত মাল ইত্যাঁদ সব 
শকছুরই মালিকানা থাকে প্রাইভেট মাঁলকের হাতে । উৎপাদনের উপায়কে পুজি 
আখ্যা দেওয়া যায় । প্রাইভেট মালিক কখনও একাই কারবার করেন, কখনও বা 
গোম্ঠীবদ্ধভাবে । গোম্ঠীবদ্ধ হয়ে যৌথভাবে যে কারবার করা হয়, তাকে বলে 
যৌথ কোম্পান ( জয়েন্ট ম্টক কোম্পানী ) অথবা বাঁণজ্য কণোরেশন । যৌথ 
কোম্পানীর ম্‌লধনকে 'নার্দস্ট মূল্যের শেয়ারে ভাগ করা হয় । মোট শেয়ারের 
যে যত অংশের অধিকারী সে কোম্পানীর তত অংশের মালিক । এটাকে প্রাইভেট 
উদ্যোগ ( এপ্টারপ্রাইজ ) বলা হয়। কাল"মারককসের চারব্রাপ্নন অনূবায়ন 
পশীজবাদ হচ্ছে এমন এক উৎপাদন প্রকরণ, যাতে উৎপাদনের উপায়গুলো 
পঁজিপাঁতদের কাক্ষগত । সমাজে প'াজপাতিরা একটা সুনাদ্টি শ্রেণী । 

উৎপাদনের কাজ সুরু করতে প্রচুর পাঁরমাণ মুলধনের প্রয়োজন হয় । 
যাদের হাতে ঘথেম্ট অর্থ মজত হয়নি (আদম সয় নামে পরিচিত ) বিরাট 
পারমাণ মূলধন লগ্নীর কথা কল্পনা কখনও তাদের পক্ষে সম্ভব নয় । তারা 
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তখন অন্যান্য পশঁজপাঁতদের অংশীদার করে নেয় । এবং এই ভাবে যে প্রাকুয়ার 
সূচনা হয় তার ফলে উৎপাদনের উপায়ের উপর প্রাতচ্চিত হয় ব্যান্ত বা গোস্ঠীর 
মাঁলকানা এবং সেটাই একটা ব্যবস্থায় পাঁরণত হয় । স্ইে ব্যবস্থায় ঘনীভবন 
বা কেন্দ্ীভবনের' পথ প্রশস্ত হয় এবং কালক্রমে মালিকানা চলে যায় মুণ্টিমেয় 
লোকের কব্জায় । এর অর্থ, সমাজে অন্য এমন লোক রয়েছেন, যাদের কোন 
মালিকানা নেই এবং তাঁরাই হলেন সংখ্যাগারষ্ঠ । তাঁরা উৎপাদনের জন্য কাজ 
করতে বাধ্য এবং সেই কাজ তাঁরা করেন মালিকদের জন্য ৷ মাঁলকের জনা কাজ 
না করলে তাঁরা জীঁবকা 'নর্বাহ করতে পারবেন না, কারণ তাঁরা কোন কিছুর 
মালিকও নন এবং উৎপাদনের উপায়ের উপর তাঁদের কোন আঁধকার নেই । 
এদেরই বলা হয় শ্রামক শ্রেণী । 

কাজ মানুষকে করতেই হয়। কাজ না করলে কিছুই উৎপন্ন হয় না। 
আধৃনিক সমাজে যারা কাজ করে, উৎপাদনের উপায়ের ওপর তাদের কোন 
মালিকানা নেই । এই শ্রেণীর মানুষ তাদের উৎপাদনন ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ষে 
পণ্য উৎপাদন করে, তার মূল্য তাদের মজুরী এবং বেতনের চেয়ে অনেক বেশ? । 
এই বাড়াতি কাজটা তারা করে অপর শ্রেণীর ভোগ সুখের জনা । “রাজনৈতিক 
অর্থনশীতর জনক” আদাম স্মীথ বাড়াতি কাজটাকে “বয়োগ” (79০90101 ) 
আখা। দিয়েছেন । সহজ ভাষায় বলা যায় সমাজের জনা যারা উৎপাদনে 
নিয়োঁজত, ানজেদের রোজগারের উপর তাদের কিছু বাড়ীত পণ্য উৎপাদন 
করতে হয় । কালমার্কস এটাকেই বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য ( 9010185 ৮8109 )1 
সম্পাত্ত থেকে আয়ের এটাই একমান্র উৎস । এটাকেই বলে ম্‌নাফা । তাহলে 
দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত উৎপাদক শ্রমজীবণ মানুষের উৎপাদনের একাংশ আত্মসাং-ই 
সম্পাত্তর আয় (মুনাফা ) নামে পাঁরাচত | 

আধ্বানক যুগে উৎপাদনের কলা-কৌশল বহুধাবভন্ত এখং অত্যন্ত 
ব্যয়বহুল । উৎপাদন প্রাকুয়া চলে আত সক্ষম ও জাঁটল বিশেষীকৃত এবং 
যন্তার়ত পদ্ধাততে । কোন একটি মানুষের পক্ষে নিজস্ব উৎপাদন প্রীক্ুয়া 
চালানো অসম্ভব ॥ সেই কারণেই পশ্জপাঁতিদের গোষ্টণ গঠন প্রপণ্চের উদ্ভব 
ঘটেছে । আর সমাজে দেখা 'দয়েছে 'বস্তৃত শ্রমাবভাগ । একাঁদকে রয়েছে 
উৎপাদনের উপায়ের মালিক ( পশ্গাজপাতরা ) এবং অপর গদকে রয়েছে শ্রীমিক- 
শ্রেণী যারা কোন উৎপাদনের উপায়ের মাঁলক নয় কিন্তু নিজেদের জর্দাবকা 
নির্বাহের জন্য এবং প*ুজিপাঁতিদের হাতে মুনাফা তুলে দেবার জন্য তাদের 
কাজ করতে হয় । 
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ক্লমেই আরও কম কম লোকের হাতে প*জির কেন্দ্রীভবনের ফলে আর এক 
প্রপণ্চের উদ্ভব ঘটে । সমাজ খাড়াখাড় দুই বিপরীত মূখে ভাগ হয়ে যায় । 
একাঁদকে থাকে মুষ্টমেয় ধনী এবং অপর 'দকে অসংখ্য নিঃস্বজন । যে কোন 
পশুজবাদী দেশের জাতীয় আয় বন্টন বিশ্লেষণ করলেই এর সত্যাসত্য সঠিক 
ভাবে নির্ণয় করা যাবে । 

প*ুীজবাদী ব্যবচ্হার আর এক বৌশিষ্ট্য হল “উৎপাদনে অরাজকতা” । যে 
কোন পুঁজপাঁতি অথবা যে কোন বাঁণজ্য প্রতিষ্ঠান তার গনজের শান্তয়ারের 
মধ্যে যা খুশশ করবার অধিকারী । যেকোন পণ্য সে উৎপাদন করতে পারে 
এবং যে কোন উপায়ে তার পশুজিলগনীী করতে পারে । কোন 'জানষই 
সুপাঁরকাঞ্পত নয় ॥ সকল পশ্ীজপাঁতিরই মূল লক্ষ্য হল কারবার থেকে যত 
বেশী সম্ভব মুনাফা তুলে নেওয়া । সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে তারা 
নিজেদের মধো প্রচন্ড প্রাতযোগিতায় সামিল হয় । তার ফলে বাজারে দর ওঠা- 
নামা করে । কোন কোন সময় কোন এক ধরনের পণ্যের উৎপাদন এত বেড়ে 
যায় যে তা বাজারে বেচে আশানুরূপ মুনাফা পাওয়া যায় না (একে বলে 
“বাড়াতি উৎপাদন” ) এবং অনেক সময়ই প্রাতযোঁগতায় হার মেনে বহু 
পশ্বাজপতি ব্যবসা বাঁণজ্যের পথ ত্যাগ করে । তখন সনাজের উৎপাদনের 
উপায়গুলোর মালকানা আগের চেয়ে আরও কম সংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত 
হয়। মালিকানা 'বিবাঁজত লোকের সংখ্যা ভীষণভাবে বাড়তে থাকে এবং সেই 
সঙ্গে সম্পাত্ত আরও কম সংখ্যক লোকের হাতে গিয়ে ঘনীভূত এবং কেন্দ্রীভূত 
হতে থাকে । ্‌ 

প*ীজবাদ হচ্ছে এক ধরনের বাজার-ভীঁত্তক ব্যবস্থা, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা 
( কার্লমাকস ) ; পণ্য হচ্ছে এমন মাল, যা উৎপাদক সরাসাঁর ব্যবহার করে না, 
বাজারে 'বানময়ের জন্য তৈরী করে । ভি. আই. লোনন প"জবাদের ব্যাখ্যা 
করেছেন 'নম্নালাখতভাবে, “পখাঁজবাদ হচ্ছে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা যার 
বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রম-শান্তও পণ্যে পারণত হয় ।৮ 


প্রাক-প'জবাদ 


পুঁজিবাদ যে অনাঁদিকাল ধরে পাঁথবীতে নেই, তার সাক্ষী ইতিহাস । 
সমাজের পারবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পখ্ঁজবাদের বিকাশ ঘটেছে । 

পঁজবাদের আগেও পাঁথবীতে অন্য ধরনের শ্রেণী-সমাজ বিদ্যমান 'ছল। 
সেই সমাজে শাসক-শ্রেণী শ্রমজীবী মানুষের উদ্বৃত্ত শ্রম অথবা উদ্বৃত্ত পণ্যের 
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গ্বারা জরীবকা দনর্বাহ করত । একে বলা হয় ক্লীতদাস ও ভূমদাস প্রথা । 
মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র ও প'জিবাদের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে সামন্ততন্দ্ে 
ভূমিদাসরা তার উদ্বৃত্ত শ্রম মালিককে প্রদান করতে আইনানসারে বাধ্য ছিল । 
কিন্তু পশঁজবাদে শ্রীমক অর্থনৌতক বাধ অনুসারে মালিককে তার উদ্বৃত্ত 
শ্রম প্রদান করতে বাধ্য । 

পূর্ববতাঁ আধেয়র মধ্য থেকে প'াঁজবাদের বিকাশ প্রাক্রিয়ার এবং পরবতাঁ- 
কালে পূর্ববর্তা উৎপাদন ব্যবস্থার অবদান ভূমদাসের মজুরী-ভোগী শ্রামকে 
পাঁরণত হওয়ার বকাশ প্রক্রিয়ার কালটা ছিল খুবই দীর্ঘ এবং অত্যন্ত জটিল । 
কোন কোন দেশে সামন্ততদ্বের পতন ঘটেছিল উপর থেকে চাপানো এক অথ 
নৌতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লবের ফলে । কিছ; আঁভজাত ভম্যাধকারীর সঙ্গে 
একযোগে বড় বড় বাণকরা 'ছিল সেই 'বস্লবের হোতা । আবার কোন কোন 
দেশে ক্ষুদ্র উৎপাদক থেকে ক্ষদ্রু পশঁজপাতিতে পাঁরণত লোকেরা সামন্ততাঁন্ত্রিক 
শোষণের বিরুম্ধে দ্রোহের দ্বারা তলার দিকে বিপ্লব ঘাঁটয়ে সামন্ততন্ব্ের 
উচ্ছেদ সাধন করে! উীল্লাখত আধেয়র মধো মালিকানার ঘনীভবনের একেবারে 
বিপরাঁত প্রান্তে স:হ্ট হয় প্রোলেতারিয়েতের ( শ্রম ছাড়া আর কোন মূলধন 
যাদের নেই )। এই ঘটনার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ক্ষুদ্র উৎপাদক 
সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবল্দাঞ্ধ। তাদের বলা ঘটল 
নিশ্নালাখত ভাবে ঃ একদিকে ধন" কৃষকদের একাঁট উচ্চতর স্তরের আঁবভণব 
এবং অপর 'দকে গরীব মানুষের একটা 'নমনতর স্তরের আঁবর্ভাব | প্রথমোক্ধরা 
তাদের ধন সম্পদের পারমাণ বাঁড়য়েই যেতে লাগল এবং শেষোস্তরা দারিদ্র ও 
ধণের চাপে জর্জরিত হয়ে প্রথমোস্তদের সেবা করতে বাধ্য হল । এই প্রাথামক 
সয় শিজ্প বিপ্লবের পরবতাঁকালে অথনোতিক সম্প্রসারণে বিকাশ লাভ করল 
এবং সেই সম্প্রসারণ তার একটা নিজস্ব বেগ সৃষ্টি করল। 


প*জবাদের বিকাশের জন্য দুটি পূর্বসর্ত অপারহার্য | একাঁট হচ্ছে, 'শজপ 
বাণিজ্যে পাঁজ লগ্নীকারক এক শ্রেণীর মানুষ এবং আর একটি হচ্ছে, আরও 
বড় রকমের বাণক পুঁজির (17810118176 081)169] ) আঁম্তত্ব থাকা চাই। 
প'ীজবাদী উৎপাদন প্রণালী (অর্থাৎ পশ্দাজর সঙ্গে মজুরীভোগণী শ্রামকের 
সম্পর্ক ) দুই অধ্যায়ে িভস্ত £ একটি হচ্ছে প্রাক শিল্প 'িস্লব অধ্যায় এবং 
অপরটি হচ্ছে শিল্প বিপ্লবোত্তর অধ্যায় । কার্লমাকস প্রথমাটর নাম দিয়েছেন 
“ম্যানুঘ্তাকচার” (70908606816) এবং শেষেরাটর নাম দিয়েছেন “মোসিনো- 
ফ্যাকচার” (0901010091806056) ৷ প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উত্তরণ 
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সর্বত্র সমভাবে সম্পন্ন হয়নি । তবে পুঁজিবাদ শিজ্পাঁব্লবের পরই লব্বা 
লম্বা পা ফেলে অগ্রসর হয় এবং দেখা যায় যে উনাঁবংশ শতাব্দীর মাঝামাঝ সময় 
থেকেই কোন কোন দেশে ( যেমন ধরুন ইংল্যান্ডে ) পূর্ণাকারে পশুঁজবাদের 
উত্থান ঘটে । 


প“1জবাদের বিকাশ £ প্রতিযোগিতা ও মনোপি 


প'হাজবাদণ সয় পতঞ্জশভবন প্রাকুয়া সামনে পদক্ষেপ করার সত্গে সত্যে 
দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলে । চালু কারবারের মুনাফা জমিয়ে এবং পণলগ্নীর 
দ্বারাই সেটা সম্ভবপর হয় । স্ণয় পুঞ্জীভবনের পারিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
উৎপাদনের কলাকৌশলের যথেন্ট উন্নাতি হয় । উন্নততর কলাকৌশল উৎপাদন 
পদ্ধাতিতে বিপ্লব এনে দেয় । সেই পর্যায়ে পণ্য উৎপাদন আত দ্রুতগাঁতিতে 
বৃদ্ধি পেতে থাকে ৷ সৌঁদক দিয়ে দেখতে গেলে, ইতিহাসের যেকোন অতাঁত 
উৎপাদন প্রণালণর চেয়ে পুশঁজবাদ তার বিকাশের প্রথম পর্ধায়ে বেশী প্রগতিশীল 
[ছিল । কাল'মাক্স এবং ফেডারক এখ্গেলস: কমিউনিস্ট ম্যানিফেচ্টোয় 
বলেছেন “বু্জোয়ারা ( প*জপাতি শ্রেণী ) এঁতিহাসকভাবে একটা বরাট 
বৈপ্লবিক ভামকা গ্রহণ করোছল ।” 

সুতরাং, সংক্ষেপে, প্রগাতর অর্থ হল, নাট সমাজে উৎপাদনশীল 
শন্তগুলোর গবণাশ ও 1বকাশ প্রচেষ্টা । গবকাশের পথে চলাঁতি উৎপাদন-সম্পর্ক 
উৎপাদন বাদ্ধ:। এবং উৎপাদনশখল শান্তগুলোর পারবর্ধনের প্রাতবন্ধক হয়ে 
দাঁড়ায় । সুতরাং সামাজিক উৎপাদনের শীল্তগুলোর আরও বৃহত্তর আকারে 
মুন্ত সাধনের জন্য সেই সম্পকেরি পরিবর্তন ঘটাতে হয় এবং সেই কাজে 
অগ্রসর হয় প্রগতির শান্তগুলো । 

প'াজবাদের উথানের প্রাথামক পর্বে মূলমন্ত্র ছিল অবাধ বাণিজ্য এবং 
অবাধ প্রাতযোঁগতা । প্রত্যেক পশু'জিপাতই জানত যে, যাঁদ সে ক্রমাগত তার 
পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হাস করতে না পারে, তাহলে তার প্রাতযোগীরা তাকে 
বাজার থেকে তাঁড়য়ে তবে ছাড়বে । তাই নিত্য নতুন আঁব*কারের প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিল । উৎপাদনের নতুন নতুন কলাকৌশল আঁবদকারের জন্য ক্রমেই 
আরও বেশী বেশী পশুজি লণ্নী করা হ'তে লাগল । তার ফলে নতুন নতুন 
কলাকৌশলের আবিভগব ঘটতে লাগল এবং উৎপাদনও 'বরাট আকারে বেড়ে 
যেতে লাগল । সেই লধ্গে মজ:রীভোগী শ্রমিকের সরবরাহ বেড়ে গেল 
হ: হু করে। উৎপাদনের কলাকৌশলের বকাশের ফলে পঁজিপাঁতরা কম 
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শ্রমক দিয়ে বেশী পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হওয়ার ফলেই সেটা সম্ভব 
হয়েছিল ৷ তারই পাঁরণামে কালক্রমে শ্রামকের চাহদার চেয়ে সরবরাহ হয়ে গেল 
বেশী এবং আঁবভশাব ঘটল বেকার এবং আধাবেকারের প্রপণ্চ । বেকারী ও 
আধাবেকারণ হয়ে দাঁড়য়েছে পাঁজবাদী ব্যবস্থার দুরারোগ্য ব্যাধি । 

উন্নততর কলাকৌশলের মাধ্যমে বাধ'ত উৎপাদনের এই বিকাশে চলতে থাকে 
বিরাট আকারে পৃুঞ্জীভবনের প্রক্িয়া । পুঞ্জশভবন হয় দুটি স্তরে । একটি 
ঘটে উৎপাদন ইউীনটের স্তরে । নিছক অথ-নোতিক প্রয়োজনেই, এবং সেই সথ্গে 
উৎপাদনে আতি সক্ষম ও জল মৌসনপত্রের ব্যবহার, জটিল শ্রম-বিভাগ, 
[বশেষীভবন ইত্যাঁদর ফলে বৃহত্তর উৎপাদন ইউীঁনট গঠন না করে উপায় 
থাকে না। দ্বিতীয়, কোম্পানঈ কাঠামোর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও পুঞ্জীভবন 
ঘটে । তাই বহু গবশিষ্ট পঁজিপাঁত আধানক যৌথ কোম্পানী অথবা বাণজ্য 
কপেণরেশন গঠনের পথে অগ্রসর হয় । 


এই পহ্ঞ্লীভবন প্রাক্য়ার মধ্যে দিয়েই আঁবভণব ঘটে মনোপাঁলর। 
অর্থ নোভিক ব্যাথায় মনোপাঁলর অর্থ হচ্ছে সরবরাহের উপর প্রভাব বিস্তারের 
এবং সেই ভাবে পণ্যমূল্যের উপর ব্যাপক প্রভাব বিদ্তারের ক্ষমতা । একবার 
মনোপলির আবিভগব ঘটলে তারা চিরকালের জন্য বাজারের প্রভূ হয়ে বসে। 
মুনাফাই প'াঁজবাদের একমাত্র লক্ষ) ও চালিকা শাক্তু বলে প“াঁজবাদী 
মনোপলিগুলো তাদের মুনাফার নান্রা বাড়াবার জন্য প্রচণ্ড চাপ দেয় । বখনও 
কখনও উৎপাদন হাস করে পণ্যের মূল্য ঝাঁড়য়ে দেওয়া হয় । 


মনোপাঁল বাজারের উপর প্রভূত্ব করে নানা ভাবে । কখনও কখনও তারা 
বাজারে বৈশিল্ট্যযস্ত পণ্য ছেড়ে দেয়। লেগুলো কিন্তু আসলে নতুন নাম 
এবং ছাপে পুরোনো পণ্যই ॥ বিরুয় দক্ষতা ও বিজ্ঞাপনে ক্রেতাদের বিভ্রান্ত 
করে এবং ভয় দে'খয়ে সেই পণ্য আরও বেশী দামে কিনতে বাধ্য করা হয় । 
আর এক পদ্ধাত হচ্ছে 'বাঁভন্ন মনোপাঁলর মধ্যে বাজার ভাগাভাগি করে নেওয়া । 
একের বাজারে অপরে ঢুকবে না । এছাড়া মনোপাপগুলো ঘথেচ্ছভাবে পণ্যের ষে 
মূল্য 'নার্দস্ট করে, সেই মূল্যে পণ্য বেচতে ছোট ছোট প্রাতযোগীদের বাধ্য 
করা হয়। মনোপাঁলরা প্রাতযোগতা পুরোপুঁর বন করতে চায়না । 
মনোপাঁলর স্তরে পুরোনো ধরনের প্রাতযোগিতার অস্তত্বও অবশ্য থাকে না। 
তখন প্রতিযোগিতা চলে এক মনোপাঁলর সঞ্চগে অপর মনোপলির ৷ পণ্যমূল্যের 
তীব্র লড়াইয়ে সেই প্রতিযোগতা প্রাতফাঁলত হয় । তখন এক পক্ষ অপর 
পক্ষের চেয়ে কম দামে একই পণ্য বাজারে ছাড়ে । এই প্রাতযোগিতার মধ্য দিয়ে 
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কোন একটি মনোপলি অপর মনোপলিগুলোকে ডুবিয়ে আরও বৃহাদাকার 
ধারণ করছে । অতঃপর সেই বিজয়ী মনোপাঁল তার ক্ষমতার জোরে আঁত- 
মুনাফা কামাবার ব্যবস্থা করে নেয় । 

মনোপাঁলভবন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে একন্রীভবন প্রকরণ । 
এটা মিলনেরই (77016) এক রূপ । প্রাতদ্বন্দৰী কোম্পানীগুলো একত্রিত 
হয়ে এক বিরাটাকার সংস্থায় পরিণত হয় । অতঃপর বৃহত্তর সংস্থা অপর 
সংস্থাগুলো গ্রাস করে। একন্রীভবনের আরও একটি রূপ হচ্ছে পরস্পরের সহ্গে 
সংবদ্ধ ডাইরেই্রেট ( অথণং এক গোষ্ঠী কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোে একই 
গোম্ঠীর ব্যান্তদের নিয়োগ )। একভ্রীভবনের আর এক রূপ হচ্ছে “পরামিড- 
ভবন” ; এই পদ্ধাততে িতৃকোম্পানতে ক্ষুদ্র অংশের আধকারী কোন ব্যান্ত 
বা গোষ্ঠী কয়েক শতগুণ আধক পুজার কোম্পানীসমূহের বিরাট সামাজ্যের 
উপর প্রভূত্ব বিস্তার করে । 'িলা-ঢালা বাজারচুস্তর অনেক ঘটনাও আছে । 
সেক্ষেত্রে কোম্পানী শুধু পণ্য উৎপাদন করে, কিন্তু সেই পণ্য বিক্রয়ের জন্য 
একটি সমন্বিত ব্যবসা প্রবত'ন করা হয়। একে বলে কার্টেল। বাজারচুষ্তর 
অংশীদার কোম্পানীর পণ্য বিয়ের এই ব্যবস্থাকে বলে বিক্রেতা সাণ্ডকেট । 

মনোপলির পরিবৃদ্ধর একটি পাঁরণাম হচ্ছে এই যে যে শিজ্পে মনোপাল 
প্রাধান্য বিস্তার করে, সেই শিজ্পে নতুন কোন ইউানিটের বড় একটা বিকাশ ঘটে 
না। মনোপাঁল সধ সময় ?নষেধাত্মবক-_বেশীদামে মাল বেচবে বলে সে উৎপাদনে 
নিষেধাজ্ঞা "দিয়ে বাজারে কীন্রম অভাব সৃষ্ট করে। শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
ছোট ছোট প'চাীজপতিদের পক্ষে নতুন ইউনিট খোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ 


মনোপাঁলর চাল ইউনিটগুলোর মুনাফার মান্রা হাস পেলেই তারা তখন এঁ সব 
ক্ষেত্রে আগ্রাসী আভযান চালায় । 


মনোপালর 'বকাশের পরবতী” স্তারে একল্রীকৃত বিরাটাকার সংস্থাগলোও 
অপ্রতুল হয়ে যায়। তখন দেখা দেয় বহু কোম্পান সংযুক্ত আরও বৃহদাকার 
সংস্থার (০0181977626) স্তর । মনোপ্পালভবন তখন সম্পূর্ণ হয় এবং 
চুড়ান্ত পর্যায়ে পেশীছে ধায়! তখন সে হয় শীর্ষদেশীয়, দিগন্তাবিদ্তৃত, ব্যাপক- 
স্থলাভীষস্ত এবং সকল ক্ষূ্র-বৃহতের আধার । 


শিজ্পে কনগ্লোমারেটের আর্বিভাবের সঙ্গে সঙ্গে আঁক ক্ষেত্রেও 
কনগ্লোমারেটের আবিভণব ঘটে এবং সেই দুইয়ের মধ্যে মিলনের ফলে 
[বিশাল আর্থঘক আলগারকরি (মুম্টমেয় ব্যান্তর আঁধপত্য ) সৃষ্টি হয়। 
সিশড়র আরও উপরে তৈরী হয় শিক্প-আর্ঘিক-সামারক সমাহার । অগ্রসর 
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প'হজিবাদী দেশগুলোর জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই সমাহারের আঁধপতা 
বিদ্যমান | 

মনোপলিগূলোর ক্লমবর্ধমান শান্ত সংগ্রহের কালে নিজ নিজ দেশে ( অগ্রসর 
প"াজবাদী দেশে ) আরও বেশী বেশী পাজি লগ্নীর সুযোগ হাস পেতে 
থাকে । কিম্তু তাদের হাতে প্রচুর লপ্নীযোগ্য মূলধন মজত হয়ে যায়। এই 
পর্যায়ে আর্থক আলগাকিগুলো (মনোপালি) বিশ্বের অর্থনোতিকভাবে অনগ্রসর 
দেশগুলোয় প"াজ রপ্তানির পথ অবলম্বন করে । এ সব দেশে প্রচুর কঁচা মাল 
এবং সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায় । তাই গোড়া থেকেই অনুন্নত এলাকায় মুনাফার 
হারটা হয় অনেক বেশী । পাঁজ রপ্তানির সকল ক্ষেত্রেই আলগাকিগিলোর জনা 
অর্থনোতিফ সুবিধা আদায় করবার প্রযোজনে যে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে 
হয়েছিল, হীতহাসেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে । এই পর্যায়ে আলগাকিগুলো 
শুধু; আতি-মুনাফা কামিয়েই খুশী থাকে না। এরপর সুরু হয় সর্বাঁধক 
মুনাফা কামাবার আভষান । 

এইভাবে সর্বাধিক অগ্রসর প'হঁজবাদী দেশগুলোয় আর্থিক আলগাকিগিুলোর 
পরিবৃদ্ধর সঙ্গে অনন্ত দেশগুলোয় অর্থনৈোতিক ও রাজনোতিক অনুপ্রবেশ 
অধ্গাংগনভাবে যুক্ত । কখনও কখনও সেট। প্রভূত্বের আকার গ্রহণ করে । এ বিষয়ে 
ভারতের অভিজ্ঞতা খুবই মর্মান্তিক | এদেশে বৃটিশ শাসন চালু হবার আগে 
বৃটিশ ইন্ট হীণ্ডয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব প্রাতীষ্ঠত হয়োছল । 


এরই নাম সাম্রাজ্যবাদ 


এই পায়ে অগ্রসর প'ীজবাদী দেশের মনোপাঁলগুলো অনুন্নত দেশগুলোয় 
সরাসার মূলধন লগ্নী করতে থাকে_-প্রথমে খনি শিল্প, বাগবাগিচায় এবং 
সেবামূলক কারবারে এবং পরবতর্ঁকালে কলকারখানা-ভাত্তক শিল্পে । অনুন্নত 
দেশগুলোতে মূল কোম্পানীর ভাঁগন-কোদ্পানী এবং অধঃস্তন কোম্পানী হিসাবে 
নতুন নতুন কোম্পানী খাড়া করা হয় এবং তারা মনোপাঁলির 'নাবড় ও ব্যাপক 
সুযোগ সুবিধা লাভ করে। এই হচ্ছে আধদীনক আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর 
বাল্য-শৈশবের চেহারা | 

সুতরাং আন্্তদেশীয় কোম্পাননগুলো সাম্রাজ্যবাদ নামে পারাচত প্রপণ্চের 
আবচ্ছেদযে অঙ্গ | 

সাম্রাজাবাদেক্র উপর অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন । তাঁদের মধ্যে আছেন 
জে. এ. হবসন, িওনাড উলূফ্‌ এবং রুডল্ফ: হিলফারাঁডং। তবে এ বিষয়ে 
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সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ভি. আই, লোৌনন রচিত “হীম্পরিয়ালিজম £ 
দি হাইয়েন্ট গেজ অফ ক্যাঁপিটালিজম” (সাম্রাজ্যবাদ £ পুঁজিবাদের সবেণ্চ 
পর্যায় )। 

লোঁনন সাম্রাজ্যবাদের যে সব মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তা হল 
এই £ (১) উৎপাদন ও পুঁজির পুঞ্জীভবন বিকাশের এত উচ্চস্তরে পেীছে যাল্ন 
যে সেখানে সে মনোপালর সষ্ট করে এবং এই মনোপালিগুলো অর্থনোতিক 
জশবনে চূড়ান্ত ভ্ামকা গ্রহণ করে ; (২) ব]াথ্কের পঁদাঁজ এবং শিল্প পাঁজর 
মিলন (1051) ঘটে এবং তারই 'ভীত্ততে গড়ে ওঠে আর্ক আলগাঁকর 
“লগ্নী-প্ীজ” (80895 02011); (৩) পুজি রন্তানি। এটা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । পণ্য রপ্তানির সঙ্গে এর বন্দঃমান্র সম্পকণ নেই ; 
(৪) আন্তজশাতক পণ্ীজবাদী গনোপাঁলর আবির্ভাব । তারা পাথবাঁটাকে 
নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয় ; (৫) বৃহত্তম প-হাজবাদী শাস্তগুলোর 
(দেশ) মধ্যে এলাকার ভীত্ততে সমগ্র পাঁথবীতে ভাগবাটোয়ারার কাজ সম্পন্ন 
হয়। (ইম্পারয়াপলজম : দি হাইয়েম্ট স্টেজ অফ ক্যাঁপটালিজম-_সপ্তম অধ্যায় )। 
মনে রাখা দরকার লোনন এটা লিখোঁছলেন প্রথম বি“বযুদ্ধের সময় । 

তখনকার গদনের “আন্তজর্শীতিক পখুঁজবাদী মনোপলিসই বকাশের মধ্য 
য়ে এযুগের ভান্তর্দশীয় কপেণরেশনে পাঁরণত হয়েছে বলে বর্ণনা করা যায়। 

মনোপাঁপর পর্যায়ে পজবাদ নিষেধাত্মক রূপ পারগ্রহ করে। ভারতে 
সুপারচিত এম-আর-ট-ীপ আইন হচ্ছে মনোপাঁলস এগ্ড রেস্টরিতেড ট্রেড 
প্যাকাটসেস গ্যান্ট” । সতরাং মনোপালর পর্যায়ে প'াজবাদ প্রাতীক্লয়াশীল ; 
উৎপাদনশ শাস্তগুলোর পাঁরনাদ্ধর পথে পদাজবাদ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । 
প*ুজবাদ “সর্বোচ্চ পয য়ে” পে ছে গিয়ে যখন সাম্রাজ্যবাদে পাঁরণত হয় তখন 
সে আরও প্রাতক্রিয়াশশল হয়ে ওঠে । মাঘ্রাজ্যবাদ যে সব দেশে তার অর্থনোতি 
ও রাজনোতিক প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করে, সেই সব দেশে শিজ্পের বকাশ প্রাতরোধ, 
এমন ক ধ্ংসও করে। শপ সম্ভাবনারও 1বনাশ ঘটায় । সাম্রাজ্যবাদের 
হণনতম বিকাশের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে ফ্যাঁসিবাদ । সেটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের 
[নরমমতম নগনস্বরূপ ॥ 

সুতরাং বর্তমান অবস্থায় উন্নয়নশীল এবং অন:ম্ত দেশগুলো ফ্যাঁসিবাদ ও 
সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং আন্তরেশীয় কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম 
চালাচ্ছে, সেই সংগ্রাম হচ্ছে প্রগাঁতর লড়াই । কারণ এই লড়াই কার্যত 
প্র সব দেশের উৎপাদন শাল্তগুলোর বন্ধনমুস্তির লড়াই । শেষ পর্ন্ত 


৪৬ 


প"জবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে উংপাদনী শান্তগুলোর সীমাহীন মুন্তর জন) 
সংগ্রাম । 

অনুন্নত দেশগুলোয় মনোপি এবং আন্তরেশীয় কোম্পানীগুলোর পুজি 
রঞ্তান কথনও সেই সব দেশের শিল্পের পারবাঁম্ধ এবং ?বকাশের সহায়ক হয় 
না। রপ্তানী করা পণুজর বেশীরভাগটাই লখ্নী করা হয় খাঁনজ সংগ্রহ এবং 
বাগবাগিচ। জাতীয় প্রাথীমক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ; কিছটা কৰা হয় প্রক্িয়ন শিল্পে 
এবং আধা-তৈরী কাঁচামাল প্রস্তুতের শিল্পে এবং পর্বত কালে বড় রকমের 
লগ্নী করা হয় ভোগ্য-পণা শিজ্পে ! অধ্যাপক আর. নাক্সে তাঁর “প্রবলেমস: 
অফ ক্/পিটাল ফমেশন ইন আণ্ডার ডেভেলপডং কান্ট্রি” গ্রশ্থে বলেছেন, 
বদেশী পশুজি স্বজ্প আয় 'বাশম্ট দেশের ঘরোয়া অর্থনীতি বিকাশের পারবতে 
সেই সব দেশের কচামাল ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের চিরাচরিত ব্যবস্থাকেই আরও 
দৃঢ় ও শীস্তশালী করে তোলে । 


আগেই বলেছি, সমগ্র প”ুজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার পুঞ্জীভবনেরই 
অর্থ মনোপ'লি। তাই রাজনশীতর উপর, সমগ্রভাবে সমাজের উপর এবং সরক্কারখ 
নীতির উপর মনোপির প্রাধানা আরও জোরদার এবং ঘানষ্ঠতর হয় । রাষ্ট্র 
তখন প্রধান প্রধান মনোপালি গোষ্ঠীর স্বার্থ সাধনের কাজে এগয়ে আসে এবং 
তার জন্য অনান্য পশ্াজপাঁতদ্রে স্বার্থ ক্ষুপ্ন করতেও দ্বিধা বোধ করেনা । 
একেই বলে রাম্দ্রীয় গশ্ীজবাদ । এর এক ধাপ পরেই রাণ্রীয় মনোপাল 
প"ুজবাদ । | 

রাম্দ্রীয় মনোপলি প'দাজবাদ হচ্ছে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর জননী । 
সৃতর।ং আগেকার লগ্নী পশ্ীজর (20:০6 ০2191091) শঙ্গে আন্তেশণয় 
কোম্পানগুলোর কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান । সেই কারণে লক্ষ্য করা যায় যে 
আন্তরেশীয় কোম্পানীগুলো প্রাতাট দেশে আগেকার লগ্ন পশজর চেয়ে 
অনেক দূত গতিতে তাদের পুঞ্জীভবনের মান্রা বাঁড়য়ে ফেলে । অর্থলগ্নর 
সাধারণ ( সার্বজনীন ) উপায় এবং তার নিয়ন্ত্রণভার তাদের হাতে তুলে দিতে 
তারা বাধ্য করে। সরকারা প্রশাসন যন্দের উপর বিরাট চাপ সাঁষ্ট করে ক্ষমতা 
প্রয়োগের 'চরাচারত আধারকে নিজেদের সুযোগ সুবিধার অনুকূলে বথেন্ট 
পারমাণে পাল্টে দেবার ব্যাপারে তারা যথেম্ট সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে । 

এই প্রসত্গে লেনিনের বন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে । তিনি সতক্বাণশ 
উচ্চারণ করে বলেছিলেন £ এই ক্ষয়ের প্রবণতা ( অর্থনোতিক কাঠামো হিসাবে 
ক্ষয়) দেখে এটা অনুমান করা ঠিক হবে না যে, প'দাঁজবাদের দ্রুত পারবৃদ্ধির 
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সম্ভাবনা নিবারিত হচ্ছে **..**প'হাজবাদ (সাম্রাজ্যবাদের পর্ষীয়ে) আগের চেয়ে 
অনেক দ্রুতগাততে বেড়ে উঠছে ।” ( ইম্পিরিয়ালিজম 2 দি হাইয়েন্ট স্টেজ অব 
ক্যাপিটালিজম )। 

মনোপলি ও রাষ্ট্রীয় মনোপাল প'দাঁজবাদের পাঁরবৃদ্ধির এই প্রপণ্ের আরও 
একটি দিক আছে । দ্বিতীয় 'ববষঘ্ধের আগে মাঁকনি প্রশাস্ন “অর্থনোতিক 
ক্ষমতার পুঞ্জীভবন” সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি বিশেষ কাঁমশন গঠন 
করোছিলেন । তদন্তকারী বালে এবং মানস তাদের বিপ্পোটে বলেছিলেন £ 
“আধুনিক কর্পোরেশনের উত্থান যে অর্থনোতিক ক্ষমতা পুঞ্জশীভবনের উদ্ভব 
ঘটিয়েছে তা আধুনিক রান্ট্রশাস্তর সঙ্গে সমান তালে প্রতিদ্বান্দিবতা করতে 
সক্ষম । ভবিষ্যতে হয়ত দেখা ঘাবে প্রধান সামাজক সংগঠন হিসাবে কোল 
রেশনগুলো রাস্ট্রের স্থলাভাবষন্ত হয়েছে ।” 

অর্থনোতিক ক্ষমতার পুঞ্জীভবনই মনোপাঁলগুলোর নাজ নিজ দেশের 
সীমানা অতিক্রম করে বাইরের জগতে প্রভুত্ব ঠবস্তারের চাঁলকা শান্ত । সেই 
কারণেই এগুলোকে বলা হয় আন্তদেশীয় কর্পোরেশন ॥ রাষ্ট্রকে তারা তাদের 
কাজে সহযোগিতা করতে বাধ্য করে এবং অতঃপর সনুুদ্র পারের দেশগুলো লুট- 
পাটের কাজটা হয়ে দাঁড়ায় আন্তদেশীয় কোম্পানী ও রাস্ট্রণান্তর যৌথ আভযান । 

সুতরাং আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলো হচ্ছে বর্তমানকালের পশ্াীজবাদী 
[বিকাশের অবদান । এগুলো একাঁধক মহাদেশে পা রেখে দাঁড়ানো দৈত্য বিশেষ । 
নিছক বৃহৎ অথবা আত বৃহৎ কারবারের ব্যাপার আর এগুলোর নেই । গুণগত- 
ভাবে এগুলো নতুন ধরনের ইউনিট ৷ রাম্্রীয় ক্ষমতা এবং পুঁজিবাদী সমাজের 
সমগ্র সংগঠনের উপর এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবই এই ইউনিটের মধ্যে প্রাতফলিত 
হচ্ছে । 

জাতীয় পর্যায়ে সব চেয়ে শত্তিশালী কনশ্লোমারেটেগুলো (বহু কোম্পানী 
সংযুত্ত আত বৃহৎ সংস্থা ) রাঘ্ট্রীর সহায়তায় অন্যান্য দেশের কনশ্লোমারেটের 
সথ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবার প্রয়াস পায় । প্রাতযোগীদের সঙ্গে সমান- 
তালে প্রতিদ্বান্দহতা করার সুবিধার জন্য এবং পুঁজির আন্তজর্শীতক পুঞ্জী- 
ভবনের বিরুদ্ধাচরণের জন্য আম্তর্দেশীয় কর্পেরেশনগুলোকে অর্থ সামর্থ 
জগয়ে সাহাষ্য করে পশাঁজবাদী রাষ্ট্রগুলো । এমন অঘটন ঘটবার কারণ, 
মনোপাঁল এবং আত বৃহৎ মনোপির পর্যায়ে এবং আন্তদেশিনয় ক্পেরেশন ও 
কনগ্লোমারেটের পর্যায়েও তারা কখনও স্বাবরোধতা থেকে নিজেদের মস্ত. 
করতে পারে না। নতুন পর্ষায়ে প্রাতষোগতা ও অন্তশীবরোধ আরও বিপহ্জনক 
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হয়ে ওঠে । তখন মনোপালগুলোর মধ্যে বিশ্বের বাজার ভাগধাটোয়ারার জন্য 
[বম্বষুদ্ধ বেধে যায় । 

প'ীজবাদী দ্যানয়ার স্বপীবরোধশীর পাঁরণাম এড়াবার জন্য এবং আর্ক 
ভীত্ত দূঢ়তর করবার জন্য আম্তর্দেশীয় কোম্পানগুলোর মধ্যে এক ধরনের 
অত্গীকরণ € অন্যান্য কোম্পানীগুলোকে নিজের অঙ্গীভূত করে নেওয়া ) এবং 
এক আঁতজা তিক ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন হয় । কম্তু সেই উদ্দেশ্য সাধন করা 
তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ মনোপিগুলোর মধ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদশদের 
মধ্যে প্রতিদ্বান্দিবতার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে আন্তদেশটিয় কোম্পানীগুলো । 

ইউরোপে বাঁভন্ন গভণ“মেন্ট এবং মনোপলিগলোর তরফ থেকে একটা 
আতজাতিক ক্ষমতাধকারী সংগঠন তৈরশর চেষ্টা হয়েছে । আন্তজর্ণাতক 
ক্ষেত্রে এই রকম একাঁট সংগঠনের নাম ইন্টারন্যাশনাল মাানটারণ ফাণ্ড (আই-এম- 
এফ )। এই আই-এম-এফ মাঁক্ন ডলারের প্রাধান্য রক্ষা করে, ইউরোপীয় 
পুঁজ এক জায়গায় জড়ো করে, মদ্রামূল্য হাসের স্থ্ধান্ত নেয় এবং বৃহত্তর 
আকারে পশ্চাজর ফাটকাবাজী চালায় ৷ 'িম্তু এই আই-এম-এফও সাম্রাজ্যবাদের 
অন্তদ্্বন্দব স্তব্ধ করতে পারে না। ইউরোপের প্রায় সকল আঁর্থক উত্থান- 
পতনের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় ! 

সমগ্র পারাস্থাতর মূলে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুণ্ধোত্তর কালের মাকন 
নাত । আমোরকার মাশণল প্ল্যানেই সেটা সবচেয়ে স্পম্ট হয়ে ফুটে ওঠে ॥ 
আশু অর্থনোৌতিক ফল্ল লাভ এই পাঁরকঞ্পনার লক্ষ্য ছিল না। এর লক্ষ্য ছিল 
সমগ্রভাবে প'ীঁজবাদী দেশগুলোর ওপর প্রভূত্ব বিস্তার করা । আমোরিকা 
বহু রাষ্ট্রকে ডলার খাণ দিয়ে পহাজবাদণ দ্ানয়ার ব্যাৎকারের ভ্যামকাও গ্রহণ 
করে৷ তার ফলে আন্তজর্নীতক অ.থ-ব্যবস্থায় ডনারের প্রাধান্য প্রাতীন্চত হয়। 

আন্তদেশশয় কোম্পানগগুলর সাম্প্রাতককালের পাঁরবৃদ্ধ সমগ্র প্ধীজ- 
বাদ? দুনিয়ার উপর আমেরিকার প্রভুত্বেরই প্রতাক্ষ পারণাম । কিম্তু লোঁননই 
বলেছেন, পৃথিবীতে কোন আতি-সাম্রাজ্যবাদের (5801 107]901191191) আবিভাব 
ঘটতে পারে না। সেই কারণেই আজকের দানা আমোরকার সঙ্গে অন্যান্য 
প*াীজবাদী-সামাজ্যবাদী দেশগুলোর তীর বিরোধ লক্ষ্য করা যাচ্ছে । ডলার 
প্রভৃত্বর 'বরুণ্ধে ফ্রান্সের 'বদ্রোহ নিশ্চয়ই কারো দ্যাম্ট এড়ায়নি । এই বিদ্রোহ 
পাশ্চন জাম্মানশতেও ঘণায়মান। আমোরকার সকল অপকর্মে ব্রিটিশ পার্লা- 
মেণ্টের যোগসাজস রয়েছে বটে তবে মাঁকিন প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বৃটেনে প্রায়ই 
[ক্ষোভ ফেটে পড়ছে । 
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মাকনি বাণিজ্য দর্খরের হিসাবে বিদেশে আমোরকার সরাসার লগ্নীর 
পারমাণ ৭০০০ কোট ডলারের মত । এটা ১৯৬৯ সালের হিসাব । তার মধ্যে 
8৮০০ কোটি ডলার লগ্নী করা আছে অগ্রসর প'হাঁজবাদী দেশগুলোয় । 
উন্নয়নশীল দেশগুলোয় মাঁকন লগ্নীর পাঁরমাণ ২০০০ কোট ডলার ৷ জাপানে 
মাঁকন লগ্নীর পারমাণ ১০০ কোটি ডলার এবং দাক্ষণ আঁফকায়.১০০ কোট 
ডঙ্গার। 

এটাও বিশেষ লক্ষাণণয় ঘটনা যে ১৯৬৯ সালে বদেশস্থ মাঁকনি কোম্পানী- 
গুলোর মাজসরঞ্জামের জন্য আমেরিকার বাজার থেকে ১৩০১ কোটি ডলারের 
মালপত্র খাঁরদ করা হয়োছিল । 

এই ভাবেই মাঁক্ন, আন্তশীয় কোম্পানগুলো অপর দেশকে শোষণ 
করে থাকে । 

আন্তদেশীর কোম্পানগুলো রূুমেই আরও বেশী বেশী করে অপর 
কোম্পানীগ্লোকে অঙ্গভূত কবে নেয় এবং সেই প্রাকয়ায় অনেক দুল 
কোম্পাননর হয় ভরাডুবি । আম্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো প'হাজবাদী ব্যবস্থার 
1ভাত্ততে পাঁরণত হওয়ার ফলেই এই অঙ্জীকরণ আঁনবার্ধ হয়ে ওঠে । কার্যত 
নতুন নতুন কৃংকৌশল প্রয়োগের একচেটিয়া সুযোগ তাদেরই আছে । এতদূর 
ক্ষমতার আধকারা হওয়ার ফলে আন্তদেশশয় কোম্পানীগুলো সর্বাধক পণ্াঁজ- 
বাদী মুনাফা আদায়ের মতলবে উৎপাদন শান্তসম্‌হের দ্রুত পাঁরবাদ্ধর পথ 
রোধের নতুন নতৃন পন্থা খ হজে বেড়াচ্ছে । 

সুতরাং একথা পাঁয়কার ভাষায় বলা চলে যে আজকের 'দনে আন্তদেশীয় 
কোম্পানীগুলো বিশ্বের পক্ষে এক আত বিপজ্জনক অধঃপতনশঈল সামাজ্ক 
অর্থনোতিক সংগঠন । 


সূত্র ও উল্লেখপজন 


মার্স ডব ৪ ক্যাপিটাঁলজম--ইয়েসটারডে এণ্ড টুডে । 
২ লায়ে'স এণ্ড সোসাইটি । 
৩ ভি. আই. লৌনন £ ইম্পিরিয়ালিজম--দ্য হাইয়েস্ট স্টেজ অব 
ক্যাপিটালিজম । 
৪ আর. নারকনস: 3 প্রবলেমস অব ক্যাপিটাল ফরমেশন ইন 
আশ্ডারডেভেলপড: কানট্রিজ-। 
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চতর্থ অধ্যায় 
কিভাবে তাদের কাজকারবার চলে_কয়েকটি দ ষ্টান্ত 


মার্কন অর্থনশীতিবিদ রেমণ্ড ভার্নন আন্তদেশীয় কোম্পানশগুলোর যে 
সংজ্ঞা নরেশ করেছেন, তাতেই তাদের আসল চেহারা স্পন্ট হয়ে উঠেছে । তান 
বলেছেন, যে কোন একটি আন্তদেশীয় কোম্পান৭ হচ্ছে এমন একটি সংস্থা, 
যার বাঁণাঁজ্যক লেন-দেনের পরিমাণ কয়েক 'বাঁলয়ান এবং তার 'ক্লিয়াকাণ্ডে সে 
[বদেশমুখী । আর কমপক্ষে অন্তত ছয়?ট দেশে সে উৎপাদনকারণ উদ্যোগের 
মালিক । 

ভার্ননের তাঁলকা অনুযায়ী বিশ্বের ২৮৭টি বূহ্দাকার আম্তরেশীয় 
কোম্পানীর মধ্যে ১৮৭টর মালিক হচ্ছে আমোরকা 1 বাকী ১০০1টর মালিক 
অন্যান্য প-ুঁজবাদ? দেশগুলো । আন্তদেশীয় কোম্পানী সম্পকে রাষ্ট্রসংঘের 
অর্থনোঁজক ও সান্াজক পর্ধদের (012500) বন্তব্য হচ্ছে £ 

“বগত ২৫ বছর আন্তজাতিক অর্থনোতিক সম্পকেরি ক্ষেত্রে আন্তদেশিনয় 
কপেণশরেশনের নাটকীয় বিকাশ ?বশ্বে এক মস্ত প্রপণ্থ হসাবে পাঁরলাক্ষত 
হয়েছে । আকার, ভৌগাঁলক বিস্তার, 'ক্রয়াকাণ্ডের ব্যাপকতা, দুনিয়াব্যাপন 
সম্পদ সান্ট ও তার উপর প্রভূত্ব প্রাতণ্ঠা এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
সেই সম্পদের ব্যবহার ইত্যাঁদর দিক ?দয়ে দেখতে গেলে কর্মপারাধ ও সংখ্লেষে 
আন্তদেশীয় কোম্পান? 'বাঁভন্ন রান্ট্রের মধ্যে চরাচরিত অথ নোতিক বানময়ের 
প্রাতিদ্বন্দবী 1 

কাজেই সব দিক থেকেই এটা পাঁরদ্কার যে আম্তর্দেশপয় কোম্পানশগৃলো 
গৃণগতভাবে চিরাচরিত শিজ্প-বাঁণজ্য ইউীনট থেকে পৃথক ধরনের- যাঁদও 
উভয়ই পশ্ুঁজবাদী ব্যবস্থার অবদান । শুধু মাত্র পুঁজিবাদী 'বাধর উপর 
দরাড়য়েই আন্তদেশিীয় কোম্পানীগুলো দৈত্যের আকার ধারণ করেনি । তাদের 
বৃহদাকার ধারণের মুলে অনা কারণও আছে । বৃটিশ পালামেন্টের সদস্য বব 
এডওয়ার্ডস আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগহুলর পারবৃম্ধর নিশ্নলাখিত কারণগুলো 
তালিকাভুক্ত করেছেন £ 

(১) যুদ্ধের ফলে সৃণ্টি হওয়া সাধ।রণ অর্থনৈতিক পাঁরাস্থাতি ; (২) যুদ্ধের 
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সময় বিধ্বস্ত এবং বিপযস্ত শিজ্গ পুনগণঠনের জন্য আশু লগ্নীর প্রয়ো- 
জনীয়তা ; (৩) বৈদেশিক 'বানময় সম্পদের ব্যাপক অবক্ষয় ; (৪) উৎপাদনের 
মান্না হাস, বিশেষ করে ইউরোপে ১ (৫) স্থানীয় সম্পদ বাদ্ধর জরুরা প্রয়োজনে 
দেশের সর্ব বিদেশী লগ্নীর স্বাগত-সম্ভাষণ লাভ ; (৬) 'বদেশী কোম্পানীর 
উপার্জন আটক--যার ফলে তারা তাদের উদ্বৃত্ত তহাবল উপার্জন আটককারী 
দেশেই লণ্নী করতে বাধ্য হয় ; (৭) ক্মেই আরও বেশী বেশী দেশের দ্রুত- 
গাতিতে মুস্তর পথে অগ্রসর হবার প্রয়োজনীয়তা । আরও বিদেশী পুঁজি 
আকর্ষণের জনা গবদেশ লশ্নীর আয় স্বদেশে প্রেরণ ; (৮) ইউরোপে মার্কিন 
অভিজ্রতাঁভীত্তক বৃহদাকার উৎপাদন পদ্ধাতির চাহিদা বৃদ্ধি ; (৯) ইউরোপে 
উৎপাদনের বিরাট উদ্ধগাতি এবং বারোয়ারী বাজার (০০0যা]701) 71819) তৈরী 
করে শুকক হাস 3; (১০) গ্রেট বুটেনে লগনীর ফলে এমন এক স্বাধঈন বাণজ্যের 
এলাকায় প্রবেশ লাভের সুযোগ ঘটে যেখানে বাস করে ১০ কোঁট ক্রেতা; 
(১১) যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট ও নাটকীয় উন্নাতি-_যার ফলে মুহূর্তের মধ্োই 
বিশ্বের ষে কোন প্রান্তে যে কোন মানুষকে চোখেও দেখা যায় এবং তার সঙ্গে 
কথাবাতণও বলা যায় । 

বব এডওয়ার্ডস আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলোর চাঁরন্র বর্ণনা করেছেন 
নম্নালীখতভাবে £ 

(ক) এদের আচরণ সম্পূণ* স্বার্থপরতার দ্বারা পাঁরচাঁলত । কোন মানাঁবক 
অথবা সামাঁজক ন্যায় নী1তর প্রাতি এদের শ্রদ্ধা নেই । আন্তর্জাতক 'নয়মের 
বাঁধনে বাঁধা না থাকলে এদের অপকম” সামা ছাঁড়য়ে যেতে পারে ; (খ) কোন 
আন্তজর্শাতক রাজনোতিক কর্তৃপক্ষের আঁস্তত্ব বিদ্যমান নেই ; (গ) বিশ্বব্যাপ+ 
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের উপযোগাঁ কোন সংস্থা নেই ; (ঘ) রোজন্ট্রেসন ও কর ধাষের 
ক্রমতাপ্রাঞ্ধ কোন কর্তৃপক্ষ নেই । আন্তাতক সদা৮রণ ও শ্রম-মান প্রাতিষ্ঠার 
ব্যথতা ; (ঙ) বরোধ, "বাঁধ এবং সামাঁজক দায় দাঁয়ত্ব বিচারের কোন চালু 
ট্রাইবনাল নেই ; (চ) এই গ্রহে আন্তদেশীয় কোম্পানগুলোই প্রধানত আবহাওয়া 
দুঁষতকরণের জন্য দায়ী । আকাশ-বাতাস-নদনদী সমুদ্র খাল বিল ক্রমেই 
আরও ব্যাপকভাবে দাঁষত করা হচ্ছে । তা সত্বেও এই কোম্পানীগুলো স্বদেশের 
সামাঁজক দায় দাযিত্ব এড়াবার জনা কর ফাঁকির স্বর্গ রচনা করেছে এবং দাঁষত- 
করণ নিবারণ আইন এড়াবার জন্য দাযতকরণের স্বর্গ রচনার প্রয়াস পাচ্ছে ; 
(ছ) এই কোম্পানীগুলো তাদের পিতৃ কোম্পানীর নীত প্রয়োগ করে এবং পিতৃ 
কোম্পানগুলো পিতৃদেশের গভর্ণমেন্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাই পে প্রায়ই 
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ভন দেশের (ষে দেশে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর শাখা অথবা অধঃস্তন সংস্থা 
কাজ-কারধার করে ) স্বার্থের প'রপন্থী হয়; (জ) সবাঁধক মুনাফা কামাবার 
স্বার্থে তারা বশ্বের দারদ্রু দেশগুলোর 1বকাশ প্রাক্রয়ার উপর অথনোতিক 'বাধ- 
নিষেধ চাপিয়ে দেয় । তারা বাইরের লোকের সুবিধার জন্য স্থানীয় প্রাকাতক 
সম্পদ শোষণ করে ; (ঝ) 'বশ্বের সমস্ত প্রাকীতিক সম্পদ এবং আর্থক নিয়ন্ত্রণ 
আত দ্রুত তুলনামূলকভাবে অঙ্গ সংখ্যক আন্তজর্াতক কোম্পানীর কুক্ষিগত 
হচ্ছে । মোটামুটি ২০০০ কোম্পানী সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়া কব্জৰ করে রেখেছে ; 
(4) তারা ধনীকে আরও ধন? করার এবং দরিদ্রকে আরও দরিব্র করার, ধন? 
দেশকে আরও ধনী দেশে পারিণত করার এবং দাঁরদ্রু দেশকে আরও দারিদ্রের 
দিকে ঠেলে দেবার এক আত সুদক্ষ বাবস্থা চালু করেছে । 

'দ্য মাল্টন্যাশানাল” গ্রন্থের রচয়িতা ক্রিষ্টোফার টুগেণ্ডহাট বলেছেন যে 
আজকের আন্তর্দেশনয় কোম্পানীর ক্রমাবকাশের পথে কার্টেল হচ্ছে একটি পদ- 
ক্ষেপ। তারা ীশকপপাঁতদের আন্তজাতিক কর্পোরেশনের কাজ কর্মে ট্রোনং 
দয়ে দেয় । জাতীয় বরোধ অনুধাবন করতে এবং তদনুযায়ী বাঁণাঁজ্যক রশীতি- 
নত রদবদলের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতেও তারা ( কার্টেল ) 'শাখয়ে 
দেয় । শুধু স্বদেশের ঘরোয়া বাজারে পণ্য সরবরাহ এবং উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে 
রপ্তানির কথা চিন্তা না ক'রে সারা বিশ্বের পটভঠীমকায় নিজেদের 'শিজ্পের সমস্যা 
[ববেচনা করতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে । 

এই ভাবেই তথাকাঁথত আন্তজর্াতক কোম্পানীর আবিভণব ঘটেছে এবং 
এযুগে শিপ সংগঠনের এটাই বৈশিষ্ট্য । এই পাঁরবততনের মূলে আছে প্রধানত 
আগোরিকা । সুতরাং বর্তমানে বিশ্বে সরাসর বৈদেশিক লগ্নশর ৬৫ শতাংশেরই 
মালিক যে মার্কন কোম্পানী তাতে অবাক হবার কিছু নেই । আর মার্কন 
আন্তদেশীয় কোম্পানী মাঁকন মুলুকেই দডুভাবে প্রোথিত । অন্যান্য কোম্পানী 
যে দেশের, সেই দেশেই তার শিকড় প্রোথিত । ডাউ কোঁমকাল ইউরোপের প্রোসডেন্ট 
হার্বার্ট ডোয়ান “টাইম” পান্রকার প্রাতাঁনীধর কাছে বলেছেন “ডাউ একটি বশ্বব্যাপী 
কোম্পানী তবে. এর সদর দগ্চর 'মডল|ণ্ডে, ?মচিগানে ( আমৌরিকা )।” 

যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নাতর ফলে কোম্পানীগুলোর পক্ষে সারা 
দু'নয়ায় ছড়ানো শাখা ও অধন্গতন সংস্থার কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করা 
মোটেই কঠিন হয় না। উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যায় যে বৃটেন ও 
পাশ্চম জার্মানীতে ফোের যে হীর্জানয়ারিং ইউনিট আছে তার সঙ্গে এমনভাবে 
ডেট্রয়েটের টৌলফোন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে যে এসব দেশের ছক প্রণয়ন- 
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কারীরা অনায়াসেই সদর দপ্তরের কাম্পউটারকে কাজে লাগাতে পারেন । 
আই-বি-এম'র হাতে আছে ৩ শত আন্তজাতিক যোগাযোগ কেন্দ্র । তার মাধ্যমে 
প্রাতাদন টোলটাইপ করা ১০ হাজার বার্তা আনাগোনা করে । 

পণ্সাশ এবং ঘাটের দশকে আন্তদেশীয় কোম্পানগুলোর পাঁরবাদ্ধর প্রাক্য়া 
ব্যাখ্যা ক'রে রেমন্ড ভার্নন তাঁর “ফরেন এফেয়াস” পান্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে 
বলেন যে ১৯৫৩ ও ১৯৬৫ সালের মধ্যে উত্তর আমোরকা এবং ইউরোপে 
আন্তর্জাতিক পর্যটকের আনা-গোনা বছরে ১০ শ্তাংশ হারে বাদ্ধি পায় । একই 
কালে অগ্রসর প্ীজবাদী দেশগুলোয় মাঁক্কন লঙ্ননর পরিমাণও এহারে বাধ 
পায়। এই দুই ঘটনার মধ্যে একটা সরাসার যোগসত্র আছে বলে ভার্নন মনে 
করেন। 

ফাইজার কোম্পানীর প্রোসডেন্ট ও মৃ্য নির্বাহ জন জে পাওয়ার্স বিদেশে 
মার্কন আন্তরদেশীয় কোষ্পানীর সরাসার লগ্নীর পক্ষে বলেছেন, “বৃহৎ 
বাজারের একটা বড় অংশের জন্য কারকর প্রাতদ্বান্দব্তা করতে হলে বাজারে 
সরাসার অর্থলগনী করতে হয় । মৌলিক উৎপাদন ইডীনট স্থাপন করলে তা 
খুবই ভাল হয় । আর যাঁদ সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে বিক্লম-আফস-গুদাম 
এবং অন্তত প্যাকেজং ও যন্ত্রাংশ সংযোজনের কারখানা স্থাপন করা দরকার । 
বিংশ শতাব্দীর শেষার্দে বৃহৎ বাজারে নিছক দির হিসাবে বেশ দিন 
1টকে থাকা সম্ভব নয় |” 

আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর দৃণ্টিকোণ থেকে দেখলে বিদেশ যাল্তার সুবিধা 
অনেক । ড. পোন্ট কোম্পানীর আফসার বেলা বালাসা বলেছেন “আমরা যাঁদ 
কারখানা না খুলি, তাহলে সেই শূন্য স্থান পূরণ করবে স্থানীয় প্রাতযোগা । 
এ অবস্থায় আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে । হয় স্থানীয় উৎপাদকের 
কাছে আমাদের কারবার খোয়া যাবে, না হয় যাবে আমাদের 'নজেদের কাছে । 
শেষেরটাই আমরা পছন্দ কাঁর। কোন কোম্পানী ভিন দেশে অর্থ গন" 
করলে চাঁহদার আকাপ্মক মাত্রা পারবর্তনের সৃযোগ গ্রহণ করতে পারে । 
স্থানীয় খারদ্দার কি ধরনের পণ্য চাইছে তাও সে সহজেই ট্ের পেয়ে যায় । 
[কিন্তু যে প্রতিদ্বন্দী আমোরকা থেকে পণ্যের সরবরাহ পায, তার পক্ষে এই সব 
সাবধা লাভের কোন সুযোগ থাকে না। 

উপরন্তু ভিনদেশে শ্রীমকের মজুরী এবং উৎপাদন-ব্যয় তানেক কম । এমন 
গক আমেরিকার তুলনায় ইউরোপেও | প্রত্যেক দেশেরই কোন না কোন 'জানষ 
থুবই উৎকৃষ্ট । কোন দেশের বন্দরের বাবস্থা খুবভাল্‌, কোন [দশে সম্তার 
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শ্রমক সহজলভ্য, আবার কোন কোন দেশে লগ্নগর প্রনোদনা প্রচুর । আমেরিকার 
কোম্পানীগুলো প্রত্যেক দেশেই এই সব সুযোগ সাবধা আদায় করে নিতে 
সক্ষম । 

যে স্ব দেশে আন্তেশিয় কোম্পানীগুলো কারবার করে, সেই সব 
দেশের গভর্ণমেন্টকে বোঝানো হয় ষে তারা স্থানীয় অর্থনশীতির সমৃদ্ধি সাধন 
করছে--বেকারদের চাকার 'দচ্ছে, গভর্ণমেন্টকে কর 'চ্ছে এবং কলকারখানা 
বানয়ে পড়শী দেশের আমদানীর উপর নিভরশীলতা কয়ে দিচ্ছে । 

মাক্ন কোম্পানীগুলোর আর একটি লক্ষ্য হচ্ছে কোন 'না্িন্ট স্থানে 
[নীজেকে “আতবৃহৎ” 'হসাবে প্রকাশ না করা । জাতীয়তাবাদী অসন্তোষজ'নত 
রাজনৈতিক চাপ এড়াবার কৌশল 'হসাবেই এই নাত তারা গ্রহণ করেছে । 

[পঠে না খেলে তার স্বাদ পাওয়া যায় না। বিদেশ ধাঘ্ার ফলাফল বিচার 
করেই মাঁক্নি আন্তদেশিয় কোম্পানীগৃলো বুঝতে পেরেছে যে বদেশে মূলধনশ 
ল**শ তাদের কাছে কতখানি ফলপ্রসূ । বহু বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে 
যে কলকারখানাজাত পণ্য উৎপাদন করতে আমোরকায় যে অথ ব্যয় হয় ভিন্ন 
দেশে তার চেয়ে কম অর্থে সেই পণ্য উৎপাদন করা যায়। 'স*গার সেলাই কল-ই 
তার জ্বলন্ত দণ্টান্ত ! আমোরকায় দুটো সেলাই কল উৎপাদন করতে যে অর্থ 
ব্যয় হয়, কোম্পানী ভিন দেশে তিনটে সেলাই কল বেচে সেই টাকায় । এট 
বৃটিশ কোম্পানী আঁধগ্রহণের সময় একাঁট মাঁক্নি কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী 
[হসাব করে বলোছলেন যে বাটশ কারখানায় মাল তৈরী ক'রে সেই মাল 
আমৌরিকায় চালান দিতে যে খরচ পড়বে, তা আমোঁরকার তৈরী একই পণোর 
উৎপাদন বায়ের তিন চতুর্থাংশ মানত । বশ্গানে আমোরকার বহু কোম্পানীই 
[ভিন দেশে সস্তায় পণ্য উৎপাদনের ইউীনিট স্থাপন ক'রে সেখানকার পণ্য 'দয়ে 
আমেরিকার বাজার ছেয়ে ফেলছে । 

আগেই বলোছ, প*্ীজবাদের আকারে এবং 'বস্তারে যত পাঁরব৬নই ঘটুক, 
পশীজবাদ প*ুজিবাদই রয়ে যাবে । তাই বহুকাল বাদে ভন দেশে মার্কিনি 
লগ্নীতে মন্দা দেখা দেয়। দেখা যায়, শঞ্পের দ্রুত বর্ধমান চাহদা পুরণ করার 
মত যথেন্ট সগ্চঘ্ পুঞ্জীভূত করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হয়নি । এমন এক 
সময় আসে যখন খোদ আমোরকাতেই বিদেশী লগ্নখর প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 
আমোরকা তখন ভিন দেশে ধ্যান তোলে “আমোরকায় মূলধন লঙ্নী করুন" । 

তখন দেখা গেল বৃঘটশ কোর্টম্ডস: এবং লিভার ব্রাদার্স” এযাংলে।-ডাচ শেল, 
পাঁশ্চম জার্মীন বেয়ার, সুইস হফম্যান, লা রোগ এবং অন্যান্য বহু কোম্পানখ 
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আমৌঁরকায় বরাট অধঃস্তন সংগ্থা গঠন করে । কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই 
যে মাঁকিন কোম্পানীর ভিন দেশস্থ অধঃস্তন সংস্থাগুলো মাকন মুলুকের 
সদর দপ্তরের নিয়ন্মণে থাকলেও, উপরোন্ত কোম্পানশর মাঁরক্কন মুলুক্থিত 
অধঃম্তন সংস্থাগুলো কিন্তু তেমনি স্ব-স্ব দেশের সদর দপ্তরের [নয়ন্তরণে থাকতে 
সক্ষম হয়ান। আমোরকা ভিন দেশের কারবারে লিপ্ত আন্তদেশিয় কোম্পানী- 
গুলোর মালিকানা ও নিয়ন্তরণাধকার তো বজায় রাখেই উপরন্তু ইউরোপনয় 
কোম্পানীগুলোর মাকিন মুলুকস্থিত অধঃস্তন সংস্থাগুলোর উপরও নিজের 
মালকানা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রাতিঠা করে ।* 

গাকিন গভর্ণমেন্ট আমেরিকায় নলধন লগ্নণর জন্য বিদেশীদের উৎসাহ 
প্রদান বরে । ভিন দেশস্থ মাকিনি কোম্পানীর পাঁরব্দ্ধর বিরুদ্ধে জাতীয়তা- 
বাদী [বক্ষোভ ঠান্ডা ধরার জন্যই এটা করা হয় । অপর দিকে বিদেশী পুজি 
আগন্বুণ করে আমো'রকা দেশের মধ্যে বৈদেশিক মূদ্রা আমদানী করে এবং তাই 
গদয়ে সে তার বৈদোশক লেন-দেনের 'হসাব মেটায় । 

তা সত্বেও বাইরের সব কোম্পানীই আমোরকাম় পণ্য এবং পশুজি রপ্তান 
করতে আগ্রহী । এই কোম্পানগুলো মুনাফা অর্জন ছাড়াও আন্তর্জাতিক 
ইউরো-কারেন্সী ( মূদ্রা ) বাজারের মাধ্যমেও অর্থ সংগ্রহে সক্ষম । এ বাজার- 
গুলো গভণ'মেন্টের নিয়ন্ত্রণাধখন নয় । তৃতীয়ত, আমোঁরকা হচ্ছে পাজবাদণ 
[বশ্বের সব চেয়ে বড় বাজার। আমেরিকায় মাথাপিছু আয় ৪৩৮০ ডলার। 
অপর ?দকে ই-ই-সির (ইউরোপণয় ইবনমিক কাউন্সিলের) অন্তভূন্তি দেশগুলোর 
মাথাপিছু আয় ২০৪০ ডলার, সুইডেনে ৩২৩০ ডলার এবং কানাডায় ৩০১০ 
ডলার । কোন কোম্পানী যাঁদ এংবর আমোরকায় ঢুকে পড়তে পারে, তাহলে 
তার কারখাসে এবং মুনাফার পাঁরনাণ [বরা আকার ধারণ করে । ডলারের 
আভ্যন্তর'ণ ক্য়ক্ষমতা তার বৈদেশিক বিনিময় হারের তুলনায় অনেক কম হলেও 
আমেরকার বাজার পাবার জন্য হুড়োহুঁড়র অন্ত নেই । 

প্রীতিযো গতার লড়াইফে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো মাঁকন প্রাতদ্বন্দবীদের 
[থকে অনেক 'পাছয়ে পড়েছে । ব্যাতক্রম হচ্ছে [তনাট পাঁশ্চম জার্মান 
আস্তর্দেশীয় রাসায়ানক কোম্পানী- হেঝ্সট:, বেয়ার এবং বি-এ-এস-এফ ; ইটালীর 
আলিভোত্ত কোম্পান?__এই কোম্পানী আন্ডারউড টাইপরাইটারকে 'নজের পায়ে 
দাঁড়াতে সাহাযা করেছে এবং বৃটিশ পেট্রুলিয়াম । 

এর আসল কারণ, মাঁক্কন আন্তদেশিয় কেম্পানীগুলো আকারের দিক 
গয়ে সতাই দৈতা বিশেষ । ১৯৬৯ সালে মাক্নি আন্তরেশীয় কোম্পান 
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গুলোর সঙ্গে ইউরোপায় আন্তর্দেশীয় কোম্পানগুলোর একটা তুলনা করা 
হয়বছিল। তাতে দেখা যায় ২৩টি মার্কন কোম্পানী বছরে ৩০০ কোটি 
ডলারের পণ্য বিকল করে । ইউরোপে এই পারমাণ অর্থের পণ্য 'িক্য় করা 
কোম্পানীর সংখ্যা মান্র ছয়াট । ইউরোপের এই ছয়।ট বৃহদাকার কোম্পানগ 
হচ্ছেঃ শেল, ইউানালভার, 'ফালিপ্‌স, ভোকসওয়াগেন, বৃটিশ পেখ্রালয়াম, 
হীম্পারয়াল কৌমকাল ইন্ডাত্রিজ । ভোকসওয়াঞ্গেন পাঁশ্চম জামণনীর বৃহত্তম 
কোম্পানী কিন্তু তা সত্বেও পণা বিকুয়ের পাঁরমাপে এই কোম্পানন আমোরকার 
সঞ্চদশ স্থানাধকারী কোম্পানীর কাছাকাছ যায মান্ত। রেনন্ট হচ্ছে ফ্রাম্সের 
বৃহত্তম কোম্পানী কিন্তু বকয়ের পারমাপে রেন্ট আমোরকার ৪০তম স্থানের 
আধকারাঁ কোম্পানীর কাছাকাছি যায় মান্র ।২ 


মার্কন মনোপাঁল পশুঁজর “আগ্রাসী আঁভযান৮ ক্লমেই বেশী বেশী সাফল্য 
লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রভাবে ইউরোপে এবং স্বতন্ত্রভাবে ইউরোপের একই 
দেশে প"াজবাদের অন্তাবরোধের বিধি ও কাজ সরু করে দেয় । ইউরোপের 
প্রত্যেকটি পশাঁজবাদী দেশের মনোপালগুলো নতুন পরাস্থাীততে মিলনের 
(00891) পন্থা অবলম্বন করে । কোন কোন ক্ষেত্রে মিলন ঘটল আঁধগ্রহণের 
মধ্য দিয়ে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মিলন ঘটল আপোষে । বৃটেনের হিসাবে 
প্রকাশ, 1বাভন্ন কোম্পানীর মধ্যে মলনের শতকরা ৯০ ভাগই ঘটেছে আপোষে । 
'মলন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব পক্ষই পরস্পরের সম্মতিক্রমে মালত হয়েছে। 
সমগ্রভাবে ইউরোপেও অনুরূপ মিলনের শতকরা হার এর থেকে বেশী ছাড়া কম 
হবেনা। 

বৃটেনে মাত্র দুই বছরের মধ্যে &০০০ কোম্পানী? নিজেদের মধ্যে মলনের 
পন্থা অবলম্বন করে । ঠিক এই কালপরের আগেই বৃটেনে এক দশককাল ধরে 
শিল্পের পুঞ্জীভবন ঘটোছিল । ষাটের দশক শেষ হতে না হতেই বাঁটিশ শিল্পের 
সমস্ত চেহারাটুই একেবারে পান্টে যায় । 

গ্রাহাম ব্যান্নক তাঁর “দ্য জাগারনাটস” গ্রন্থে লিখেছেন ঃ “ফ্রান্স ও বূটেনে 
১৯৬৭ সালে ৯৯ শতাংশ মোটর গাড় উৎপাদন করোছিল ৪টি কর্পোরেশন )' 
পশ্চম জামণনীতে ৯৬ শতাংশ মোটর গাড়ী তৈরী করোছল চারাঁট মোটর গোষ্ঠী ; 
সুইডেনে মোটরগাড়ী উৎপাদনকারী কোম্পান্সর সংখ্যা ছিল মান্র দু'টি এবং 
ইটালর প্রায় সব মোটর গাড়ীই বানিয়েছিল মান্র দুটি কোম্পানী । ১৯৬৭ 
সালে জাপানের 5৭৭ শতাংশ মোটরগাড়ী তৈরী করেছিল গান্র ৪ 1ট কোম্পান* 
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এবং আমোরকায় ৯& শতাংশ মোটর গাড়ী তৈরী করোছিল মান্্ তিনাট 
কোম্পানন ।”» 

বর্তমান বৃটেনে দি ইন্টারন্যাশনাল কাঁম্পউটরস্‌ নামে একটি আত বৃহৎ 
কোম্পানী আছে । আমোরকার বাইরে এত বড় কোম্পানী আর কোথাও নেই । 
এই কোম্পান? প্রকৃতপক্ষে ১০ টি পৃথক কোম্পানীর 'মলনের ফল । ফ্লান্সেও 
মোটামুটি এই একই রকমের ঘটনা ঘটে । 

পশ্চিম জার্ণনীর চিন্ত একট: ভিন্ন প্রকারের ! সেখানে সমগ্র অর্থনীতিই 
তিনটি ব্যাঙ্কের দ্বারা নিয়ন্তিত হয় । ব্যাৎকগুুলো হচ্ছে ৪ ডুয়েট: ব্যাক, 
দ ড্রেসডেনার ব্যাক এবং দি কমারজ ব্যাক । এই ব্যা্কগুলো শিল্প 
কোম্পানীগুলোকে খণ দেয়, মূলধন লগনী ট্রাম্ট চালায়, শেয়ার বাজারে 
দালালী করে। নতুন শেয়ার কবীর ব্যবস্থাপনা করে । এই তিন ব্যাত্কের 
ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্যদের অন্যান্য নানা কোম্পানীর ডিরেক্টর বোডে'ও দেখতে 
পাওয়া যায় । পশ্চিম জাম্ণনীর শিল্প পুরোপযাঁর কেন্দ্রীভূত এবং তার উপর 
উপরোক্ত ডিরেইরদের প্রভাব যে কি প্রচণ্ড তা সহজেই অনুমেয় । সেখানে 
কোম্পানীগুলো পরম্পবকে গ্রাস করার সহযোগতামূলক চীন্তর 'ভাত্ততে কাজ 
করতেই ভালবাসে । 

ইটালীতে ফয়াট, পিরোল্প এবং গাঁলভোৌত্তর মত বিশাল [শাল কোম্পানন 
ব্যান্তগত মালিকানাধীন হলেও রান্ট্রের অধীনেও এক বিশাল িজ্পক্ষেত্ বিদ্যমান । 
রাণ্দ্রীয় হোস্ডং কোম্পানী (বিভন্ন কোম্পানীর শেয়ারে আঁধকারী ) ইন- 
স্টিটিউটো পার লা 'রকন্ট্রঁজয়োন ইণ্ডাস্ট্ররালে ( সংক্ষেপে আই-আর-আই ) 
কার্যত ১৪০1ট কোম্পানীর মালিক এবং আরও বহু কোম্পানীর "নিয়ন্ত্রক । 
আলফা ঝোমিও, আ'লটালয়ে, প্রধান প্রধান ইস্পাত কোম্পানন, টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ এবং বেতার কোম্পানী, শহু সংখ্যক ব্যাক এবং আরও ব্হতু উদ্যোগের 
মালিক এই আই-আর-আই । 

ইটালীতে আর একাট বৃহৎ রাম্দ্রায়ন্ত কোম্পান হচ্ছে এন্টে ন্যজিয়োনেল 
ইপ্ড্রেকারবার '( সংক্ষেপে ই-এন-আই )1 এই কোম্পানী ইটাল? ও তার বাইরে 
তৈল ও প্রাকীতিক গ্যাসের করবার করে । কখনও আই-.আর-আই এবং ই-এন- 
আই যৌথভাবে কাজ করে । তাদের যৌথ প্রচে্টা যে খুবই কাঞ্কর হয়, সে 
কথা বলাই বাহুল) । 

সুইজারল্যাণ্ডে দুট বৃহদাকার রাসায়ানক এবং ওষধ কোম্পানী স্ব 
(01 9 4১) এবং গাগ (97810 ৬) একাত্রত হয়েছে । হলাডে বৃহত্তম 
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রাসায়নিক কোম্পানী এ-কে-ইউ এবং কে-জেড-ও (৯. ছ, 07 8100 ঘ₹. 2, 0) 
পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে । সুইডেনে ষাটের দশকে ২০০০ কোম্পানী 
পরস্পরের সঙ্গে মিলত হয় । দেশের ২০ শতাংশ শিল্প-শ্রীমক তাতে অসুবিধায় 
পড়ে। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইউরোপে শিপ প্ঞঈভবন এবং কেন্দ্রীভবনের পথে 
এঁগয়ে গেছে এবং বৃহাদাকার কোম্পানীর আবিভণব ক্রমেই বাদ্ধ পাচ্ছে । 

অন্যান্য দেশের চেয়ে বুটেনেই প.জশীভবনের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী । 
গ্রাহাম ব্যান্নক মনে করেন যে প:্ঞজভবনের ব্যাপারে বৃটেন আমোরকার প্রায় 
সমকক্ষ । বৃটেনে উৎপন্ন সগারেটের ৮০ শতাংশের মালিক তিনাঁট মান্তর 
কোম্পানণ । ইলেকার্ট্ক বাজ্ব তৈরীর দুটি বৃহৎ কোম্পানী বৃটেনের ৬৫ শতাংশ 
বাল্ব তৈরী করে, বৃটেনে যে পেট্রল বিক্রী হয় তার ৮০ ভাগই সরবরাহ করে 
তিনাট তৈল কোম্পানী, বৃটেনে যত ড্রাই ব্যাটার বৰ্কী হয় তার ৮০ শতাংশ 
সরবরাহ করে একাঁট কোম্পানী । বৃটেনে ব্যবসা-বাণিজ্য মোট যে মুনাফা 
আঁজত হয়, তার প্রায় অদ্ধেকই গিয়ে ঢোকে বড় বড় ১০ টি কর্পোরেশনের 
সি“দকে (১৯৬৮ সালের হিসাব অনুযায়ণ) এবং বুটেনের শিষ্প ও বাণজ্য 
প্রাতঘ্ঠানের মোট শ্রীমর্ককম্চারীর এক তৃতীয়াংশই এঁ কর্পোরেশনগুলোয 
নিষন্ত । বর্তমানে বৃটেনে শিল্পের মুনাফার এক তৃতায়াংশই গ্রাস করে প্রথম 
২৫টি কর্পোরেশন । এই পনঞজনীভবনের ব্যাপারে আমোরকার সঙ্গে ব্‌টেনের 
একটা পার্থক্য িদ্যমান। বৃটেনে উপরের দিকের স্থান দখল করে আছে তৈল ও 
কোঁমিকাল কর্পোরেশনগুলো কিন্তু আমোরকায় শীর্ষ স্থানাধকারী হচ্ছে তৈল 
ও মোটর কর্পেরেশনগুলো । 

ইউরোপের প্রত্যেকাট দেশে মনোপাঁলগ;লোর এই বরাট প-ঞ্জীভবন 
সব্বেও বহু কোম্পানী সংযুক্ত মা্কন সংস্থাগুলোর (০0810776799) সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় এ*টে উঠতে পারোন । ভাই পুনরায় সেই পুশীজবাদের 
অন্তদ্বন্দেবর 'বাঁধর ?শকার হয়ে ইউরোপনীয় মনোপালগুলো আন্ত-ইউরোপায় 
মিলনের পথে পা বাড়ায় । অর্থাৎ একাঁট দেশের মনোপাঁল ইউরোপের 
অপর দেশের মনোপালর সঙ্গে 'মালিত হতে সরু করে । কিন্তু মনোপাঁল- 
গুলোর মধ্যে অন্তদ্বন্দেবর ফলে সেই প্রচেষ্টা যথেম্ট সফলতা অন করতে 
পারোন । 

তবে দুটি ফোটোগ্রাফক কোম্পানীর 'মলনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন £ 
পশ্চিম জার্মীনীর আগফা বেলাজয়ামের গেভাটে'র সঙ্গে মিলিত হয় । দুটি ছোট 
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খাট মান তৈরীর কারখানাও মিলিত হয় £ জামান ভোরাঁনগেট ফনাগটেকানিশে 
ওয়ার্ক ( ভি. এফ. ডাঁরউ ) এবং ওলন্দাজ ফকার। বৃটিশ ডানলপের সঙ্গে 
ইটালীর 1পরোল্ল কোম্পানীরও মিলন ঘটে এবং সেটা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম 
টায়ার ও রবার কোম্পানীতে পাঁরণত হয় । 

তৈলের ক্ষেত্রে এ্যঙ্গলো-ডাচ 'মলনজাত শেল গোম্ঠী যথেন্ট পুরোনো 
সংস্থা । অনুরূপ দ্বিতীয় আন্ত-ইউরোপাঁয় 'মলনজাত কোম্পান? ইউাঁনালিভার । 
আগেরটায় গলন্দাজদের অংশ বৃটিশ অংশের চেয়ে বেশী । ইউাঁনালভারের ক্ষেন্রে 
দুই পক্ষের অংশ সমান সমান (৫০ £ ৫০)। 

ইটাল'র ফিয়াট কোম্পানী ফরাসী কোম্পানী 'সিন্রোনের উপর কার্ষকর 
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে । বৃটিশ ইন্ডান্টিয়াল রিঅগ্গানাইজেশন কপেনরেশন বল 
বয়ারং িজ্সে সুইডিশ এস-কে-এফ'র বৃহৎ অংশ আরও পারবদ্ধনে সাহাষ্য 
করেছে ।5 


একথা কারও অজানা নেই যে যতই পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে, ততই 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা আরও কম কম সংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হতে থাকে । 
কিন্তু 'বিষয়াটর উপর গবেষণারত বিশিষ্ট পাঁণ্ডতরা বলেন যে “বহু সংখ্যা 
তাঁত্বক জটিলতা শিপ কাঠামোর আসল চেহারা গোপন করে রাখে । সুতরাং 
এই পুঞ্জীভঝনের সঠিক পাঁরাঁধ 'র্ণয় করা খুবই কঠিন 1৮5 

পুঞ্জসিভবনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সীমানা আতক্রমের প্রাক্ুয়া সুরু হয়ে 
যায়। কিন্তু কোন কোম্পানীকে, কোন আন্তদেশি য় কোম্পানীকেই “আন্ত- 
জর্াতক কোম্পানী” আখ্যা দেওয়া যায় না । প্রকৃতপক্ষে আন্তদেশীয় কোম্পানী- 
গুলোই নিজেদের “আনম্তজীতিক কোম্পানী” বলে আত্মপারচয় দিয়ে থাকে এবং 
উদাহরণ 1হসাবে ইউানালভার ও রয়েল ডাচ শেল গোস্ঠর নাম করে । [কন্তু 
এই দুটো সংস্থাকে ঝড় জোর বৃহদাকার দ্বি-দেশীয় অথবা দ্ব-জাতিক কর্পোরে" 
শন বলা যেতে পারে । আন্ত্ঞাতক কোম্পানী বলে কোন মতেই আখ্যা দেওয়া 
চশে না। আম্তদেশীয় কোম্পানগুলো প্রকৃতপক্ষে আ'ধকাংশ ক্ষেত্রেই জাতায় 
কোম্পানী বকন্তু কাজ-কারবার করে আন্তজ্ীতক পায়ে । 

আন্তরেশীয় কোম্পানীগুলোর সকল অধঃম্তন সংস্থাই সাধারণ 'িেম্ববাপণ 
কর্মকৌশল ও সাধারণ বশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর শৃঙ্খলার আওতায় 
কাজ করে। এবং সমগ্রভাবে কোম্পানীর মুনাফা অর্জন ও লক্ষা পূরণে 
কোন অধঃস্তন সংস্থার অবদান কত, তা সেই ভাবেই মল্যাযত হয় । প্রকৃত 
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মা্তন্ক ও স্নায়ুকেন্দ্র হচ্ছে আম্তর্দেশীয় কোম্পানীর পিতিদেশে অবাস্থত 
সদর দপ্তর । 

আন্তর্দেশনয় কোম্পানদর কোন স্থানীয় অধঃস্তন সংস্থা কখনও কখনও 
স্থানীয় গভর্ণমেন্টের ইচ্ছা পুরণ করতে পারে এবং গভর্ণমেণ্টে আস্থাভাজন 
হবার জন্য সন্দেহজনক বাঁণাঁজ্যক সন্ভাবনাধুস্ত কোন প্রকল্পে অংশও নিতে 
পারে । কিন্তু মূল কথাটা হচ্ছে এই যে পিতৃ কোম্পানীর প্রাতি স্থান*য় অধঃস্তন 
সংস্থার আনগত্য হল সবার উপরে এবং সেই দায়ত্বই তাকে সর্বাগ্রে পালন 
করতে হয় । 

এখানকার একটি ছোট ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে । দুই বছর 
আগে ইউীনলিভারের স্থানীয় অধঃস্তন সংস্থা হিন্দুস্থান লিভার কলকাতার 
কাছে হলাদিয়ায় একটা কারখানা বানায় ৷ সেই উপলক্ষে ইউাঁনলিভারের বর্তমান 
চেয়ারম্যান সার ডেভিড ওর িজে হলাদয়ায় আসেন। ইউীনলিভার এবং 
হন্দুস্থান গিলভার বিশ্বের এই অংশে কৃংকৌশল পারবাদ্ধির ব্যাপারে অনেক 
কিছু করেছে বলে তান বাগাড়ম্বর করেন । তবে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর 
লক্ষ্যটা খুবই সরল । 

দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউীনালভারের বহ্‌ অধঃস্তন সংস্থা আছে । তারা 
দুর দুর দেশ থেকে অর্দ্ধ প্রক্রিঘ়ণ জাত কাঁচা মাল আমদানী করতে বাধ্য হয়। 
তাতে তাদের খরচ পড়ে যায় অনেক । এখন থেকে হলাদয়ার কারখানায় সেই 
কাঁচামাল তৈরী হবে এবং সস্তায় চালান যাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে 
ইউানালভারের অধঃস্তন সংস্থাগুলোর কাছে । অর্থাৎ আনা-নেওয়ার খরচটা 
অনেক কমে যাবে । 

কানাডিয়ান আলকান এলামানয়ামের কথাটাই ধরা যাক । এই কোম্পানী 
কাত আমোরিকার মেলন গোষ্ঠীর 'নয়ন্ত্রণাধান । কিন্তু আমোরকার বাইরে 
আলকানের আকার সত্যিই খুব বৃহৎ । সমাজতান্ত্ুক গোষ্ঠী বাঁহভত দেশ- 
গুলোর বাইরে পাঁথবীতে যত এলামানয়াম তৈরী এবং বক্র হয়, তার অদ্ধেকই 
তৈরী এবং বিক্লয় করে এই কোম্পানী । ( এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
ইন্ডিয়ান এল্ামানিয়াম কোম্পানী উপরোন্ত মাক্ন আন্তেশিীয় কোদ্পানীর 
কানাডায় অবাস্থত অধঃ»৬ন সংস্থারই একটি অবদান )। 

এলামানয়াম তৈরী হয় বকসাইট থেকে । আলকানের যে বকসাইটের 
থানগুলো রয়েছে, তার বেশীর ভাগই ক্যারাবয়ানে অবাস্থত । আগে এলুমনা 
তৈরণ ক'রে পরে তাই থেকে এলমানিয়ামের বাঁট বানানো হয । তার জন্য 
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দরকার প্রচুর বিদ্যুৎ শান্তর । তাই আলকান সেই কাজটা করে কানাডা 
এবং নরওয়েতে । উপরোক্ত দুই দেশে 'বিদযুৎশাল্ত সস্তা । কারণ উভয় দেশেই 
বিরাট 'বিরাট জলাবদয্যুৎ কেন্দ্র আছে । এলামানয়ামের বাঁটগুলো অতঃপর 
পাঠানো হয় বিভিন্ন দেশে অবাস্থত অধঃস্তন সংস্থাগুলোর কাছে । তারা এ 
বাঁটগুলো থেকে রান্নার হাঁড় কাঁড়, ইলেকাট্রকের তার, মোটরগাড়ীর বাঁড এবং 
গৃহনিমণণের .এবং গৃহসহ্জার সাজ সরঞ্জাম তৈরী করে। শতাধক দেশে 
আলবানের 'বিক্রয়-অফিস, স্থানশয় প্রাতানাধ, এজেন্ট ইত্যাদ বিদ্যমান । পশ্চিম 
জার্মাণনর নফে আলকান একটি রোলং িল তৈরী করেছে । ইউরোপায় 
মহাদেশের সবততি এই কারখানা থেকে মাল সরবরাহ করা হয় । আলকান যখন 
কোথাও কোন নতুন কারখানা অথবা আফন খোলে অথবা এজেন্ট নিয়োগ করে 
তখন যায়গাটা সে বেছে নেয় নিজের স্বাথেরি দিকে আঁকয়ে এবং যোগাযোগ ও 
যাতায়াতের সহাবধা অস্হাবধার কথা 'ববেচনা ক'রে । এক এক জন জেনারেল 
ম্যানেন্জার যতখান এলাকায় কাজ চালাতে সক্ষম, ঠিক ততখানর ভারই তার 
উপর অর্পণ করা হয়। তার বেশী একট.ও নয় । সদর দপ্তরে ছক করা হয় 
কোম্পানীর কাকমের পারিকম্পনার । তবে সেই পাঁরকঙ্পনা এমন ভাবে ছকা 
হয় যাতে আলকান যে কোন পরিস্থাতির মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় । 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেই আলকান তার কার্ক্মে নতুন প্রকল্প জ্‌ড়তে অথবা 
ছাঁটাই করতে পারে । কর্মসূচীর পাঁরকজপনা প্রণয়ন ছাড়াও সদর দপ্তর অধঃস্তন 
সংস্থার ব্যবহার্য কাঁচামাল বণ্টন ও তার মূল্য নিদ্ধণরণের ব্যাপারটাও পুরোপ্নার 
নিয়ন্ত্রণ করে । আলকান গোষ্ঠী যে এলমনা ও এলমনিয়ামের বাঁট তৈর? 
ক'রে বাভন্ন দেশের অধঃস্তন সংস্থার কাছে পাঠায়, তার পুরোটাই সদর দপ্তর 
নিয়ন্তিত কেন্দ্রীয় মজুত ভন্ডারের মাধামেই পিরুয় করা হয়। এর সঙ্গে সামারক 
ইউনিটের কম“পদ্ধাতি তুলনীয় । খাদ্য ও অস্্রশস্ব্ের সরবরাহ ছাড়া থেমন 
[মালটার+ ইউনিটের কাজ চলে না, তেমাঁন আন্তদেশীয় কোম্পানীর অধঞ্গতন 
সংস্থার পক্ষে অর্গের যোগান ছড়া বাঁচা সম্ভব নয় । এই আর্ক 'নয়ন্তরণের 
ভারটা পুরোপারই থাকে সদর দণ্চুরের হাতে ॥€ 


এই আর্ক নিয়ন্ত্রণের ভার যে কি সাংঘাতিবভাবে সদর দগুরের হাতে 
কেন্দ্রীভূত, মাঁকন মূলুকের আন্তদেশীয় কোম্পানী--ইন্টারন্যাশানাল টোলি- 
ফোন ও টোলগ্রাফই ( আই-টি-ট ) তার দণ্টান্ত । আই-ট-ট বহু কোম্পানী 
সংযুক্ত এক আত বৃহৎ সংস্থা ( কনণ্লোমারেট )পাঁথবীতে যার জাঁড় 
বেশ? নেই । সাবা দাঁনয়া জুড়ে চলে এব কাজ-কারবার ) টেলি যোগাযোগ 
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ব্যবস্থা, শেরাটন হোটেল, মোটর গাড়ী ইত্যাদির কারবারে এই কোম্পানী ফুলে 
ফে'পে উঠেছে । 

এই কোম্পানী দাবী করে যে এদের পাঁরকজ্পনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিশ্বের 
মধ্যে সেরা । এমন বিজ্ঞানসম্মত সক্ষম ব্যবস্থা আর কারও নেই । সুতরাং 
সর্বাধিক মুনাফা অর্জনকারী িনাঁট বৃহত্তম আম্তদেশীয় কোম্পানীর তালিকায় 
যে আই-9-টর নাম রয়েছে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই । অপর দাটও 
মাক্কন মুলুকের দি জেনারেল মোটর এবং এক্সন । 


আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর অর্থনোতিক ক্ষমতা আঁতি মান্রায় কেন্দ্রীভূত 
এবং পহুঞজীভূত হওয়ার ফলে কার্যত প"ঁজবাদী দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উপর তা'দর প্রভূত্ব প্রাতীষ্তঠত হয়েছে । এ সম্পর্কে আত আধুনিক তথ্যাবলন 
সংগ্রহ কতা খুব কাঁঠন। তবে যেটুকু যা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে 
বৃটেন ও আমোরকার বৈদেশক লেন-দেনের দায় শোধের ক্ষেত্রে এই আন্ত- 
দেশীয় কোম্পানগুলোর আভ্যন্তরীণ লেন-দেন একটা চূড়ান্ত ভুমিকা নিয়ে 
নিয়েছে । 

বৃটিশ বোর্ড অফ দ্রেডের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে ১৯৬৬ সালে বৃটেনের 
মোট রপ্তানর ২২ শতাংশ (টাকার অংশে ) সম্পন্ন হয়োছল পরস্পরের সঙ্গে 
সংশ্লপ্ট কোম্পানীগ্‌লোর মর্ধে । তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, বৃটেনে 
অবাপ্যত বাশ অথবা মাঁক্ন আন্তদেশিয় কোম্পানীর শাখা সংস্থা তার 'ভন্ন 
দেশস্থ অধঃস্তন সংস্থার কাছে পণ্য বিক্রয় করোছল । যেনন ধরুন বৃটেনের 
ফোড মাল বেচেছে বেলাঁজয়ান ফোডের ন।ছে অথবা বৃটেনের হীম্পরিয়াল 
কে'মকাল ইন্ডাষ্ট্রঙ্জ মাল বেচেছে পশ্চিম জার্মাণশর ইম্পারয়াল কেমিকাল 
ইপ্ডাম্ট্রজের কাছে। বৃটেনে অবাস্থত মার্চন 'নয়ান্জিত আন্তদেশায় 
কোম্গানীগুলোর ভিন্ন দেশীয় বাঁণাঁজ্যক অংশখ্দার হচ্ছে তাদের ভাগন* 
সংস্থাগুলো । ক্রিস্টোফার টুগেন্ডহাট দৌখয়েছেন ষে ১৯৬৬ সালে তাদের 
মোট রপ্তানির ১৬ শতাংশই পাঠানো হয়েছিল তাদের অধঃস্তন সংস্থার কাছে । 
গবদেশী মালিকানাধীন অন্যান্য কোম্পানীগুলো তাদের ঘোট রপ্তানির ৩৫ 
শতাংশ পাঠয়োছিল শাদের অধঃস্তন সংস্থার কাছে এবং বৃটিশ মালিকানাধান 
আন্তজর্শীতিক গোষ্ঠীগুলো তাদের মোট রপ্তানির ২৭ শতাংশ পাঠিয়েছিল তাদের 
ভিনদেশপ্থ অধঃ্তন কোম্পানীগুলোর কাছে ।” 

১৯৬৪ সালে মাঁকন-মলুকের আম্তদেশীয় কোম্পানীগুলো তাদের 
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[ভিনদেশস্থ অধঞ্তন সংস্থার কাছে যে পণ্য বিক্রয় করেছিল তা আমেরিকার 
মোট রপ্তানির ২৫ শতাংশ । ১৯৬৫ সালে আমোরকার ৩২০টি কোম্পানী ৮৫০ 
কোটি ডলারের পণ্য রপ্তান করে। তার অর্ধেকই বির্লীত হয়োছল উপরোস্ত 
কোম্পানীগুলোর 'ভনদেশন অধঃস্তন সংস্থার মাধ্যমে । অধ্যাপক জ্যাক এন 
বেহরম্যান €( আমেরিকা ) হিসাব করে দোৌখয়েছেন যে এক বছরে বেলজিয়ামের 
ফোর্ড সংস্থাগুলোর সথ্গে পাশ্চম জামানীর ফোড সংস্থাগুলো যে পণ্য 
বানময় করাছিল, তা বেলাজয়ামের সে বছরের মোট আমদানী রঞ্চানীর এক 
ষষ্ঠমাংশ । 

কোন একটি দেশের পক্ষে আন্তদেশ নয় কোম্পানীর উপর এই 1নভরিশনলতা 
আত বিপত্জনক আকার ধারণ করতে পারে । সাধারণত আন্তদেশণয় কোম্পান?- 
গুলো তাদের নখ এবং দাঁত দেখাবার ব্যাপারে খুব সতর্ক । কিন্তু দরকার 
পড়লে মুখোস খলে নিজের আত হিংস্র *্বরূপ প্রকাশ করতে তার বিন্দুমান্ত 
[বিলম্ব হয় না। খাস ব:টেনেই এমনটা ঘটোছিল। কছুকাল আগে বৃটেনের 
সেইনস্বার কমিটি দেশের ওষধ শিল্প ঢেলে সাজাবার জন্য কয়েকাঁট ব্যবস্থা 
গ্রহণের সপারশ করে। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে ব্টশ গভর্ণমেন্ট কাজে 
অগ্রসর হবার চেস্টা করাছলেন। সঙ্গে সথ্গে মাকিন রেকশল ড্রাগ এণ্ড 
কোম্পানীর চেয়াবম্যান জান্টন ভার্ট চোখ রাঙয়ে গজে ওঠেন । 

তান বলেন, “বাঁটিশ ওধধ িজ্পের দুই তৃতনয়াংশের 'নয়ন্ত্রণ-ভার 
আমোরকানদের হাতে কেন্দ্রীভূত । বৃটেনের বৈদৌশক বাণিজ্যে যে ৭ কোটি ৭০ 
লক্ষ পাউন্ড উদ্বৃত্ত হয়েছে, তার & কোট পাউণ্ডই এনে দিয়েছে মাঁকন 
কোম্পানীগুলো । তারা আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রোলয়া অথবা খোদ ইউরোপ 
থেকেই ( বৃটেন ছাড়া ) এই পণ্য রধ্ানি ক৫তে পারত:-শ যাঁদ দেখা যায় যে, 
মাকনি মুলকের কোম্পান গুলো রঙ্জান বিকাশের পক্ষে বটেনের আবহাওয়া 
অনুকূল নয় তাহলে, তারা সেই কারবারের অন্ততঃ একটা অংশ অন্যন্র সারয়ে 
[নয়ে যেতে বাধ্য হবে ।॥ 

এই হল আন্তেশীয় কোম্পানীগ্লোর আসল চেহারা । আন্তজর্ণাতক 
বাঁণজ্যের চিরাচারত তত্ব ( অর্থনীতাবদ্যায় য। শেখানো হয় ) আন্তদেশশয় 
কোম্পানীর 'ক্লুয়া কলাপের কাহ্ছ নিছক কাগুজে তত্বে পরণত হয়েছে । 
আস্তদেশীয় কোম্পাীর উৎপাদনের কলকারখানা এবং বাজার সারা দ্যানয়ার 
ছড়ানো । আন্তর্দেশীয় কোম্পানী একই সঙ্গে! কেতাও বটে ধিক্লেতাও বটে । 
বিশ্বের নানা দেশে ছড়ানো কলকারখানাগুলেো ( আন্তদেশাগয় কোম্পানীর ) 


৬৪ 


পরম্পরের সাহত যোগসূত্ধে আবম্ঘ এবং কঠোরভাবে নিয়ান্্ুত । যে কোন পণ্য 
এমন ভাবে তৈরী হয় যে মনে হয় ষেন একই কারখানার দু বিভাগ সেটা 
তৈরী করেছে । শকন্তু কার্ধত সেই কারখানা দুটি হয়ত দুই ভিল্ন ভিন্ন দেশে 
অবাঁস্থত এবং তাদের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান বিদ্যমান । 

ক্রিস্টোফার টুগেন্ডহাট বলেছেন, “এদের ব্যবসা বাঁণজ্য অবাধ এবং 
নির্বন্তিক প্রাতযোগতা অথবা দরকষাকষির মাধামে স্মপন হয় না। হয় 
ব্যবস্থাপকদের 1সদ্ধান্ত অনুযায়ী । কোথায় কারখানা বসবে এবং অধঃস্তন 
সংথাগুলোর কর্তব্য ক, তা ব্যবস্থাপকরাই 'স্থর করে ।” 

আমেরিকার আই-বি এম'র কথাই ধরা যাক । আই-ব-এম আমেরিকার 
বাইরে কোথাও পুরো কম্পিউটর তৈরী করে না। মোট ৩৬০ট য্ত্রাংশ জুড়ে 
পুরো কষ্পিউটর তৈরী হয় । এই যন্ত্রংশগুলো তৈরীর জন্য বুটেন, ফ্রান্স, 
পাশ্চম জাম্ণনী, ইটালী ও অন্যান্য দেশে আই-ীব-এম"র কারখানা রয়েছে । 
প্রত্যেকাট ভন দেশী কোম্পান?ই [ভন্ন ভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম তৈরী 
করে। সেগুলো সব এক যায়গার এনে জুড়ে জুড়ে পুরো ঝাঁম্পউটর 
বানানো হয় । 

উকিটরও তৈরী হয় এই ভাবে! ফোড ট্রাকটরের হাইড্রালকস এবং 
ইঞ্জিন তৈরী হয় বৃটেনে ( বাঁসলডন ) এবং বেলাঁজয়ামে আর সমগ্র স্পীড 
গীয়ার ব্যবস্থাটা তৈরী হয় আমৌরকায় ( ডেট্রয়েটে )। মাঁকন ইন্টারন্যাশানাল 
হাভেস্টার কিছুকাল আগে বার্ধক রিপোর্টে ঘোষণা ক'রোছিল যে তাদের পশ্চিম 
জার্মানী ও ফ্রান্সাস্থত অধঃস্তন সংস্থাগুলো একযোগে নতুন লাইনের দ্রাকটর 
উৎপাদন করছে ॥। পাঁশ্চম জামণন সংস্থা উপর ভার পড়েছে ?ডজেল হীঞ্জন 
এবং ইঞ্জীনয়াঁরং কাজ সম্পন্ন করার আর ফরাস? সংস্থার উপর ভার দেওয়া 
হয়েছে ত্র/4সামশন ও ফাইনাল ড্রাই এসেম্বল? তৈরী করার | কানাডার ম্যাস- 
ফার্গৃসন কানাডায় বিক্রয়ের জন্য আমেরিকায় ট্রাকটর বানাতে পারে । তাতে 
থাকবে বৃটিশ হঞ্জন, ফরাসী ট্রান্সামশন এবং মোক্সিকান এক্েল । 

ফোড এস:কট (25০97) নামে একটা ছোট মোটর গাড় বানায় । এর 
প্রথম আবভণব ব্‌টেনে । বৃটেন থেকে যন্ত্রাংশ এনে বেলাজয়ামের কারখানায় 
জোড়া লাগয়ে এই গাড়ণ বক্র 'করা হয় পাশ্চম জার্মানীতে । জাতীয় পরিচয় 
[নর্দেশের জন্য কখনও কখনও গাড়ী এবং ইঞ্জনের কিছু অদল বদল হতে পারে, 


তবে অন্যান্য যন্ত্রাংশ হুবহু একই হয় । 
উত্তর আমেরিকার বাজারের জন্য ফোর্ড “ন্ট” নামে একটা গাড়ী তৈর? 
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করে। সেটা তৈরী হয় নিউ জার্ঁপ ও মিশৌরণ ( আমোরকা ) এবং কানাডার 
ওন্টরিয়োয় কিন্তু এর আঁধকাংশ হীঞ্জন এবং ট্রান্সীমশন আসে বৃটেন থেকে । 
উপরোন্ত দেশগুলোর কোথাও ধর্মঘট-জাতীয় কোন অঘটন ঘটলে ফোর্ড 
যন্ত্রাংশ তৈরীর জন্য পাশ্চিম জাম্মনীর কারখানা ব্যবহার করতে পারে । আসল 
উদ্দেশ্য হল ক্ষমতা মজুত রাখা । 

শুধু ফোর্ড কেন, সমস্ত আন্তর্দেশিয় কোম্পানী সব সময়ই প্রত্যেকাঁট 
যন্ত্রাংশ তৈরীর বিকল্প বাবস্থা মজুত রাখে ১ নিরাপত্তারও দ্বিতীয় লাইন 
হচ্ছে বম্পুউটরের সাহায্যে মজতপণ্য নিয়ন্ত্রণ । তাতে সম্ভাব্য বাধা িধ; 
অনেক হাস করা যায় । তৃতীয় লাইন হচ্ছে উৎপাদনে নমননয়তা যাতে আত 
অল্পসময়ের মধ্যে এক মডলের পাঁরিবর্তে আর এক মডেল চাল. করা যায় । 

ওলন্দাজ আন্ওদেশীয় কোম্পানী গালপস: ফনাট আয়রণ এবং িকসার 
বানায় হল্যাণ্ডে, ই/লকাঁট্রক পাখা ও হটটার বানায় স্কটল্যাণ্ডে, আর ক্যাসেট টেপ 
রেকডণর বানায় আস্ট্য়ায় ৷ রোঁফজারেটর প্রধানত বানায় ইটালীতে । 

অনুরূপভাবে আঁলভোত্ত তার পোর্টেবল টাইপ-রাইটার বানায় স্পেনে । 
এদের কাঁয়ক শ্রমে পারচালিত মৌসনগুলো তৈর+ হয় স্কটল্যাণ্ডে ৷ ইলেকাঁ্রক 
টাইপ রাইটার তৈরী হয় ইটালী ও মৌক্সকোয় এবং যোগ-বিয়োগের মৌসন হয় 
ইটালী ও আজোন্টনায় । 

কোথায় মাল তৈরী হবে, সেটা যেমন 'স্থর করে আন্তরেশীয় কোম্পানীর 
সদর দঞ্চর, তেমাঁন মাল কোথায় বিক্রী হবে, তাও তারাই 'স্থর করে দেয় । 
অধঃস্তন কোম্পানীগহলো ানজেদের ইচ্ছামত ভিন দেশে মাল রপ্তাঁন করার 
আধকারা শয়। জেনারেল মোটর তার বৃটিশ অধঃস্তন সংস্থায় তৈরী ভক্মল 
মোটরগাড়ী 'বিক্লয় করে কানাডায়, আব আগোঁবকায় বিরূষ কবে বেলাঁজয়ামের 
অধঃস্তন সংঘ্থায় তৈরী? ওপেল গাড়ী । এই গাড়ী কিন্তু পাশ্চম জার্মননীতেও 
তৈরী হয় । ফোড' পাশ্চম জার্মানীর টনুসুর বদলে বাঁটশ কার্টনা আমোরকায় 
আমদানী বরত । তারপর খন সে 'পন্টো তৈরী করতে লাগল, তখন কা্টনা 
শক্ষী বন্ধঞগাঁনত ক্ষত পৃরণের জন্য বপন্টোর হীঞ্জন তৈরীর ভার 0ওয়া হল 
ফোর্ডের বৃটিশ অধঃস্তন সংস্থার উপর । 

আগেই বলোছ, আন্তদেশ য় কোম্পানগুলোর দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র হচ্ছে 
ব্টেন। বৃটেন থেকে কলকারখানা জাত যে পণ্য রপ্তাঁন হয়, তার ৪০১ শতাংশই 
আসে মার্কন-নিয়নত্রণাধীন কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে । আরও ১০ শঙ।ং। 
আসে বিদেশী মালকানাধীন কোম্পানপুলোর কাছ থেকে । অন্যান্য দেশও 
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তাদের স্ব-স্ব-দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য বিদেশী নিয়ম্বিত কোম্পানীগুলোর 
উপর এর চেয়ে বেশী নির্ভরশীল । কার্যত বি“ব বাঁণজ্যের এক বিরাট অংশই 
নিয়ন্ত্রণ করে আন্তর্দেশীয় কোম্পান ও তাদের অধঃস্তন সংস্থাগুলো । 

আন্তদেশনয় কোম্পানীগ্লোর কার্যপদ্ধাত ক রকম, তা বুঝতে হলে 
ইশ্টারন্যাশানাল বিজনেস মোসনের কাজকারবার দেখলেই বোঝা যাবে। 
আচমারিকায় 'বাঁভন্ন ধরনের সাধারণ কাজের জন্য 'ডাজটাল কাঁম্পিউটর বক্ষ 
হয় । তার ৭০ শতাংশ আসে আই-ীব-এম'র কারখানা থেকে ॥ বর্তমান পাঁশ্চম 
ইউরোপে যত কাম্পউটর চালু আছে, তার অর্ধেকই তৈরী করেছে আই-ব-এম'র 
গবেষণাগার ৷ এই গবেষণাগার আমেরিকায় আছে ১৯ট অথচ ইউরোপে মাত্র ০াঁট। 
কিন্তু আই-বি-এম'র সব কিছ এবং সকল অধঃস্তন সংস্থা আগাগোড়া মাকিন 
মূলুকপ্থিত সদর দপ্তর থেকে নিয়ন্তিত হয় । আমোরকার বাইরে অবাস্থত 
আই-ি-এম গবেষণাগারের কার্ধসূ্চী মাকিনি সদর দপ্তরের কার্যসূচীর সথ্গে 
অথ্গাঞ্গীভাবে স্ংযুস্ত । কোন গবেষণাগারই গবেষণার পুরো কাজটা সম্পন্ন 
করার ভার পায় না। প্রত্যেকেই আংাঁশক গবেষণার ভারপ্রাপ্ত । সদর দগ্ডরের 
কাজ হচ্ছে এই আংশক গবেষণালব্ধ ফলাফল একন্রিত করে গবেষণা সম্পর্ণ 
করা । ভিন্ন দেশে আই-ব-এম'র কোন অধঃস্তন সংস্থা যাঁদ রাল্ট্রায়ত্ত হয়, তাতে 
আই-ব-এম"র কিছু আসে যায় না। কাম্পউটারের এক এক ধরনের যন্ত্রাংশ এক 
এক দেশে তৈরী করা হয় । কাজেই রাস্দ্রায়ত্ত অধস্তন সংস্থার কাজ-কারবার বন্ধ 
করে অন্যন্র সেই যত্রাংশগংলো অনায়াসেই বানিয়ে নিতে পারে আই-ব-এম । 
অর্থাৎ আই-ীব-এম অপর কোন দেশের উপর কোনক্রমেই নিভরশীল নয় । 
অন্য দেশে স্থাঁপত গবেষণাগারের স্থান কমীর্দের উপরও নয় । 

সুক্ষ] কারিগরী গবেষণার ব্যাপারটা চিরকালই একেবারে গোপন রাখা 
হয়। ভিন্ন দেশে অবাস্থত গবেষণাগারগুলো সে সম্বন্ধে কিছুই জানতে পায় 
না। মার্কন মুপুকে অবাস্থত সদর দপ্চর কিন্তু কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা 
সবই জানে । ভিন দেশে অবংস্থত আই-াব-এম গবেষণাগারে কি কাজ হচ্ছে না 
হচ্ছে, তা সেই দেশের গভণ“মেন্টও জানতে পায় না। জানতে পায় শুধু 
আমোৌরকা । তাহলেই বুঝুন, যে সব দেশে আই-ীব-এম কাজ-কারবার করে, 
সেই সব দেশে উপরোন্ত ঘটনার রাজনোতিক তাৎপর্য ক গভ?র ! 

আন্তদেশীয় কোষ্পানীগুলো যে সব দেশে কাজ কারবার করে সেখানকার 
গ্রভর্ণমেন্টগুলো আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর অর্থ হস্তান্তরের বেলায় প্রায়ই 
্রজণারত হয় । ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে ইউরোপণয় অনৈতিক গোষ্ঠীর (2.8.0)) 
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শিল্প বিভাগের প্রান্তন কাঁমশনার প্রিন্স গুইডো কোলোন্না ডি পালিয়ানো 
[হসাব কষে দৌথয়েছিলেন ( ১৯৭০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ) যে দেশে বিদেশে 
ব্যবসা বাঁণজ্যে লঞ্চ মার্কন কোম্পান এবং ব্যাত্কের হাতে মজুত নগদ অর্থের 
পাঁরমাণ ৩০০০ থেকে সাড়ে ৩ হাজার কোট ডলার । এই অর্থ দৈত্যাকার 
তরঙ্গের মত এক দেশ থেকে আর এক দেশে প্রবাহিত হয়।” এই দৈত্যাকার 
তরঙ্গ 'নয়ন্্রণে রাখার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টগুলোর নেই । আন্তদেশীয় কোম্পানী- 
গুলোর মধো এই দৈত্যাকার অর্থ-তরঙ্গের আনাগোনা সরু হলে যে কোন দেশই 
বিপদের সম্মুখীন হতে পারে, এমন কি তার জাতীয় নশীতও বানচাল হতে 
পারে। এই অর্থ-তরগ্গ সব সময়ই 'নিয়ান্িত হয় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের 
সদর দপ্তর থেকে । আর সদর দপ্তর পারা দহীনয়া জুড়ে তার নিজস্ব স্বার্থ 
রক্ষায় সচেন্ট । সেখানে নীর্দন্ট দেশের মগ্গলামত্গল নিয়ে তার কোন মাথা 
ব্যথা নেই । 

একাঁটি আন্তদেশীয় কোম্পানীর ম্যানোঁজং ডিরেক্টর কিষ্টোফার টুগেপ্ডহাটকে 
বলেছিলেন, “জেনে শুনে কোথাও আইন ভঙ্গ করা আমাদের রীতি নয় । আমরা 
একদল লোক পুঁষ, যারা আইনটা আমাদের বাঁঝয়ে দেয় এবং অপর একদল 
লোক পাঁষ যারা আমাদের আইনের ফাঁকটা দেখিয়ে দেয়!” আর এবজন 
ম্যানোৌজং িরেক্রর বলেছেন, “গভর্ণমেণ্টের কাজ আইন তৈরী করা এবং 
আমাদের কাজ হচ্ছে আইনের ফাঁক খুজে বার করা |» 

কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট গভর্ণমেণ্ট আইনের ফাঁকটা বৃঁজয়ে দেয় । পর 
মুহূতেই দেখা যায় আর একটা ফাঁক বেরিয়ে পড়েছে । 

যখন কোন দেশের মুদ্রার উপর খুব চাপ পড়ে, তখন আন্তদেশিয় 
বেশম্পানবগুলো সেই দেশে দায় পারশোধ স্থাঁগত রাখে, এমন কি নিজেদের 
অধঃস্তন কোম্পান্নতে অর্থ প্রেরণ ব্ধ করে দেয় । আর সেই দেশ থেকে 
তাড়াহুড়া করে প্রচুর অর্থ অন্যন্ চালান করে দেয় । এইভাবে বৃটেনে কারবার 
করা বহু মার্চন কোম্পানী পাউন্ডের মূল্য হ!সের সময় প্রচুর ফালতু অর্থ 
কামিয়ে নেয় । 

আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলো নানা অপকৌশল অবলম্বন ক'রে কিভাবে 
ফাঁকতালে টাকা বামায় তার এক 1ববরণন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে 
ফরচুন পাঁত্কায় । মার্কন ইউ-এম-এন কর্পোরেশনের ভাইস প্রোসডেণ্ট জন 
ওয়েবের উন্ত হিসাবে সেই িববরণণ ছাপা হয়োছল। জন ওয়েব বলেন, 
“আমাদের এক ডেনিস অধঃস্তন সংস্থার হাতে দিছু উদ্বৃত্ত অর্থ জমে যায়। 


৬৮ 


মোটা অর্থ তারা খণ দেয় আমাদের আর এক ডোঁনশ অধঃপতন সংস্থার কাছে । 
শেষোস্ত অধঃস্তন সংস্থা মালপত্র আমদানী করত আমাদের সৃহীডিশ অধঃস্তন 
সংস্থার কাছ থেকে । ডোঁনশ কোম্পানণ সুইডিশ কোম্পানীর পাওনা আগ্রম 
মাটয়ে দেয়। সেই অর্থের সাহায্যে সুইডিশ পণ্য ফিনল্যান্ডের অধঃস্তন 
সংস্থায় রপ্তানি কর। হয় ৷ এর লাভটা কি হল শুনবেন? ফিনল্যাণ্ডকে এ মাল 
আমদানী করতে হলে ১৫ শতাংশ সুদে খণ িনতে হত, কারণ ফিনল্যান্ডে তখন 
ওর চেয়ে কম সুদে খণ পাওয়া যেতনা। সুইডিশ অধঃ্তন সংস্থাকে এই 
বিক্ুয়ের অর্থ যোগান দতে হত, তাহলে তাকে ৯ শতাংশ সুদে খণ নিতে হত। 
কিন্তু ডেনমার্কে খণের সুদ ছিল গান্র ৫৬ শতাংশ, উপরন্তু ডোনশ মুদ্রা ছিল 
খুবই কম-জোর ( সুইডিশ মুদ্রার তুলনায় )। আমরা তাড়াতাঁড় সুইডেনকে 
পাওনা মিটিয়ে দিয়ে অঞ্প স.দে খণ তো পেলামই, ডেনিশ কোনারেও (মুদ্রা) 
আমাদের কোন ঝ'হীক রইল না” 

আর এক ধরনের জোচ্ছার হচ্ছে এই রকম £ কোপেনহ্যাগেন মুত বন্দর । 
কোন বৃটিশ অথবা অন্য দেশীয় কোম্পানঈ তার ডেনিশ অধঃস্তন সংস্থার কাছে 
গাল পাঠানো এবং তার ইনভয়েস তৈবী করল স্বাভাবিক ভাবে । সেই মাল 
ডেনমাকে পেৌছোবার আগেই অন) ইনভয়েসে উচ্চতর মূল্যে অন্য দেশে চলে 
যেতে পারে । পণ্যের বাড়াত দামটা পাবে ডোৌনশ অধঃস্তন সংস্থা । অবশ্য 
চূড়ান্ত পর্যায়ে লাভের পুরোটাই চলে মাবে পিতৃ কোম্পানীতে | 

আন্তর্দেশীযর় কোম্পানীগুলো সব সময়ই এমন একটা ভাব দেখায়, যেন 
তারা দেশের ( অর্থাৎ যে দেশে কারবার ধরে ) সৎ নাগাঁরক । গভর্ণমেন্টের মনে 
তারা এই বিশবাস জন্মাতে চায় যে তারা আইন মেনে চলে এবং ট্যাক্স দেয়। কিন্তু 
আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মাঁলাখত বিধি হচ্ছে, যতদূর সম্ভব ট্যাক্স ফাঁকি 
দাও । আন্তদেশীয় কোম্পানীর 'নর্বাহশরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করার সময় 
বলেন, “কত টাকা ট্যাক্স দেব, না দেব, তা আমরাই স্থির করি, গভর্ণমেন্ট নয় ।» 

বাজারের অবম্থা আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর তহবিল হস্তান্তরকে 
প্রভাঁবত করে । হস্তান্তরের জন্য অধঃস্তন কোম্পানীর কাছ থেকে কি মাত্রায় 
মূল্য আদায় করা হবে, তাও বাজারের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আম্ত- 
দেশীয় কোম্পানীগুলোর মধ্যে গলা-কাটা প্রাতযোগতার সঙ্গে এর একটা সম্পক" 
আছে । আন্তর্দেশীয় কোম্পানণ গঠন পশৃঁজিবাদের অন্তদ্বন্দেযর অবসান ঘটায় 
না। 'বষয়াট 'নয়ে আমরা পরে আলোচনা করব ৷ আন্তরেশীয় কোম্পানগ- 
গুলোর মধ্যে প্রাতিষো গতা দামের লড়াইয়ের রূপ পরিগ্রহ করে। 
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কোন আন্তদেশীয় কোম্পানীর কোন অধঃস্তন সংস্থা যাঁদ এমন এক তদবর 
প্রাতযোগতার সম্মখীন হয়, যেখানে পণ্যের দাম না কমালে টিকে থাকা 
মুস্কিল, তাহলে সদর দপ্তর 'বাঁভন্ন দেশে এ পণ্যের দাম বাড়িয়ে কাময়ে প্রাতি- 
যোগতার সম্মুখীন অধঃস্তন সংস্থাকে সাহায্য করার 'সদ্ধান্ত নিতে পারে । 
আর যদি কোন আন্তর্দেশীয় কোম্পানী কোন একট দেশের বাজারে প্রাতিদ্বন্দৰীকে 
ঘায়েল করতে চায়, তাহলে তথাকার অধঃম্তন সংস্থাকে পণ্যমূল্যে ভর্তুীক 'দয়ে 
দরের লড়াইয়ে জাতয়ে দিতে পারে । গ্রাতিদ্বন্দৰী কোম্পাননকে বাজার থেকে 
হটিয়ে দেবার জন্য অথবা ভার মুনাফার হার নাঁময়ে দেবার জন্য ( যাতে অনন্তর 
সে তার কারবার সম্প্রসারণ না করতে পারে ) উপরোন্ত ধরনের 'সধ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয় ।১ 

এই প্রসত্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বৃহদাকার কোম্পানীর সাফল্য 
অথবা ব্যর্থভার মূলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে, পণ্যের মূল্য নিধারণ 
নীতি । মূল্য নর্ধারণের প্রশ্ন নিয়ে কোন কোম্পানীর ব্যবস্থাপকরা বাইরের 
লোকের সঙ্গে কখনও আলোচনা করেন না । এটা তাদের একটা পবিত্র মন্বগনপ্ধ। 

আমোঁরকার ডাঃ জেমস শুলম্যান ৮ট মাঁক্ন কোম্পানীর ক্রিয়াকলাপ 
গবেষণা করে বহু তথ্য উদ্ঘাটন করেন ।" 

উপরোক্ত ৮ট কোম্পানই নিজেদের মধ্যে সংবদ্ধ প্রাতষ্ঞান ৷ দেশ বিদেশে 
এদের কলকারখানা চলে পরস্পরের সহযোগতায় । তাদের 'বাঁভল্ন অধঃস্তন 
সংস্থার মধ্যে তৈরী জাঁনষের আদান-প্রদান তেমন একটা হয় না । আদান-প্রদান 
হয় প্রধানত কাঁচামালের এবং আধা তৈরী পণ্যের । আমোরকা থেকে মাল যায় 
তার ভিন দেশস্থ অধঃস্তন সং্থায় এবং এক অধঃস্তন সংস্ধার মাল অপর 
অধঃস্তন সংস্থায়, কিন্তু কোন অধঃস্তন সংস্থার মালই আমোরকায় যায় না। 
মূল্য নধধারণের ব্যাপারে অধঃস্তন সংস্থাগুলো পুরোগপহার সদর দপ্তরের উপর 
[নভরশীল । খুচরো ও পাইকারী দর এবং অধঃস্তন সং্থাগুলোর মধ্যে 
আভ্ম্তরীণ লেন-দেনের দর--সবই স্থির করে দেয় সদর দপ্তর । 

প্রধানত একই পণ) ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয় হয় । নাঁদিপ্ট 
আন্তেশীয় কোম্পানীর নিজস্ব উৎস ছাড়া অনা কোথাও মাল কেনার আঁধকার 
অধঃস্তন কোম্পানীর নেই | 

কোম্পানীগুলে।র আঁবচল নাতি হল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া । তাদের একজন 
আফসার ডঃ শুলম্যানকে বলেন, “বিশ্বের যে কোন স্থানেই প্রয়োজনাতিরিন্ত 
ট্যাক্স দেওয়া আমরা অপচয় বলে মনে করি ।” 
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সুত্র ও উলেখপজণ 


ক্রিস্টোফার টউুগেন্ডহাট 2 দ্য মাল-টন্যাশনালস ৷ 
পুবেণজ্ত গ্রন্থ দেখুন । 

পূবেশন্ত গ্রন্থ | 

গ্রাহাম বান্নক ৪ দ্য জাগারন্যাটস- । 

ক্রিস্টোফার টুগেণ্ডহাট £ দয মালপন্যাশানালস । 


পূবোন্ত গ্রন্থ | 
পবেশক্ গ্রন্থ | 


৩১ 


পঞ্চম অধ্যায় 


হান্তা আগারসনের গলের মতো 


কিছুদন আগে আই-সি-আই-এর প্রাক্তন ভেপট চেয়ারম্যান, লর্ড বীঁচিং 
ব্যাস্তমালিকানাধীন শিল্প এবং রান্্ায়ত্ত শিঞ্পের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করতে 
গিয়ে উীন্ত করেছেন, প্রিথমাটির ক্ষেত্রে একটি একক ও স্পন্ট প্রার্থীমক লক্ষ্য 
রয়েছে সোট হলো, সর্বেচ্চ মুনাফা অজরনে- ম্যানেজমেণ্টের দ্বারা যতটা অর্জন 
করা সম্ভব । অন্যকে র্যষ্টায়ত্ত শিল্পের লক্ষ্য অসংখ্য, যার একাঁট হল 
লাভযোগ্যতা । অন্যগলোর চরিত্র নানা ধরনের, প্রায়শ অস্পন্ট, কখনও বা 
অসংগাতিপূ্ণ |”? 

এই মৌল ভীত্তর উপরেই আম্তদেশীয় কপেশরেশনগত্ীলর কাজকর্ম 
[নভরিশীল । এই লক্ষ্য পূরণে তারা কেবল যে শ্রমিক ও কর্মচারীদের সবেচ্চি- 
মানায় শোষণ করছে তা নয়, কেতাদেরও ডাহা ঠকানোর রাস্তা 'নচ্ছে। এই 
কারণেই পাঁরকজ্পনার অর্থনীতবিষয়ে বিশেষজ্ঞ জন জিউক্স বলেছেন, 
“কেতাদের স্মতশান্ত দূর্লি। পাঁরবত্নটা যাঁদ খুব দ্রুত না হয়, তাহলে 
ক্রেতার প্রায় অগোচরেই জীবনবাত্রার মান না।ময়ে আনা যায় |” 

গ্রাহাম ব্যান্নক তাঁর “দ) জাগারন্যাটস-” গ্রণ্খে বলেছেনঃ ীশল্পায়ত দৈত্যদের 
অপ্রয়োজনীয় আকারের ফলে” কমচার? এবং ভোন্তাদের স্বার্থ গবনম্ট হয়েছে । 
কাজেই কেন্দ্রীভূত িজ্পগুলোতে দর যে সচরাচর পড়ে না, তাতে অবাক হবার 
[িছ; নেই । একটি 'প্থাতশীল পাঁরস্থাতিতে পেশছনোর আগে পযন্ত 
বড় বড় কর্পেরেশনগঠলো দর শিয়ে শ্রাতিষোগিতা করে ; দব নিয়ে আবার 
প্রতিযোগিতা হয় নেতৃত্ব প্রীতষ্ঠার জন্য অথবা ছোট ছেট কোম্পানগুলোকে 
ব্যবসাঙ্ষেন্ত থেকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে । গ্রাহাম ব্যান্নক বলেছেন, “দর 'নয়ে 
আই-বি-এম-এর প্রাতযষোগতা করাব দরকার নেই, [কন্তু বোয়িং এখনও করে 1৮ 
শস্থাতশীল পরিস্থিততে উপনীত হবার পর, আন্তদেশীর কর্পোরেশনগুলোর 
উৎপাঁদত সামগ্রী ব্মেই একে অপরের সঙ্গে মিলে যেতে থাকে কিন্তু ভোক্তাবা 
এই ভূল বিশ্বাস নিয়েই থাকে যে তাদের মধ্যে তফাৎ রয়েছে । সাত/কার 
পার্থক্যটা রয়েছে বাজারে জিনিস চাল করার পদ্ধততে । সিগারেট, ডিটারজেন্ট, 
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পেছ্রেল, স্টেনলেস্‌ স্টীলের বেড অথবা এমনাঁক বোঁশর ভাগ মোটর গাঁড়র দামই 
যে কেবল এক ধরা হয় তা নয়, তারা দেখতেও একরকম এবং বলতে গেলে 
আভন্ন । 

এই অবস্থায় (পেশছে গেলে আর নতুন কিছ] প্রন করার উৎসাহ বজায় 
থাকে না। কেবল প্রবর্তন করাই নয়, একবার কেন্দ্রীভূত হয়ে গেলে এবং 
আন্তর্দেশীয় কপোণেরেশন বিপুল আকার ধারণ করলে কোনো কিছুর উদ্ভাবনও 
হয় না। বলা হতো জেনারেল ইলেকাট্রক এবং ওয়েস্টংহাউস-দর্গটই 
আন্তদেশীয় কর্পোরেশন-াব্দ্যংচালিত মোটর গাঁড় উদ্ভাবন করোছল । 
গ্রকৃতপন্ষে তাবা যে কয়েকট প্রোটোটাইপ তোর করোছিল এ-তথ্যও সৃপারজ্ঞাত । 
বৈদ্যাতিক মোটরের জন্য কোনো গয়ারবক্স লাগে না, যান-এর যে-কোনো জায়গায় 
এমন ক চাকাতেও নসানো যায় ; এর কোনো শব্দ নেই, বনরাপদ এবং বাতাস 
দাযিত করে না। সগস্যা কেধল ব্যাটারি নিয়ে । চাই খুব বড় আকারের 
এবং দামী ব্যটার । তবে জেনারেল ইলেকাট্রক অথবা ওম়োস্টংহাটস কারো 
পক্ষেই এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা কঠিন নয়। কিন্তু কিছুই করা হলো না; 
কারণ মোটর শিল্পে সবচেয়ে বড় আন্তর্দেশীয় কপেণরেশন জেনারেল মোটরস্‌ 
তা বরদাস্ত করবে না, আর জেনারেল ইলেকাস্রক "1 ওয়োস্টংহাউস কেউই 
জেনারেল মোটব্রস্‌কে চটাতে চায় বা । তাদেব ভয় চাঁটয়ে দলে পাছে জেনারেল 
মোটরস: ওই দুই রাধবৰোয়াল একচোটয়া বিদ্যংকারবারীর মৌরসীপান্রায় নাক 
গাঁলয়ে বসে! 

জেনারেণ মোটরস_-এর কারখানায় তৈরি হয় শেভ্রোলে, পন্টিয়াক, বুইক, 
ওল.ড্সহ্াবল, ক্যাডলাক, ওপেল, ভক-াল, হঞডেন প্রভাত মোটয় গাঁড় । 
এর দাঁনয়াজোড়া খ্যাতির পিছনে কিন্তু কোনো উদ্ভাবন নেই । সেই ১৯২০-র 
দশৰট থেকই মোটরগাড়ী উৎপাদন ব্যাহত করতে পারে এমন কোনো নতুন 
প্রযুস্তীবদ্যাগত বপ্লবই বলতে গেলে ঘটতে দেওয়। হম্মনি ।* জেনারেল মোটরস., 
ফোর্ড এবং অন্যান্য সকলেই তাদের তোর মোটর গাঁড় বাজারে চালাবার কায়দা- 
কানুনের সাহায্যে বিপুল মুনাফা লুটছে । আর আছে ব্যয়বহুল 'বিজ্ঞপন, 
কালে কালে যা ক্রেতার মনোভাবকে নিয়ান্ত করে । 

সাধারণ ক্লেতা অবশ্য শিজ্ষে উদ্ভাবন 'নয়ে বিশেষ মাথা ঘাগায় না। সে 
চায় নানা জানসের মধ্য থেকে বেছে নেবার স্‌যোগ, চায় নিরাপত্তা এবং আবরত 
যোগান । আন্তদেশীয় কর্পোরেশনের বাড়বাদ্ধর ফলে সেযাচায় তা পায় 
না। কপেনরেশনগুলো যত বেশি পারমাণে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কারখানার 
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সংখ্যাও তত কমে যাচ্ছে, এর ফলে মনোমতো পছন্দের সুযোগও কমে যাচ্ছে। 
রলেতার বৌচিত্যের বাসনা মেটানো হচ্ছে মোড়কের বাড়ীত খরচ এবং 'বজ্ঞাপনে, 
যা একই 'জানসকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হাজির করছে । এসব ক্ষেত্রে বাস্তবের 
চেয়ে মায়াই বোশ সাক্রয় | 


কেবল বৌঁচন্র্য নয়, উৎপাঁদত সামগ্রীর মান-এর উৎকর্ষ বধানের পথেও 
অন্তরায় সৃস্টি করে রয়েছে আন্তর্দেশীয় কপ্রেরেশনের আধপত্য । ভালো- 
মতো একবার গুছিয়ে বসতে পারলে আন্তদেশীয় কর্পোরেশন উৎকর্ষ নিয়ে 
কখনো মাথা ঘামায় না। রয়্যাল ডাচ শেল-এর একদা চেয়ারম্যান প্রোফেসর 
ম্যাকফাদজীন বলোছলেন, “যাঁদ আমাদের জেনারেল ন্যানেজারদের মধ্যে কেউ 
এমন একট আগাম কর্মসূচী পেশ করতেন যার 'ভীত্ত সবোচ্চ লাভযোগ্যতা 
অজনের চেয়ে কিছ; কম লক্ষ্যম্যান্রক-**:**তাহলে তাঁর চাকরি যেত ।” 

আরো আছে, “কন্তু যার উপরে আমরা সবচেয়ে বোঁশ মনোযোগ দিতাম 
এবং সম্ভবত যার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল সবচেয়ে বোশ, তা হলো, 
আমাদের উৎপাদন মূল্যের উপর কোনো বিশেষ 'বাঁনয়োগ-সিদ্ধান্তের প্রীতক্রিয়া । 
প্রাতযোগীদের সঙ্গে দামের আপোক্ষক উন্নাতি ঘটানোয় আঁবচল প্রচেষ্টা, একমাত্র 
নয়, পরন্তু সানশ্চিতভাবে সর্বোচ্চ লাভযোগ্যতা অজনের মৃখ্য পথ-** "দামের 
বিচারটাই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ |» 

আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলো ভ্যালু ইনাঁজানয়ারং-এর নশীত অনুসরণ 
করে থাকে । এর অর্থ উৎপাঁদত সামগ্রী থেকে উৎপাদন খরচ ছটাই করা । 
অত্যন্ত স্ানয়শ্বিত এবং বৈজ্ঞাঁনক উপায়ে এটা করা হয়ে থাকে | কাজেই পণোর 
উৎপাদন-ব্যয় হাসের প্রশ্নটাই সর্বাগ্রে বিবে্চে । অরই পারপ্রোক্ষতে পণ্যের 
উৎকর্ষ বধানের প্রশ্ন বিবেচিত হলেও হতে পারে । 

ষাটের দশক থেকে আন্তদেশীয় কপোোরেশনগুলো উন্নত মানের পণা উৎ- 
পাদন করা থেকে তাদের মনোযোগ সাঁরয়ে এনেছে বন্টন এবং বিক্লয় বাড়ানোর 
ক্ষেত্রে। এই কাজের নাম দেওয়া হয়েছে মাকেটিং । নতুন এই 'মাকেটং, 
কলাকৌশলের বিকাশসাধনে অনেক বাঘা বাঘা মাথা বাজ করছে । প্রচুর অর্থও 
এই বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে । বাস্তবে কিন্তু এর পুরোটাই অপব্যয় এবং 
অপ্রয়োজনীয়, ক্রেতার স্বার্থের 'দিক থেকেও বটে আবার উৎপাদনের কলা- 
কৌশলের গবকাশের স্বাথেরি দক থেকেও বটে ।২ 

“মাকেটং ইন এ কমাপাটাটিভ ইকনমঘ” গ্রন্থে এল. ডবল, বজার 'লখে- 
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ছেন, 'মাকোঁটং হলো ব্যবস্থাপব-ক্রিয়াকলাপ (71288০77010 11000197) যার 
কাজ সেই সব ব্যবসায়িক কাজকর্ম সংগঠিত এবং পারিচালত করা, যে সব কাজের 
মধ্যে রয়েছে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার মূল্যায়ন করা এবং (ক্রেতার ব্রয়ক্ষমতাকে ) 
বিশেষ কোনো সামগ্রণ অথবা সেবার (5০:০০) প্রতি কাকর চাহদায় পরিবাঁতত 
করা এবং শেষ পর্যন্ত দ্যান কনবেন বা ব্যবহার করবেন তার দিকে সামগ্রী 
অথবা সেবা চালিত করা যাতে কোম্পানন নধণরিত মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা অথবা 
অন্যান্য অভীম্ট সিদ্ধ হয় ।” 


কাজেই কিছু একটা বিষ্কী করা আম্তদ্দশীয় কর্পোরেশনের মঙ্গলের জন্য, 
কেতার মঙ্গলের জনা নয় । ক্রেতার ক্লয়ক্ষমতাকে কপেণবেশনের মঙ্গলে নিয়োজিত 
করাই “মাকেটং এর কাজ হয়ে উঠেছে । থম্পসন অর্গেনাইজেশনের ডেপুটি 
ম্যানোজং ডাইরেকটর হ্যাঁর হেনাঁর এ-কথাই বান্ত করেছেন যখন তান বলেন, 
“কোনো একাঁটি কোম্পানী ব্যবসা করছে সে কথাটা একমান্র এ-ভাবেই ব্যাখ্যা করা 
চলে যে সে তার মিলিত লক্ষা গকভাবে পূরণ করছে”, যার অর্থ মুনাফা । 
গ্রাহাম বান্নকের মতে, মাকেণেটং-এর কাজ হলো “ক্রেতা নিয়ন্ত্রণ” । কাজেই 
আন্তদেশ্শয় ক্পেবরেশনগ্লো আজ প্রয্যান্তবিদ্যাগত এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। 

পণ্য কৃত্য শনয়েও তাদের কোনে। উদ্বেগ নেই, তাদের আধদানক পদ্ধাতি 
বাজার নিয়ে গবেষণা, নতুন নতুন ক্রেতা ঠিক করা এবং আভনব মোড়ক তৈরি 
করার কাজে পুরোপহীর নিয়োজত । এইভাবে আজ সব সংস্থাই বাজার-কেন্দ্রিক | 
উৎপাদন-কৌন্দ্ুকতা বলে আর 'কছু নেই । 

মাকেটিং পদ্ধাতির স্পন্ট চারটি দিক আছে £ (ক) বিজ্ঞাপন ও 'বরুয় প্রসার, 
(খ) গ্রণ সংযোগ, (গ) বিরুয় ও বণ্টন এবং (ঘ) উৎপাঁদত সামগ্রীর পাঁরকজ্পনা । 
বিজ্ঞাপনের কাজে যাঁরা নিযুস্ত তাঁদের দাঁব অনুযায়ী বিজ্ঞাপন মাঁদ কেবল 
ক্রেতাদের কাছে তথ্য সরবরাহ করার কাজই করতো তাহলে তা এমন ব্যাপক 
সমালোচনার সম্মুখীন হতো না। আজকের পাঁরাস্থতিতে বিজ্ঞাপন তথ্য সর- 
বরাহকারী নয়, প্ররোচনা সৃষ্টিকারী । ক্রেতা নিয়ন্ত্রণের দুটি পথের মধ্যে 
বিজ্ঞাপন একটি । গণ-প্রসর মাধামে সামগ্রী বিজ্ঞাপত করা ছাড়াও বিক্রয় 
প্রসারের অন্যানা কায়দা কানৃূনও বিজ্ঞাপনের অন্তভুস্ত থাকতে হবে । যেমন, 
ধারে কেনার সুযোগ সুবিধে, বিনামূল্য উপহার, প্রদর্শন, প্রাতিষোঁগতা এবং 
ট্রোডং স্ট্যাম্প ইত্যাঁদ । যেই ক্রেতা ট্রোডিং স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতে সবর, করবেন 


তিনি স্বভাবতই সেই সরবরাহের বিশেষ উৎস এবং ফলত একটি বশেষ মার্কার 
জিনিসের প্রাত তাঁর বশবস্ততা বজায় রাখতে উৎসাহত হবেন 1৩ 

20110 17912010105 বা গণসংবোগ বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে জন- 
সাধারণকে গ্রভাঁবত করার যাবতীয় কার্থকলাপ রয়েছে । বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে 
এই গণসংযোগও অন্যতম পথ, যে পথে বিদেশী আন্তর্দেশীয় কপ্পোরেশনের 
[বরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ মনোভাবকে দমন করা সম্ভব হয় । সব সময়েই এমন 
একটা ধারণা গড়ে তোলার চেণ্টা করা যেন +স্নেরেশন চলছে স্থানীয় ব্যবস্থা- 
পনায়, অথচ প্রকৃত সত্য এর বিপরীত । গণসংযোগ দগ্চরের কাজ হলো, 
আন্তরেশীয় কর্পোরেশন জনসাধারণকে যতটুকু জানতে দিতে চায় ঠক 
ততটুকু জানানো । গণসংযোগের কাজ তখনই সবচেয়ে কার্যকর বলে 'িবোঁচত 
হবে যখন দেখা যাবে কপেণেরেশনের সঙ্গে জনমানস একসূন্নে বাঁধা এবং জন- 
সাধারণ কপ্পেগরেশনকে খুবই স্নেহের চোখে দেখছে । এইভাবে গণসংযোগ 
এবং বিজ্ঞাপনের কলাণে আন্তদেশিয় কপেনরেশনগুলোর আভ্যন্তীরক গঠন, 
অথবা তদের নীঁত-1নর্ধারণ ও মূল্যমান ঠিক করার বিষয়ে যে বিশেষ কিছুই 
জানা যাচ্ছে না তা প্রায় কারো নজরেই পড়ছে না। 

গণসংযোগ এবং বিজ্ঞাপনের কাজ যেখানে সুকৌশলে জনসাধারণকে 
প্রভাবত করা সেখানে শবক্রয় ও বণ্টন (59195 210 10790198110) ক্রেতাকে 
প্রভাবিত করে একেবারে সরাসরি । এইভাবে তার পছন্দের ক্ষেত্র সপীমত হয়ে 
পড়ায় জনমাধারণ বিশেষ মাকণওয়ালা 'জাঁনস কিনতে বাধ্য হয় । 

গ্রাহাম বান্নক বলেন, “মাকেণিটংএর মূল কথাট যেন হানস- 'ক্রা্চয়ান 
আশণ্ডারসনের সেই অসাধু দ্জর গলা, ঘাথা কোন এক সম্রাটকে বুঁঝয়োছল যে 
তাঁর পরনের অনবদ্য পোষাকটি তাঁরই জন্য তাত্বা তি করেছে, অথচ বাস্তবে 
[তান ছিলেন উল্লতগ । দর্জরা তাদের পোষাক এমন দক্ষতায় বাজারে ছেড়েছিল 
যে সম্রাট চাইলেন তানি তাঁর নতুন পোষাক পরে রাস্তায় সকলের সামনে "দয়ে 
শোভাষান্রা করে যাবেন । বড় ঝড় কর্পোবেশনগলো অবশ্য এতদূর এগোয় না, 
তবে তারা 'নয়'কে 'হয়' করতে খুবই দক্ষ এবং ক্রেতাকে বোঝায় আগের চেয়ে 
এখন তান অনেক ভালো আছেন 1৮ 

আরো একটি জোচ্ছার হলো নিজের পছন্দমতো নজে কেনার দোকান (511 
56751০6 50159) । প্রায়শ এগুলো 'নয়ন্ত্রণ করে বড় বড় কর্পোরেশন । সেলস- 
ম্যান রাখার খরচ কমানোর পক্ষে এই কায়দা বেশ কাজ দেয় । খদ্দেরকেই বোশ 
শ্রম্বীকার করতে হচ্ছে এবং তার প্রাত কোনো মনোযোগও দেওয়া হয় না। 


৭৬ 


সুপার মাকেটের ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা, এখানেও সীমিত পাঁরমাণে জিনিস 
পাওয়া যাবে এবং ক্লেতারাও ধাঁধায় পড়ে আত্মহারা । 


কেন্দ্রীভূত হওয়ার ব্যাপারটা খুচরো 'বিক্ীর ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে । 
যেমন, ব্রিটেনের সংবাদপত্র এবং ওষধ তৌঁরর কারবারী স্মিথস আ্যাণ্ড বুটস:। 
আজ যাঁদ তারা ঠিক করে 'বশেষ এক ধরনের বই অথবা আপনার চাহদামতো 
মান-এর খাম অথবা প্রয়োজনীয় প্রসাধন সামগ্রী তারা রাখবে না, এ-রকম তারা' 
করেই থাকে, তাহলে 'ব্রটেনের বহু শহরেই সে সব 'জাঁনস জোগার করা একে- 
বারে অসম্ভব না হলেও, খুবই কাঁঠন হবে । পেট্রল এবং বায়ার-এর ক্ষেত্রেও 
এই একই অবস্থা । আজ যাঁদ কোনো ক্রেতা কম-দামের পেট্রোল স্টেশন থেকে 
গাঁড়তে তেল ভরতে চান বা জনাবরল পানশালায় খেতে চান তাহলে তাঁকে দূরে, 
আরো দূরে যেতে হবে । 

এর পর আসছে চ7০9৫00 চ121017071 বা উৎপাদিত সামগ্রী বাজারে গকভাবে 
ছাড়া হবে তার পারকজ্পনা । পণ্যর মাল হ্রাস করণ এর অন্তভুক্ত । এর জন্য 
পণোর নকশা বিন্যস্ত করা প্রয়োজন, ঘাতে খরচা ও জটিলতা হস পায়। 
নিকোলাস তোমালিন তাঁব অনুসন্ধানে (সানডে টাইম. সএ প্রকাশিত) দেখতে 
পেয়েছেন যে, “সিগারেট বাবসায়ে সাফল্য প্রায়শ মোহ সংগ্টির উপর দানভ“রশীল 
বলে মনে হয়,-মোহটি হলো, আরা দেওয়া হচ্ছে এই ভাব দৌঁখয়ে সব সময়ে 
তা না দেওয়া ।” এটা করা হয় 77১৭9০% 779019091)01,--বা পণ্যের ধরন 
ধারণ বদলানোর সুত্রে । ধদল হয় কই তবে তার গাঁত নিম্নমুখী | [সিগারেট 
প্রস্তুতকারকরা যাঁদ আজ তাদের সব সিগারেট থেকে তামাকের পাঁরমাণ 
'ন্রশভাগের এক কাঁদিয়ে আনে তাহলে বড় বড়া তনাট তামাক কোম্পানী তাদের 
প্রাক-কর ননাফা এ+ তৃতীয়াংশ বাড়াতে পারবে শুধুমাত্র তামাক-শুলকে খরচা 
কমানোর সুবাদে | অন্যান্য কারুীপর সুযোগও রয়েছে £ সিগারেটের ব্যাস 
কাময়ে আনা যার, ভেতরে তামাক আরো ফাঁঁপয়ে তোলা যায় । এই পদ্ধাতর 
নাম এফ পি আই-ঠি]1005-0০৬০]1 1100010৬701] ৪ 

আন্তদেশীয় কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে যেহেতু উৎপাঁদত সামগ্রীর মান- 
এর উৎকর্ষসাধন প্রায় অসম্ভব সেই কারণে স্বভাবতই উৎপাঁদত 'জাঁনসের 
ওপরেই এই কাটছাটি চলে । 

'ব্রটেনের জ্যাম ও মার্মলেড প্রস্তুতকারক দ্বিতীয় বৃহত্তম সংস্থা 
9০011৬91165 "টাইমস" পান্রকার সংবাদদাতার সঙ্গে একাট সাক্ষাৎকারে 'মালত 
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হয়েছিল । সংবাদদাতা লিখেছেন, “জ্যাম শিজ্পের ক্ষেত্রে একটি অশুভ লক্ষণ 
হলো, নতুন সামগ্রী বিকাশের "চন, মনে হয়, খুবই অন্প, প্রায় নেই বললেই 
চলে। এর অগ্রগাত সম্পর্ক জিজ্ঞেস করতে 9০1%/6]95 সাফ সাফ- জানয়ে 
দিল, “জ্যাম সবসময়েই জ্যাম, 'মণ্টি আঠালো একাট পদার্থ রুটি আর মাখনের 
উপর ছড়ানো থাকে 1৮ ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় চোলাইকার+ গোষ্ঠী বাস ক্যারংটন- 
এর (3955 015017108107) চেয়ারম্যান বলেন, “চিনি, নাট-বলটু অথবা বাঁয়ার 
যা-কিছুই তোর করুন না কেন, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সেই একই 1১১৫ 

আন্তেশিখয় কর্পোরেশনগুলো অবশ্য এমন একটা মোহের সৃষ্টি করে যাতে 
মনে হয় তারা তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর পাঁরবর্তন ঘটাচ্ছে । কিন্তু এইসব 
পাঁরবতন নতান্তই ওপরে ওপরে । ভাসা ভাসা পাঁরবর্তনের এই পদ্ধাতকে 
আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগ্লো সক্ষ কলাশল্েপ পাঁরণত করে ফেলেছে । 

আমোরকার মোটর শিল্পে একমান্র পারবভ্ন মোটর গাাড়র কেতার (3919) 
পারবর্তন এবং এই কেতার-আবর্তন কোনো রকম প্রয্যান্তীবদ্যাগত অগ্রগাতি 
এড়িয়ে চলার কৌশল । আমরা আগেই দেখোঁছ, ১৯২০-র দশক থেকে আমেরিকায় 
এবং অন্যানা আঁধকাংশ দেশে মোটর গাঁড় উৎপাদনে প্রযক্তাবদ্যাগত কোনো বড় 
রকমের পাঁরবর্তন ঘটোনি । তবে মোটর গাঁড়র আকাতর পাঁরবর্তন হামেশাই 

ছে, এটা করা হয়েছে বাজারে চাহদা চাগয়ে তৃলতে | 

ধরনধারণ ও মোড়কের কলাকৌশলের আবরত পাঁরবর্তন আন্তর্দেশীয় 
কর্পোরেশনের পণ্য সামগ্রীর রীতি হয়ে দাঁড়য়েছে । এতেই বোঝা ঘায় সব রকম 
কারিগরী অগ্রগাতই প্রকৃতপক্ষে থেমে আছে ! কেবল মোটর গাঁড়র ক্ষেতেই নয়, 
ফাউন্টেন পেন, ঘাঁড়, বৈদ্যাতক্ক আসবাবপন্ত্, টোলভশন এবং রোডওর ক্ষেত্রেও 
একথা সত্য । সকল ক্ষেত্রেই মূল কাজকর্ম এবং মান অপারবাভিত থাকছে, 
কখনো সামান্য সংযোজন ঘটছে অথবা ব৬ প্মের বাহক পারবতন হচ্ছে । 

[সিগারেট প্রসঙ্ঞে নিকোলাস তোমা লনের সাক্ষাকেই আর একবার স্মরণ করা 
যাক । তান বলেন, “সেই একই &৬ নং তামাকের মিশ্রণ ভ'রে বেনসন আযণ্ড 
হেজেস কিং সাইজ (পওর গোল্ড ফ্রম বেনসন আ্যান্ড হেঞ্জেস”) সিগারেট 'বিকাী 
করে ২০টা ৬ শীলং দামে, কংকোষেস্ট ২০টা & শিলং দামে এবং নেলসন ২০টা 
৪ শালিং ১০ পেন্স দামে । 

“কন্তু আধহীনক বজ্ঞানসম্মত ফিলটার তামাকের স্বাদ এমন আমূল বদলে 
দেয় যে একই 'মশ্রণ ভিন্ন 'ভন্ন আকারের ব্যান্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদ এনে দেয় 1” 

“প্লোয়া্স-এ মাকেিং-এর কাজ করেন, এমন একজন ব্যাঙ্কব উন্তু 
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তোমালন উদ্ধৃত করেছেন । এই ব্যান্তীট, “তাদের একট পণ্য সামগ্রীর 
পাঁরবাতত আকীতর গ্রহণযোগ্যতা 'নরুপণের প্রাক্ুয়া আমার কাছে বর্ণনা 
করলেন । প্রথমে তারা পরীক্ষামূলক নমুনা তৈরী করলো, প্রত্যেকাট এক 
[মালামটারের পাঁচ ভাগের একভাগ খাটো করলো, অথবা সরু করলো এক 
মিলিমিটারের পঞণ্চাশ ভাগের একভাগ অথবা ফিলটার বদলে দিল। এরপর 
তারা এইগুলো দিল তাদের 'বশশেষভাবে নির্বাচিত ধূমপায়ী-প্যানেলকে । 
প্যানেলের চোখে যাঁদ ধরা না পড়ে তখন ছাঁটাইকরা সগাঞএটগুলো আরো গভীর- 
ভাবে যাচাই করার জন্য যাবে । নমুনাস্বরূপ সারা দেশের মধ্য থেকে এলো- 
পাথাড়ভাবে নিবণচিত করা ০০০ জন ধৃমপায়র কাছে । 

“এবং চড়ান্ত পরাক্ষার জন) তারা সংস্কৃত পণ্যটিকে পাঠাবে একটা 
স্বাধীন আলোচনা-গোষ্ঠার কাছে £ পরবত+ বশ্লেষণের জন্য একজন যোগ্য 
সনস্তক্বীবব আলোচনা?ট টাইপ করে এবং আড় পেতে ধরে রাখবেন 1৮৬ 

আন্তর্দেশীয় কপ্েরেশনগলা এইভাবে বাজাবের হালচাল জেনে নেবার 
ব্যাপারাটকে ণজেরাই মাকেটং রসাচ ঝলে বর্ণনা করেছে । একমান্ত লক্ষ্য 
হলো পণ্ের উৎপাদন মুল্য কমানো এবং ক্রেতাকে ঠকানো ; অভাঁন্ট ভাবে 
সূর্বোচ্চ মুনাফা লোটা ঘায় । 


অভী্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্তদেশিয় কর্পোরেশনগদুলোক্ণও বাণাজ্যক 
টোলাভশনের উপব নিভর করতে হয় । এমন কি জে. কে, গলব্রেথকেও এ- 
কথা স্বীকার কঃতে হয়োছিল, যখন তিনি বলেন, "ীশনপায়ত বাবস্থা বাণাজাক 
টোৌলাভণনের উপর বপুলভাবে [নভরশ১। এবং একে বাদ দিয়ে সে তাঁর 
বর্তমান অবস্থা বজায় রাখতে পারে না ।৮ 

বাণাজাক টে।প1ভশন এইভাবে ব্যবহার করে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো 
কেেতাদের জীবন নয়ে কিভাবে ছিনামান খেলে সম্প্রাতি তার পরিচয় পাওয়া 
গেছে আফভাব দেশগুলোতে এ নয়ে ব্যাপক গবেষণার সূত্রে । আঁফ্রকার 
দেশগুলোতে দেখা যায় সেখানকার ?শশুরা নানা রোগে ভোগে, এবং 
সধত্ব গবেষণায় প্রকাশ পেরেছে যে রোগের কারণ বেবীফুড- বাজারে যে বেবী- 
ফুডের বন্যা বইয়ে দিয়েছে আম্ত্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো ॥ বেবীফুডের 
প্রচার চালানো হয় টোৌলভিশনের মাধ্যমে । নয়মত বেবীফ:ড এনে দিতে না 
পারলে আঁক্রকার মায়েরা তাদের স্বামীদের তিচ্ঠোতে দেন না। 

বন্ব স্বাস্থ সংগঠনের (৬110 ) গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, শিশুদের 
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এনজাইম প্রয়োজন, এবং এই এনজাইম একমাত্র রয়েছে মাতৃদ্তন্যে । টোল- 
[ভিশন প্রচারের কল্যাণে আফ্রিকার মায়েরা প্রসাধনের কারণে সস্তানদের বুকের 
দুধ দিতে গা করেন না, নির্ভর করেন আন্তদেশীয় কপেণরেশনগুলোর বেবী 
ফুডের উপর । বাজারের বেবীফুডে মূল্যবান এনজাইম থাকে না। 

বর্তমানে বি*ব স্বাস্থ্য সংথা একটি সুপারিশ করেছে, সিগারেট প্যাকেটের 
মতো প্রাতাট বেবীফুডের মোড়কেও সতকীর্করণের স্লোগান রাখতে হবে। 
এই শনয়ম ভারতেও চালু হবার সম্ভাবনা রয়েছে । সতকাঁকরণে আঁভপ্রেত 
ফল পাওয়া যাবে কিনা সে স্বতন্ম প্রন । 

পণ্য সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধনে নতুন কলাকৌশল প্রয়োগে আন্তদেশিয় 
কপেণরেশনগুলোর অস্বীকাীতি ঠিকভাবে তাদের মানবজীবন ধ্বংসের সঙ্গে সরাসারি 
যুন্ত করে ফেলেছে আমোরকা যস্তরান্টরে প্রাঞ্ব্য সরকরো তথ্যে তার পারচয় পাওয়া 
যাবে । অটোমাবল সম্পকে বিশেষজ্ঞ রালফ: নাদের 'দ নেশন" পান্রকার এক 
প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, “অটো নম্ণতারা সাঁম্মলিত অনাঁতক্ুম্য পাশাবকতায় 
জখবন-রক্ষাকার প্রয্যান্তাবদদাকে অবিচলভাবে অস্বীকার করে চলেছেন ।» 
তারা যাঁদ জীবন-রক্ষাকাণী প্রযযক্তবিদ্যা গ্রহণ করতো, তাহলে হাইওয়েতে 
আমাদের ( আমোরকার ) বাঁক মৃত্যুর সংখ্যা বছরে ৪০ হাজার থেকে ১২ 
হাজারে বা আরও কমে, নাময়ে আনা সম্ভব হতো ।” এবং হাভণ্ডের এক 
[বত্ঞান্ট ডঃ বাকঝ্সবম লক্ষ্য করেছেন যে, আমেরিকায় প্রাত বছর গোটর গাঁড়- 
জনিত মৃত্যুর প্রার শ্মধেকের জন্যই দায় অটোমাবলের ঘান্তিক বকলতা । 

মার্কন শ্রন দপ্তর প্রকাশিত হ্যা্ডবুক অব লেবার স্ট্যাটস:টক'স্‌ অনযায়ণ 
নমণণকমে আঘাতজনিত অক্ষমতার পারমাণ চার বছরে বেড়েছে ৩০ শতাংশ 
সমরোপকরণ নিমণণ কম্দের ক্ষেত্রে বাদ্ধর পারিমাণ ৯০ শতাংশ ; রাবার এবং 
গ্লাস্টক কমর্দের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ ; রাস্ট ফার্পেস এবং ইস্পাত শিছ্েপ 
বাদ্ধর পাঁরমাণ ৭০ শতাংশের বেশী এবং আযলুমিনিয়ান রোলং-এ বৃদ্ধর 
পারমাণ ১৫৭ শতাংশ । উৎপাদনের কলাকৌশলে যে অগ্র্গাত ঘটেছে তাকে 
কাজে লাগয়ে কাজের পদ্ধাতর উন্নীত ঘটাতে পরাক্রান্ত মাঁক্টন প*জপাঁতদের 
অনগঈহা এইসব আঘাতের কারণ । 

“[পন্টাগণ ক্যাপট্যালিজম” গ্রন্থে সেম মেলম্যান জিখেছেন, আমোরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় প্রযযান্তবিদ্য।গত অগ্রর্গাত সূত্বও ১৯৬% সালে আদমোরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের শিপ 'বিশ্বের প্রাচীনতম মেটাল-ওয়াক্ৎ ঘন্তরপাতি নিয়ে কাজ 
করেছে ; ৬৪ শতাংশ ছল দশ বছর কি তরে চেয়েও বেশ পুরোনো । 
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আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো রেলপথেই এমন কিছ: চলে না যার গাঁত জাপান 
এবং ফ্রান্সের দ্রুতগামন দ্রেনের সথ্যে তুলনীয় । জাহাজের বয়সের ক্ষেতে 
আমেরিকা যুক্তরাস্ট্রের সওদাগর জাহাজগুলোর স্থান ২৩ তম । ১৯৬৬ সালে 
জাহাজের বিশ্ব-গড় বয়স ছিল ১৭ বছর, আমোরকা যবস্তরাষ্ট্রের ২১ এবং 
জাপানের ৯ বছর ! আমেরিকা যুক্তরাণ্ট্র যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশীসংখ্যক 
গবেষক বিজ্ঞানী এবং ইনাঁজনিয়ার কাজে লাগায় সেখানে ইন্পাত ও যন্তরপাত 
নির্মাণের মতো প্রধান প্রধান শিল্পে সে ঘরোয়া বাজারেই অস্যাবধের মুখোমাথ 
হয়; ১৯৬৭ সালে, সেই প্রথম, আমেরিকা রপ্তানীর চেয়ে বোশ যম্তপাত 
আমদানী করোছিল । 

একাঁটিমান্র ক্ষেত্রে যেখানে বলতে গেলে প্রতিঘণ্টায় প্রযযান্তীবদ্যাগত অগ্নগাত 
ঘটছে সোঁট হলো সকলরকম অন্ত্রশস্ত্র উংপাদন ও বিকশিত করার ক্ষেত্র । 
প্রাতযোগিতায় 'ফিরে আসার জন্য বোঁয়ংবমান আজও বাড়তি উদ্যোগ ব্যয় 
করে থাকে এবং তা-ও বমানাঁটর উন্নাতিঞ্পে আতীরন্ত গবেষণা ছাড়াই । কিন্তু 
এর ক্ষেপণাস্ত্র কম সূচীর দৌলতে এই একই বোঁয়ং বিমান বছরে ১০৫ শতাংশ 
পরন্ত লাভ করে থাকে । আজ আমেরিকা যব্তরাষ্ট্রের সমগ্র অথনীততেই 
সামারক উৎপাদন অর্থনোতিক উদ্দখপনার স্বীকৃত পথ । যুদ্ধের বায়বরাদ্দ ১০০ 
শত কোট ডলার । প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের জন্য সমগ্র সরকারি ব্যয়বরাদ্দের ৯০ 
শতাংশই চলে যায় সামারক খাতে । সামারক উদ্দেশে/ গবেষণার জনা তেল, মোটর, 
1বমান এবং ইলেকদ্রানক িজ্পেও আরও শত শত কোটি ডলার ব্যয় হয়ে যাচ্ছে । 
অদ্ত্রশদ্রের জন্য কমপিউটার শিল্পের গুরুত্ব অপাঁরসঈীম ; এবং এ ক্ষেত্রে 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ষে অন্যান্য সব দেশের মনেক ওপরে তাতে অবাক হবার 
[কিছু নেই ৭ 

[্ন্তু অন্যান্য শজ্পে কাজের ব্যবস্থাপনায় এমনাক ন্যানতম সতর্কতা এবং 
নরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয় না। ঘার ফলে মার্কন শ্রমদপ্তরের তোর 
প্রাতবেদন অনযারী, “প্রীত বছর ১৫০০০ জন শ্রামক নিহত হন-_ ভিয়েতনাম 
যুদ্ধের ষে- কোনো বছরে আমোরকা য্স্তরাষ্ট্রের ব্দ্ধক্ষেত্রে নিহত মোট সংখ্যার 
চেয়ে বেশি_ এবং কাজ করার সময় আহত হন ২২লক্ষ শ্রমক । পেশাগত 
রোগে পঙ্গ হায় যান ১০ লক্ষেরও বোঁশ শ্রমিক---প্রাতটি কাজের দন মারা 
যাচ্ছেন ৫€জন, পঙ্গু হয়ে পড়েছেন ৮৫০০ জন এবং আহত হচ্ছেন ২৭০০০ 


ভান 12; 
মাকন শ্রমদগ্তব প্রকাঁশত “দ হ্যান্ডবুক অব লেবার স্ট্যাটসটিক্া'-এ বলা 
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হয়েছে, বড় বড় নিম্ণণমূলক এবং অশীনর্মাণমূলক জপ পাঁচ বছরে মোট 
১১২০০০০০ জন শ্রামক নিহত এবং আহত হয়েছেন £ দ্বিতীয় ি*বধুদ্ধে মোট 
মান ক্ষয়ক্ষতি ১০৫০০০ জনের চেয়ে এই সংখ্যা প্রায় এগারগুণ বোঁশ ।” 


গবেষণা ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে পণ্যের উৎকর্ধ বিধানের কোনো চেষ্টা না 
থাকলেও আন্তদেশিয় কপ্পোরেশনগুলো নানা পথে সব সময়েই বাড়াত ছু 
ডলার লাভ করছে । তাদের সামনে অন্যতম খোলা পথ হলে। অনবরত পণ্যের 
দাম বাড়ানোর প্রবণতা । এটা প*ীজ বাড়াবারও গস্ধাতি। গ্রাহাম বান্নক ঠিকই 
লক্ষ্য করেছেন "এখনও পশ্ু'জ বাড়াবার সপ্তা উপায়, অবশ্য বাজারে কর্পোরে- 
শনের যথেন্ট ক্ষমতা থাকলে তবেই, এর দাম বাড়ানো এবং উচ্চতর বাড়ুতি আয় 
বাঁনয়োগ করা । এইভাবে কলেতারাই পঁজি যোগাচ্ছে ।” 


এ-াবষয়ে শ্রেদ্চ উদাহরণ তেলের বাবসায়ে গনযুন্ত আন্তর্দেশনয় কর্পোরেশন- 
গুলো । বব এডওয়াডস মন্ভব্য করেছেন, তেলের ভূবন মানেই 2১১৫0খ-এর 
ভুবন ; জন ডি রকেফেলার'স স্ট্যান্ডাড অয়েল ট্রাস্ট-এর উত্তরাধিকারী কোম্পানগ- 
গু?লর মধো এট সবচেয়ে ঝড় এবং বিশ্বের সবচেয়ে ধন সংদ্থা বলে একে গণ্য 
করা হয় । কোম্পানীর প্রধান জন কে. গোঁমসন । ১৯৭৩ সালে তাঁর মাইনে 
ছল 5০১৬৬৬ ডলার । ওই একই বছর 7১০ ট-এর তেল উৎপাদন পেশিছে- 
ছিল 'দনে ৫৫ লক্ষ ব্যারেল-এ ; এই পাঁরমাণ আঁফ্রকার সমস্ত দেশের মোট গড় 
তেল উৎপাদনের সমান । 173১১00ি ১৬৪টি ট্যাতকারের মালিক | সে বিশ্বের 
সববৃহৎ জাহাজ কোম্পান। পেট্রোল পাম্প স্টেশন এবং তেল শোধনাগারের 
বোশর ভাগ অংশের সে মালিক । 2১১০ আমোরকার পণ্চম বৃহত্তম কেমি- 
ক্যাল উৎপাদক 1৮ 

বব এডওয়াডস-এর মতে ১৯৭৩ সালে 2১১0 খি-এর আয় ছিল ২৪ শত 
কোট ডলার । ১৯৭৪ সালে কোম্পানর লাভের পারমাণ ছিল ৪ শত কোট 
ডলার; যেটা পশ্চিম জামণনীর (77২9) যাবতীয় [শল্পসংস্থার ছ'ভাগের 
একভাগ শেয়ার কেনার পক্ষে যথেষ্ট | 

কিন্তু অত্কে যা দেখা যায় 2১১।)খ-এর প্রকৃত প্রতাপ তার চেয়েও বহহ- 
গুণ বেশি । বিশ্বের সমগ্র অর্থনৌতিক কাঠামোর পুনগঠিনের পিছনে 25:০0" 
এরই হাতযশ । বব এডওয়ার্ডস চিখেছেন, “সাম্প্রীতিককালে নাটকীয়ভাবে তেলের 
দান বাড়িয়ে দেবার চেণ্টাটা প্রথমে ইরানের শাহ রেজা পহ্লাবও করেন নি, 
সৌদি আরবের প্রয়াত রাজা ফয়জলও করেন নি বা লাবয়ার গদদাফিও করেন 


৮ 


নন; এটা করেছিল রকেফেলার মর্গানস ক্লাবের মার্কন তেল ও আর্ক ম্যাগ- 
নেটরা, করোছিল 8১00 1৮ 

তেলের দাম নিয়ে 8500 যে কি রকম জোচ্ছুর করেছে কাঁদন আগেও 
সে সম্পর্কে বিশেষ কিছ জানা যায়ান। ঘটনাটা এই রকম। ১৯৭১ সালে, 
তেল কোম্পানীগৃঁলতে অংশগ্রহণের জাতীয় আঁধকার নিয়ে তেল উৎপাদক 
দেশগুলি কথাবার্তা শুরু করার আগেই /5৪70০০ ম্যানেজারগণ তাঁদের গনউ 
ইয়কেরি সদর দপ্ডরে খবর পাঠালেন, শীঘ্রই সৌদি আরব /1817009 নিজেদের 
হাতে 'নয়ে নেবে এবং মাকিন সংস্থাগুলোকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে । 

আমোরকা য্তরাষ্ট্রের বড় বড় তেল ও আর্ক প*াঁজপাতরা বিশাল 
01950 1৮121010920 73811এর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ালেন । ওয়াশং- 
টনের সাংবা'দক জ্যাক জ্যান্ডারসনের মতে, এরা মনে করোছিল, এই ধরনের 
জাতীয়করণের ফল হবে ভয়াবহ, তারা ভেবোছিল, সৌদ আরবের তেল তাদের 
হাতছাড়। হয়ে যাবে । কাজেই তারা তাদের রণকৌশল এইভাবে ঠিক করল £ 
মার্কন তেল সংস্থাগুলো তাদের অত্যধক ব্যয়সাপেক্ষ তেলক্ষেত্রগূলোকে আবার 
সায় করে তুলবে, এগুলো ১৯৭৩ সালে সামায়ক্ভাবে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল । 
এই ক্ষেত্রগুলো থেকে উৎপাত তেলের দাম ব্যারেল ( ১৫৯ গ্যালন ) প্রাত ২ 
ডলার । ওই সময় বশ্বের বাজার দরের চেয়ে তা বেশি ছল । এর পর ঠিক 
হলো £১1211০০-র মাধ্যমে 2১৫0৭ সৌধি আরবের ওপর চাপ সান্ট করবে । 
মতলব ছিল সৌদি আরবকে বাঁঝয়ে সুঝিয়ে তেলের ওপরে তার রান্্রায় ব্যয় 
বাড়াতে রাজী করা এবং ধীরে ধীরে তেলের দাম বাঁড়য়ে ব্যারেল পিছু ৪-৫& 
ডলারে পেশছে যাওয়া । এতে আমেরিকার কয়েকটি ছোট ছোট তেল সংস্থারও 
ক্ষাত হলো । তারা মনে করলো প্রাতষোগিতায় ি'কে থাকা আর তাদের পক্ষে 
সম্ভব হবে না, কাজেই অনেকেই তেলের ব্যবসা ছেড়ে কয়ল।র ব্যবসায়ে নেমে 
গড়ল। 

01956 11910119112 73011/-এর পাঁরচালক সাঁমাতর চেয়ারম্যান ডোঁভড 
রকেফেলার গরয়াদে পাড় দিলেন রাজা ফয়জলের সং্গে দেখা করতে । উদ্দেশ্য, 
তেলের দাম যাতে না বাড়ে তার চেস্টা করা । 

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল । আরবরা তখনো ব্যারেল পিছু ১৮ ডলার দামে 
তেল বেচবার কথা বলছে । কিন্তু এর পর কয়েকজন গিয়ে দেখা করলো মন্ত্রী 
ইয়ামানির সঙ্গে এবং তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হলো যে, সৌদ আরব তার তেল 
উৎপাদন বাড়াবে এবং একই সঙ্গে তেলের দাম ব্যারেল পিছু &৫ ঢলার নাময়ে 


৮৩ 


আনবে । তেলের এই দামই 2০0 এবং /181000-র মনোমত | এবং তার 
পর থেকেই তেলের দাম নিয়ে খেলা চলতে থাকলো ।৯ 

তেল উৎপাদক দেশগুলোর বিরুদ্ধে সহস্র বিষোদ্গার সত্বেও তেল ব্যবসায়ে 
নিযুক্ত আন্তেশীয় কপেশরেশনগুলো কি পাঁরমাণ লাভ করে চলেছে তার 
[হসেবটা কম কৌতুহলোদ্দীপক নয় । ১৯৭৯ সালের জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর 
এই িতন মাসে ১০টি বৃহত্তম মার্কন কোম্পানি কি পাঁরমাণ মুনাফা লুটেছে 
আমেরিকা মু.স্তরাষ্ট্রের ইকনাঁনক প্রেস তার একটা হিসেব প্রকাশ করেছে । ১৯৭৮ 
সালের ওই তিন মাসের তুলনায় ফলাফল নিম্নরূপ £ 

/ঠাং00 ৩২.০৪ কোটি ডলার 7 ৪০ শতাংশ 


£৯1৬10009 ৩৩৮ ১, ১, রি 89 ৯, 
9171121.]. ৩৯৩৩ ৯, র্‌ কি ৬৩ 7, 
9001, ০৬ ১, ১ টা ৭৩ ৯, 
55) ৪১৬ ১১ ৯, লী ৯১৭ 5১ 
[70 ১১৪৫ ১১ ৯, টি ১১৮ ১), 
11031], &১৯১% ১, $ টি ইতি: 
00109009 ২৪৭১ ,, », 7 ১২৫ 5 
১0170 ৩৬৬২ ৯১ ১, লক 880. 
[02400 ৬১২২, ৯, জি হত: 


কোন কলকাঠি নেড়ে এইরকম দুহাতে মুনাফা লোটা যায় সে সম্পকে 
ব্যাপক তদন্তের আংহান জানিয়েছেন মাঁর্কন সেনেটর জন ডাঁক্ন। এইভাবে 
মুনাফা শকারকে তিনি ওয়াটার গেট কেলেকারর সঙ্গে তুলনা করেছেন ।৯৪ 

আরব দেশগুলোতে আবিরত অশান্তি লেগে থাকার পিছনে যে একচোটয়া 
তেল প'হাজপাঁতদের ভূমিকা রয়েছে এ কথা সহাবাঁদত্, তার পুনর্াস্তর কোনো 
প্রয়োজন নেই । সর্বোচ্চ মুনাফা অজর্ঁনর লিপ্সা ঝিভাবে নাশকতামলক কাজ- 
কর্মের সঙ্গে যুক্ত তার আর একাঁট উদাহরণ 'দিয়েই আমরা এই অধ্যায় শেষ 
করবো । ঘটনাটি যার । 10 প্রণীত বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থার 
তাঁলকা অনবাগ্ী, পনের বছরে [যা ৪২তম স্থান থেকে ১১শ স্থানে উঠে 
এসেছে । এট এক হাজার সংস্থার একটি সাম্রাজ্য । সমস্ত আন্তদেশীয় কপে- 
রেশন যে পথে বাবসা করে এরাও সেই একই পথে বৈদ্যাতক ইনাঁজানয়ারং, 
খাদ্য সামগ্রী এবং সেবার (551০9) ব্যবসা করে থাকে । এই আন্তদেশীয় কে 
রেশনের সাহাযোই প্রোঁসডেন্ট নিকসনের উপদেষ্টা টার্ন ি-আই-এর সহ- 


৮ 


যোগিতায় চিলির আলেন্দে সরকারকে উৎখাত করার ১৮ দফা কর্মসূচী হস্তগত 
করেছিলেন । ( এ-ীবষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হবে । ) 


অশ্বশস্্, আকাশ ও মহাকাশ, ইলেকন্রানক কমীপউটার এবং এই ধরনের 
অন্যান্য যেসব ?শঙ্প একান্তভাবে সামারক প্রয়োজনে বাবহৃত হয় সেসব ক্ষেত্রে 
আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলো সর্বপ্রকার প্রয্যাস্তীবদ্যাগত অগ্রগ্গাতিকে কাজে 
লাগায় । অন্যদিকে যেসব শিজ্প সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজে 
নিয়োজিত সেসব ক্ষেত্রে সমস্ত রকমের প্রযযস্তীবদ্যাগত উদ্ভাবনের পথ পারিত্যন্ত। 
আদৌ যাঁদ কোনো কিছ: উদ্ভাবিত হয়ও তবে তাকেও নণ্ট করে ফেলা হয়৷ 
সবোচ্চ মুনাফা লোটার পিছনে ছোটার এটাই হলো অর্থ । 


একই সঙ্গে কন্তু আন্তর্দেশীয় কর্পেরেশনগুলো বৈচিন্যকরণের কার্ষ- 
কলাপে নিজেদের বাপৃত রাখে । বড় বড় আম্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর 
মধো বোৌচন্যের অনুসন্ধান আজ নিয়মে দাঁড়য়ে গেছে-াবশেষ করে আমোরকায়। 
যেমন রোডও কর্পোরেশন অব আমোরকা (*০.4.)-র মতো এীতিহাবাহণ 
সংস্থাও গাড়ি ভাড়া দেয়, বই প্রকাশ করে এবং কমপিউটার তৈরি করে। 
ওয়োস্টংহাউস [নউক্লয়ার রআ্যাকটর বানায়, সমুদ্রের জলের নোনতা ম্বাদ 
কমানোর জন্য কারখানা তোর করে, জমি ইজারা নেয় এবং বোতল ববিক্রীও বাদ 
রাখে না। বড় বড় তেলের কোম্পানিগ্ীল পারমাণাঁবক শান্ত, কৌমক্যাল এবং 
সার-এর প্রাতি আকৃষ্ট হচ্ছে । তথ্য প্রার্রয়ণ শিল্পে 'নযত্ত শজ্পপাঁতিরাও তাদের 
উৎপন্নদ্রব্য ও কার কলাপের চৌহদ্দি বাড়াচ্ছে! যেখানে পারছে সেখানেই তারা 
তাদের বিপুল পাঁরমাণ 'বানয়োগের কড়ি থশুজে বেড়াচ্ছে । ব্যাঙ্ক, বাঁমা 
কোম্পানি অথবা খণপন্র যেখানে যা পাচ্ছে তারা শুষে নিচ্ছে- এইসব ক্ষেতরগুলো 
তথ্যসরবরাহ-ীশঙ্গের (10191108691) 1000505) দৌলতে ভাঁবষ্যতে এয়ার 
ট্যান্তেল, কণ্টেনার ট্রান্সপোর্ট, প্রকাশনা, শিক্ষা, চিকিৎসাবিদযা, স্থাপত্যাবদ্যা, 
এবং নির্মাণকর্মের মতই প্রভূত পারমাণে সংস্কৃত হবে । 

বৈচিন্রের স্পৃহা যে কতটা ১৯৫০ সালের আমোরকার বূহত্তম এক হাজারাটি 
কোম্পানির সঙ্গে ১৯৬২ সালের হাজারাটি কোম্পানির তুজনা করলেই পাঁরম্কার 
বোঝা যাবে । এক ধরনের জানস তোর করে এইরকম সংস্থা ৭৯ট থেকে কমে 
দাঁড়য়েছে ৪৯টিতে, ২ থেকে ৫ রকমের জিনিস তৌরকারা সংস্থার সংখ্যা ৫৪ 
থেকে কমে দাঁড়য়েছে ২২৩টিতে । অন্যদকে ১৬ থেকে ৫০টি জানিস তোরকারণ 


৮৫ 


সংস্থা ১২৮ থেকে বেড়ে দাঁড়য়েছে ২৩৬1টতে এবং ৫&০1টর বোশ 'জানস তোর 
করে এমন সংস্থার সংখ্যা ৪ থেকে বেড়ে ১৫-তে দাঁড়য়েছে। ১৯৬০ সালের 
হাজারটি বৃহত্বম কোম্পানির দুই তৃতীয়াংশ ১৯৬২ সালেও হাজারটি সর্ববৃহৎ 
কোম্পানির মধ্যে স্থান পেয়েছে । হাজারাট বড় কোম্পানির মধ্যে সবচেয়ে বড় 
তারাই, বিশেষ করে যাদের মধো বৈচিন্ত্য সাধনের প্রবণতা স্পন্ট লক্ষ্য ৷ 

এইভাবে আন্তর্দেশীয় কর্পেণরেশন একধারে খাড়া এবং আনুভাঁমক, তাদের 
জাল বিশ্বের সব্ধ ছড়ানো, এবং এক অর্থে সমগ্র প'জবাদী দানয়ার উপর 
এখন তাদের প্রায় সর্বব্যাপক প্রভাব । ৯১ 


সূত্র ও উল্লেখপঞ্জণ 

১ বব এডওয়াডস: £ মাল:টিন্যাশনাল কোম্পানখজ এণ্ড দ্য 
ট্রেড ইউনিয়নসং | 

২ গ্রাহাম বান্নক দ্য জাগারন্যাটস- | 

৩ পুঝোৌল্ত গ্রন্থ । 

৪ পূবোৌত্ত গ্রন্থ | 

& পোস্ত গ্দ্থ | 

৬ পুবোৌন্ক গ্রন্থ | 

৭ গস হল £ ইম্পিরিয়াঁলজম টুডে । 

৮ বব এডওয়ারডস £ মালটিন্যাখনাল কোম্পানীজ 
এণ্ড দ্য স্েড ইউনিয়নস- ৷ 

৯ পুঝোৌন্ত গ্রন্থ | 


১০ ওয়াল দ্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট । 
১১ ট্রেড ইউনিয়নস- এগেনস্ট দ্য মালটিন্যাশনাল কোম্পানগজ । 
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ষ্ঠ অধায় 


দ্বদ্ব_-সংকট- ছৃন্ছ_-সংকট...... 


আমরা আগে দেখোছ, এবং পরে আরো দেখব, যে আজ আম্তদেশনয় 
কর্পোবেশনগুলো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতের কেন্দ্রীভূত অর্থনোতিক এবং 
রাজনোতিক ক্ষমতারও প্রীতভ্‌ । এই মৃষ্টিমেয় কয়েকজনের সংখ্যা দিনকে-দিন 
আরো কমছে । একই সঙ্গে একাঁদকে এই কেন্দ্রমভবন, অন্যাদকে আর এক ধরনের 
কেন্দ্রীভবন। এই অন্যাদক সম্পর্কে মার্কস বলেছেন, ক্রমবর্ধমান “দুঃখ, 
নধণতন, দাসত্ব, অপমান, শোষণ |” পাজবাদের একই অথণনোতিক নিয়ম 
অনুধায়শ এই উভয় প্রকারের কেন্দ্রঁভবন ঘটেছে । 

কিন্তু অন্য ধরনের কেন্দ্রুঈভবন ছাড়াও আন্তদেশীয় কপেণরেশনগুলোর 
গঠন “প'হাজবাদের সাধারণ সংকটেরও” প্রতিফলন । বলতে গেলে, পাীজবাদ 
কখনও সংকটমূক্ত ছিল না। াকন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এবং 
সোভয়েত ইউানয়নের আবর্ভাবের ফলে পখ্াজবাদের সংকট সাধারণ সংকটে 
পর্ধবাসত হমেছে । অন্যান্য কারণের কথা বাদ দিলে এই সংকট আরো ঘনসভ্‌ত 
হয়েছে বিশ্বে সমাজঈতান্নিক দুনিয়ার আবভণব ও বিকাশ এবং একই সং্যে 
অতীতের উপানবেশ এবং আধা-উপাঁনবেশগঠ্লর ম্ান্তর ফলে । 

ইতিহাসের পশ্ঠায় চক্কাকারে পশুজবাদ তার সংকটের চু রেখে গেছে; 
পশ্ুজবাদের ১৫০ বংসরব্যাপণ অস্তিত্বে অবশ্যম্ভাবীরূপে এইসব সংকট এসেছে 
এবং চলে গেছে । 

যা থেকে পাঁজ্বাদের সংকট আসে তাকে বসা হয় “উৎপাদনে অরাজকতা” । 
এর অর্থ প“ু*জবাদের বিকাশ সবর্দাই অসম ; এই ধরনের বিকাশ প্রক্রিয়ায় এমন 
সময় আসে যখন বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ 'বাঘত হয় । পণহাজবাদের সমগ্র 
ইতিহাস জুড়ে এই লক্ষণীয় অসম 'বকাশ দেখা গেছে । বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং 
অণুল বাভন্ন হারে বাম্ধলাভ করেছে । শুধু তাই নয়, সম্প্রসারণ ও সত্কোচন 
পর্বের মধ্যেও সর্বদাই একটা আঁস্থরতা লক্ষ্য করা গেছে। এই আঁম্থরতা 
ঘুরে ঘুরে এত নিয়ামত দেখা দিত যে অনেকেই এই চক্রাবর্তনকে “দশসালা” 
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বলে বর্ণনা করেছেন । বাস্তবেও অবশ্য প্রীতি দশবছর অন্তর এই চক্রের দেখা 
পাওয়া যেত। 

১৯২৯-৩১ পধন্ত যে সংকট দেখা গিয়েছিল তাকে বলা যেতে পারে 
জঘন্যতম সংকটের একটি, এসময় শ্রমশান্তর প্রাত চারজনের একজনই ছিলেন 
বেকার এবং শিল্প প্রকঙ্পগূলিতে &০ শতাংশেরও বেশ উৎপাদন ক্ষমতা 
অব্যবহ্ৃত থাকত । পাশ্চিম ইওরোপ কিছুটা সামলে উঠতে পেরেছিল কারণ 
নতুন করে অস্ত্র নিম্ণণের কর্মসূচীর ফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের কিছুটা 
সুরাহা হয়েছিল । প্রাক-সংক স্তরে পেশছতে আমেরিকার অনেক বৌশ সময় 
লেগেছিল । এ পরবেন সংকটের সময় অনেকেরই মনে পড়ে গিয়োছিল মাকসের 
সেই বিখ্যাত উীন্ত, “পাঁজবাদণ মাঁলকানা উৎপাঁদকা শীস্তসমূহের আধকতর 
[বকাশের বোঁড় হয়ে উঠেছে 1” এই প্রপণ্ এই মাকসীয় বিশ্লেষণকেই প্রমাঁনত 
করে যে পশ্ীজবাদ উৎপাদনের সম্প্রসারণ উদ্বৃত্ত মূল্য (5010105 ৬৪10৩) 
নিঙড়ে নেবার প্রারয়ার সঙ্গে সংবাতের সম্মুখীন হয় 1৮ 

সামান্য প্রসংগান্তরে গেলে আমরা দেখতে পাব যে, উদ্ব্ত-মূল্য নিত্কাশন 
প্রাক্রয়া সম্প্রসারণ পরবে সক্রিয় থাকে ভিন্নভাবে । আমোরকা এবং পশ্চিম 
ইউরোপের শি্পগৃিতে এই ধরনের সম্প্রসারণ ( তেজী অবস্থা ) পর্বে মজুরি 
কাঠামো বিশ্লেষণ করে মারস ডব প্রমাণ করেছেন যে “এমনাঁক অনুকূল 
অবস্থাতেও পণ্যের ক্রমবদ্্ধমান উৎপাদনে মজুরের আনুপাতিক অংশ পাঁর- 
বদ্ধনের ব্যপারে পশ্াজবাদের মধ্যে একটি শান্তশালী প্রাতিরোধ কাজ করে। 
উদ্বৃত্ত মূল্যের উপর শ্রমিকের মজুরীর ভাগ বসাবার একটা সুদ সীমা নদে শ 
করা আছে ।) 

উৎপাদনের প্রাক্রয়া যাঁদ শধুমান্্ সামাজিক লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ান্মত হয়, 
যার অর্থ সমগ্র সমাজের বৈযাঁয়ক মঙ্গলের বৃদ্ধি, (সোভিয়েত ইউানয়নের 
কামিউনস্ট পার ভাষায়, “উচ্চতর কলাকৌশলের 'ভাত্ততে সমাজতাম্তিক 
উৎপাদনের আঁবরত সম্প্রসারণ এবং বশহদ্ধকরণের মাধ্যমে সমগ্র সমাজের 
আবিরত বর্ধমান বৈষাঁয়ক এবং সাংস্কীতিক চাহিদা সর্বোচ্চভাবে মেটানোর লক্ষ্য 
অর্জন 1৮ ) তাহলে উৎপাদনের সর্বা্গীণ সম্প্রসারণের কোনো সীমা থাকবে 
না, মানুষের চাঁহদা পুরোপহারিভাবে মেটানো সম্ভব হবে । 

[কম্তু প*জিবাদের অধীনে, উৎপাদনের নতুন উপায়ে পাজি লগ্ন করা হয় 
কছু-না-কছ মুনাফার প্রত্যাশ। নিয়ে । একচেটিয়া পশ্াঁজবাদ হলে আবার 'কিম্তু 
একটা মুনাফা হলেই প্রত্যাশা পূরণ হবে না, মৃলাফার হার হওয়া চাই লবেশম্চ | 
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দেখা গেছে, সম্প্রসারণ পর্বের পর এমন একটা সময় আসে যখন আশানুর্‌প 
হারে মুনাফা আদায় সম্ভব হয় না। নতুন করে লঞ্নীর পারমাণ কমে যায়, 
এবং সকল রকম সম্প্রসারণ বম্ধ হয়ে যাবার ফলে নতুন মোশন ইত্যাঁদর 
জন্য বরাতও বন্ধ হয়ে যায় । আবার ফল 'হলেবে দেখা দেয় বেকারী । 
কলকারখানাগুলোতে যতটুকু উৎপাদন ক্ষমতা অবাঁশন্ট রয়েছে তারও পুরো 
সদ্্যবহার করা হয়ে ওঠে না। ফলে, সেইসব শিজ্প উৎপাদনের উপায় ( ষন্তর, 
যন্ত্রাংশ ইত্যাঁদ ) তোর করে, যে সব শিজ্পে উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে ফলস্বরূপ 
অন্যান্য শিল্পের উৎপাঁদত সামগ্রীর চাহদাও কমে যায়। মাক্স বলেন, 
“উৎপাদনের পশুজিবাদী ধরন উৎপাদনের [বিশেষ এক পযণয়ে গিয়ে বাধার 
সম্মুখীন হয় ।-**সামাঁজক প্রয়োজন মেটানোর দ্বারা নয়, উৎপাদন এবং ম-নাফা 
আদায়ের দ্বারা নির্ধারিত এক বন্দুতে গিয়ে তা ( উৎপাদন ) একেবাে থেমে 
যায় ।” 

এই প্রীর্কয়া বুঝতে হলে আমাদের আরো একবার কার্ল-মার্কসের শরণাপন্ন 
হতে হবে। শিল্পের দুটি প্রধান বিভাগ মাস এইভাবে ভাগ করেছেন : 
(ক) একাঁট উৎপাদন করে মূলধন সামগ্রী (0971181 ৪০০5), নিজের ব্যবহারের 
জন্য এবং অন্যান্য শিল্পের ব্যবহারের জন্যও, এবং (খ) অন্যটি তোর করছে 
ভোগ্য পণ্য, যা শৈষ পর্ন্তি ব্যবসায় মারফৎ ব্যান্তুগত ক্রেতার কাছে 'বক্লীত 
হবে । “ক বিভাগাঁটকে আংরা দা বিভাগে ভাগ করা চলে--(১) “ক*এর 
নিজের ব্যবহারের জন্য মূলধন" সামগ্রী উৎপাদন ; যন্ত্রপাতি তোরর জন্য 
যন্ত্রপাতি তোর এবং (২) "খ' বিভাগের ব্যবহারের জন্য মূলধনী সামগ্রী 
উৎপাদন ; সতো তোর ও বস্ত্র বঝয়ন $রার যন্ম উৎপাদন । একইভাবে, 
খ" বিভাগকেও দুটি ভাগে ভাগ করা চলে--(১) মাইনে-করা লোকের জন্য 
ভোগ)পণ্য তোর করা এবং (২) প*শজবাদী ও মন্যান্য ধন? ব্যান্তদের উপভোগের 
জন্য [বিলাস দ্ুব; তোর করা । 

বাজার তেজ থাকলে লগ্নী বাড়ে এবং যন্ত্রের চাহদাও ( ক" [বভাগ 
উৎপাদিত ) বাড়ে । এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে যায় এবং মোট মজুরি 
ও মুনাফা দুই-ই বাদ্ধ পায়। এই প্রাক্রিয়া যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ উভয়ের এবং 
ভোগ্যপণোর চাহিদা ( ক" এবং খি' দুই বিভাগের উৎপাদিত সামগ্রী ) বাড়য়ে 
দেয়। নত,ন নতুন প্রকঞ্প তৈরি হয়; শিল্পের উভয় ক্ষেত্রের উৎপাঁদকা 
শান্ত বৃদ্ধ পায় । 

[কিছুকাল পরে উৎপাঁদিকা শান্তর বাদ্ধ চাহিদা বৃদ্ধির চেয়ে বৌশ হয়ে 
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যায় । এবং তখন মুনাফার হার কমে যায় । এই ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই 
নতুন লগ্নী থেমে যায় ; ক" বিভাগের উৎপাঁদত সামগ্রীর চাহদায় ভাটা 
পড়ে এবং তারপর ধাপে ধাপে চাহিদা, কর্মাবনিয়োগ ও উৎপাদনে সার্বিক 
মন্দা । কাজেই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মুনাফার হারই পুরো ব্যাপারটার' 
মূলে । 

এক ধরনের কন্রম উদ্দীপনা স:ষ্টি করে ক” 'বভাগ উৎপাঁদত সামগ্রীর 
চাহিদা বাড়ানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় £ এই কৃন্রম উদ্দীপনা হলো বশ।ল 
অস্তশস্ব নর্মীণের কমিডী ॥ কিন্তু মারস ডব যেমন বলেছেন, এটা হলো 
“কেবল হত্যা ও ধন্ংসের ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করা |” তবে এ-থেকেও কিন্তু 
মুনাফা আসব প্রচুর । 

কিন্তু রঞ্চানীর সাহায্যে কি ক" এবং থি' উভয় িভাগের উৎপাঁদত 
সামগ্রীর চাঁহদা বাড়ানো সম্ভব নয় 2 হ্যাঁ, সম্ভব এবং পুজি রপ্তানী তথা 
ভোগ্যপণা রপ্তানীর মতে। ঘটনার এটাই হলো মূল কথা । রঙ্গমণ্ডে আন্তদেশীয় 
কর্পোরেশনগ.লোর প্রবেশও এই বিশেষ প্রেক্ষাপটে । 

একই সত্যে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য দেশগুলোও রগ্ান+- 
কারক এ দেশটি থেকে দিনের পর দিন বাড়ুত পণ্য ও "ত্র কিনেই যাবে অথচ 
বাঁনসয়ে তার কাছে কিছু বিক্লুণ করবে না, তা-ও চলতে পারে না। এই বাধা 
দুর করা যায় যাঁদ অন্যান্য দেশে রপ্তানী করা হয় ধারে অথবা খণ হসেবে । 
এই' পদ্ধাততেও কেবল উদ্বত্ত-রঞ্ানী সম্ভব । 

এইভাবে কাজ করাটাই আন্তদেশীম় কপেনরেশনগুলোর অভ্যাসে দাঁড়য়ে 
গেছে । এ প্রসঙ্গে পরে আমরা বস্তুত আলোচনা করব । 

বিশ্বকে পূনরায় ভাগ করা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ( আন্তর্দেশীয় কপেণরেশন- 
গুলো ) বৈরতাই যে দুটি বব যুদ্ধের কারণ তা হাতিহাসের পাতায় লেখা 
আছে । 'দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে ব্যাপকতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় ফ্যাঁসবাদ ও মুক্ত 
যুদ্ধে পারণত হয়োছল সে অবশা অন্য প্রসঙ্গ । যুদ্ধের চিত যাই হোক 
না কেন, এর ফলে 'বাভন্ন দেশে বিরাজত সমগ্র অর্থনোঙক পারস্থাতি কিছু 
না কিছু বদলে গিয়েছিল । 

আধ্াীনক যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন অথ্থনোতিক যাবতীয় সম্পদের সার্বিক 
সমাবেশ; সমর শিঃ্পর প্রসারও এর জন্য প্রয়োজন । ফলস্বরূপ এই ধরনের 
যুদ্ধের সুবাদে রাম্ত্রীয় পশীজবাদেরও যথেষ্ট বিকাশ ঘটে, যার 'নর্গালতার্থ 
অর্থ, শ্রম, মূল্য, বৈষাঁয়ক বরাদ্দ ইত্যাদর উপর রাশ্ট্রীয় নিয়ন্ধণ । একই সঙ্গে! 
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অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারদের বাজারে রাম্দ্রই হয়ে ওঠে প্রধান ক্রেতা । সেনাবাহিনীকে 
এবং এমনাক জনসাধারণকেও প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করে রাণ্ট্ী । 

এই ঘটনায় জন-শান্তরও সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সমাবেশ ঘটে, ফলে একটা সময়ের 
জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সবন্ট হয় । সাধারণত রাষ্ট্র ট্রেড ইউনিয়ন 
কার্যকলাপ এবং শ্রমের উপর নানা ধরনের 'বাধনষেধ আরোপ করলেও যুদ্ধের 
সময় শ্রমজশবণ মানৃষ বেশ কিছুটা সুযোগসুবিধা আদায় করে নিতে সক্ষম হয় । 
কোনো ক্ষেত্রেই অবশ্য পশ্ৃজবাদের উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের প্রাক্ুয়ার নিয়ম 
লঙ্ঘত হয় না। . 

তাছাড়া যুদ্ধের সময় একচেটিয়া প*জপতিরা রাষ্ট্রের উপর তাদের প্রভাবকে 
বাড়াতে পারে, কেননা তারাইতো 'জানসপন্্ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে-__ 
ভোগের জন্য তথা প্রাতিরক্ষা শিজ্পের জন্য । এ-ভাবেই রাষ্ট্রীয় প*ঁজবাদের 
প্রসার ঘটে এবং দ্বিত*য় ?বব যুদ্ধের সময় এই ধরনের প্রসার সকলের চোখেই 
ধরা পড়েহিল। এটাই সব নয়, যুদ্ধের সময় প্রকৃতপক্ষে প্রসার ঘটোছল রাম্দ্রীয 
একচেটিয়া পশুজিবাদের (91406 1%0009০919 091911211577) | 

এই 'বশেষ ঘটনাটি অন্য একটি দূম্টিকোণ থেকে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক । 
রাম্ণ যেখনে সবসময়েই চেগ্টা করবে এমন সব নীতি অনুসরণ করতে যাতে তা 
সামাগ্রকভাবে পণ্যাজবাদী ব্যবস্থার প্বার্থে কাজ করে, সেখানে একচেটিয়া 
প'জপাঁতরা চাইবে এমনভাবে রাণ্ট্রকে প্রভাঁবত করতে যাতে তা ছোট ছোট 
পশৃজপাঁতিদের স্বাথের বাঁনময়ে তাদের পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে ।১ 

এখানে প্রধান দ্বন্দেৰর একট সন্দর উদাহরণ দেওয়া হলো £ গোম্ঠীগত 
স্বার্থ এমনভাবে নিজের সবোঁচ্চ লাভের ণথা ভাবে যে সামাগ্রকভাবে সেই 
ব্যবস্থাকেই চরণ করতে উদ্যত এবং সেই ব্যবস্থাকেই আবার চিরস্থায়ী করার 
প্রত্যাশা _দ্বন্দৰ এই দুই-এর মধ্যে । 


সশস্ব হানাহণীন থেমে যাবার পরেও পগ্গীজবাদী দেশগুলোতে যুম্ধকালন 
তৈজীভাব থেকে যায় । শিয়রে তখন কোনো সমন নেই । তাহলে এটা কি 
এই ধথাসসেরই প্রমাণ নয় যে “সংকট অতাতের বিষয় “এবং” প*ুজবাদ ও তার 
সংকট বয়ে মাকস্বাদী বচ্লেষণ ভুল ।” 

সাত) যা ঘটেছে তা হলো এই । যুদ্ধ থেমে যাবার ঠিক পরে যন্ত্র ও 
1জানসপত্রের চাহিদা (“ক এবং খি' উভয় গিবভাগের উৎপাঁদত সামগ্রী ) থেকেই 
যাবে । কারণ রা'স্ট্রর সামনে তখন যুদ্ধের বিপুল ক্ষয়ক্ষাত পূরণের কাজ £ 
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'জানস পল্লের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করতে হবে, সারাই-এর বকেয়া কাজ শেষ 
করতে হবে এবং ক্ষাঁতগ্রস্ত প্রকঙ্প ও যন্ত্রপাতি নতুন করে তোর করতে হবে । 
আমরা আগেই জেনোছি, এই পারাস্থাততে সবচেয়ে বোশ সাবধে হয়োছল 
আমোরকা যুন্তরাষ্ট্রের কারণ যুদ্ধের আঘাত আমৌরকার উপর সরাসাঁর পড়ৌন; 
ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলের পুনান্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সবাঁকছ দেবার 
অভাবনীয় সুযোগ পেয়ে আমেরিকা প্রচুর পরিমাণে মুনাফা লুটে নল । 

কিন্তু এই সুদিন শেষ হতে বোশি সময় লাগল না। ১৯৪৯ সালের 
মধ্যেই মূলধন সামগ্রী এবং ভোগ্য পণ্যের চাঁহদা পড়ে গেল এবং এর পরে 
কি সংকট আসছে তা-ও উপলাব্ধ করা গেল। কন্তু এর পরেই এলো 
কোরয়ার যুপ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে আমোঁরকার অন্তর বাবদ ব্যয় এবং সমরোপকরণ 
মজুতের পাঁরমাণ অত্যন্ত বেড়ে গেল । 

এই তেজীভাবও বৌশাঁদন রইলো না। ১৯৫৩ সালের মধ্যেই শোনা যেতে 
লাগলো, পশুজিবাদী দানয়ায় ১৯২৯ সালের মতো আবার একটি সংকট ঘাঁনয়ে 
আসছে । কিন্তু এবারেও তেমন কোনো সংকট দেখা গেল না। বরং পণ্াশের 
দশকে একটা সময় প*ুঁজবাদী দেশগুলোতে লগ্নীর পাঁরমাণ যথেন্ট বৃদ্ধি 
পেয়েছিল । কিন্তু এটা ঘটলো ?ক ভাবে ? 

মারস ডব এই ঘটনার বাখ্যা করেছেন, এবং তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী 
১৯৫০-এর দশক প্রত্যক্ষ করোঁছিল সেইরকম একাঁট প্রযযান্তাবদ্যাগত বিপ্লব-*যে 
বস্লব তার আধ্ীনকীকরণ এবং সম্প্রসারণের তীব্র আগ্রহ 'ীনয়ে লগ্নীর 
শান্তশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করোছল ॥...প্রযযক্তীবদ্যাগত উদ্ভাবনের এই পর্ব 
উৎপাদকা শান্তসমূহের [বিকাশের পায়ের সঙ্গে যুম্ত, যাকে আমরা জেনোছি 
স্যয়ংক্লিয়তা (801017791101)) রুপে |, 

আবার একরাশ থাঁসসেব বন্যা বইলো, সংক্ষেপে ধার দাব, প'হীজবাদকে 
এতাঁদন যেরূপে জেনে আসা হয়েছে এখন আর সে সেই পুরোনো চেহারায় 
নেই । কোনো কোনো লেখক “ধংশ শতান্দীর পশু'জবাদী বিপ্লবের কথা 
ব্ললেন। 'আমৌরকান শতাব্দী,--এই পুরোনো বাঁলও কপচাতে শোনা গেল । 

১৯৫৯ সালের মধ্োই অবশ্য উৎপাদনে নশ্চলতা আবার শুর হয়ে গেল, 
এবং এর গড় হার ছিল ১০৬৬ ( ১৯৫৭-০১০০ ধরে) ১৯৬৯ সালে অবশ্য 
এই সচক বেড়ে দাঁড়ালো ১৭৬*৬ | মার্কন শিজ্েপ বাদ্ধর হার হলো 'দ্বগুণেরও 
বৌশ-পেশছে গেল পাঁচ শতাংশে । আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা খুবই 
বিস্ময়কর। কিম্তু এর কারণগুলো যাঁদ বিশ্লেষণ কার তাহলেই পাঁরস্কার 
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বোঝা যাবে এই উদ্দীপনাও এসেছে যুদ্ধ থেকে । যাটের দশকে আমেরিকা 
য্স্তরাস্ট্রের সামরিক ব্যয় বেড়েছে দ্বিগুণ, ?বশেষ করে ভিয়েতমাম যুদ্ধের ফলে । 

যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতেই আবার সংকট । এই সংকট সত্তরের দশকের শুরু 
থেকেই পীজবাদী দ্ীনয়াকে বিব্রত করছে । জুগ্গেন কুচ:জিয়ানীষ্কর ভাষায় 
“,**পিন্তাশ ও ষাটের দশকে সীক্রয় বিশ্ষে উপাদানগুলো দশ্যপট থেকে সরে 
যেতেই, ১৯২৯-৩৩ মালের পরে আঁতীরঙ্ক উৎপাদনের প্রথম আন্তজাতিক 
বৃত্তাকার সংকটর্‌পে পশ্গাজবাদের সাধারণ সংকটের নতুন অবস্থার সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখা গেল ।” 

অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রী করে আন্তদেশিীয় পর্যায়ে পশ্াজবাদ আজ 
মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে বৃত্তাকার সংকট থেকে আরো একবার পারন্াণ পাবার । 
নতুন কোনো যুদ্ধ না বাঁধিয়ে এই সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে কিনা তাতে সন্দেহের 
অবকাশ রয়েছে । এই কারণেই নতুন যুদ্ধের বিপদ আজ এত বাস্তব । 


প"াজবাদের এইসব সংকট আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোরও সংকট । 
পশুজবাদশী ব্যবস্থায় সহজাত দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ এই সংকট দেখা দেয় । এই 
ছবন্দ্বগুলো কি ? 

প্রথমত, এটা হলো উৎপাদনের উপায়ের (76215 01 019৫0০01017) 
পুঁজিবাদী মালিক এবং শ্রীমকদের মধ্যেকার দ্বন্দ ; এটাই পশ্দীজবাদের মূল 
দ্বন্দ । দ্বিতীয়ত, পশীজবাদীদের ভতরকার পারস্পারিক দ্বন্দ; এই দ্বন্দের 
ফলে আলাদা আলাদাভাবে বহু পাজবাদন 'নাশ্চ্ধ হয়ে যায়_বড় মাছ ছোট 
মাছকে গিলে ফেলে । একচোঁটয়া পর্যায়ে এই দ্বন্দৰ থেমে থাকে না, বরং 
'নাজেদের মধ্যে শান্তস্ধাপনের চেষ্টা সব্বেও একচোঁটয়াপাতদের পারস্পারক 
দ্বন্দ আরো প্রবল হয়ে পড়ে । তৃতায়ত, এক দেশের একচেটিয়াপাতর স্লো 
অন্য দেশের একচেটিয়াপতির দ্বন্দ । 'পাঁথধীকে পুনরায় ভাগ করা” 
অথবা 'নজেদেব প্রভাব ও শোষণের এলাকা বাড়াবার উদ্দেশ্যে এই জাতায় 
দ্বন্দের ফলেই দন্দুটি বিবধুদ্ধের সন্তরপাত ঘটেছিল। চতুথত, মেট্রোপলিটন 
দেশগুলোর একচোটয়াপাঁতদের সঙ্গে উপানবেশ এবং আধা-উপানবোশক দেশ- 
গুলোর প'াঁজপাতিদের দ্বন্দৰ-_ওপানিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় উপানবেশ 
এবং আধা-উপাঁনবোৌশক দেশগুলোকে এখন অক্সোননত অথবা উন্নয়নশীল দেশ 
বলা হয় । পণ্চমত, বিশ্বের এক অংশে সমাজতন্দের সাফল্যের পর বিশ্বব্যাপী 
প*াঁজবাদ ও সমাজবাদের দ্বন্দ দেখা দিয়েছে । 
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আজকের 'দনের প্রধান দ্বন্দ্ব বি"ব পশ্াীজবাদ এবং 'বিমব-সমাজবাদের 
মধ্যে ; প্রথমাঁট বিশ্বব্যাপী শোষণ ব্যবস্থার এবং "দ্বতঈয়াট সারা বিশ্বের মৃুস্তর 
প্রাতিভ্‌। এই কারণেই দ্বিতীয় 'িশ্যযুদ্ধের পর থেকেই দেখা গেছে, যে-সব 
দেশ মীস্তর জন্য সংগ্রাম করছে এবং যারা দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছে, 
তাদের বিরুদ্ধেই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ঘটছে । 

গুল এই দ্বন্দ বাদ দলেও পশ্থাজবাদের অন্যান্য দ্বন্দৰ দূর হয়ান । বিষ্ব 
প*জবাদের (সাম্মাজ/বাদ) পান্ডা মার্কন যুস্তরাণ্ট্র এবং 'ব্রটেনের যাবতীয় প্রচ্ঞ্টো 
সত্বেও সমাজতন্ত্র (সোভিয়েত ইউানয়ন ) এবং সারা বিশ্বের ম্যীন্ত আন্দোলনের 
বরুদ্ধে কোনো আঁভন্ন মোচণ গড়ে উঠোন । ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী যুদ্ধের সময়েই পাঁর্কার বোঝা গেছে এই জঘন্য যুদ্ধে মাঁকন য্ত- 
রাষ্ট্রের পাশে কেউ ছল না। সোভয়েত ইউনিয়ন, সমাজতান্বিক দ2ানয়া এবং 
বিশ্বের 'বাভন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঝিশ্বব্যাপী সংঘাতে ইওগ- 
মাঁক্কন শীবর আজও কাউকে দলে টানতে পারোন। 


সাম্রাজ্যবাদী শান্তবর্গের মধ্যেকার দ্বন্দ আজও চলেছে । এর দ্বারা 
লোননের উীশ্তর যথাথণই প্রমাণিত হয় ৪ আত-সাম্রাজ্যবাদ (381)01-170761121- 
$9) বলে কছু থাকতে পারে না। 

1ঠিক এই জাতীয় দ্বন্দহই লক্ষ্য করা যায় একটি আন্তদেশি'য় কর্পোরেশন 
ও অন্যটির মধ্যে, আমোরিকার আন্তদেশীয় কর্পোরেশন ও অন্যান্য দেশের 
কপেণরেশনের মধো । 

এই বিশেষ প্রারুয়াট পরীক্ষা করে দেখা যাক । সকলেই জানেন উত্তর 
আটলান্টক চুন্ত সংগঠন (10) গঠিত হয়েছিল আমেরিকা ও ব্রিটেনের 
অনুরোধে । এাঁট গঠিত হয় ১৯৪৯ সালের ৪ এ্রীপ্রল। ন্যাটো” একটি 
সামরিক জোট, এর লক্ষ সমাজভান্ত্রক দেশগুলোর বিরোধিতা করা । অশ্প 
কিছুদন পরেই মাকিনি একচেটিয়া পাঁজর € আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগ্াল ) 
মাথায় এলো যে, ইউরোপে অর্থনোতিক ভিত গড়ার কাজে এই সামারক জোটকে 
মদত দিলে আখেরে তাতে কাজ দেবে, কাজেই ইউরোপের একচেটিয়া পশ্ুজি- 
গুলোকে ( আম্তদেশীয় কপেশরেণনগূলো ) একটি অর্থনোতিক সংগঠনে 
সামিল করার চেস্টা শুরু হলো । এই ভাবে ১৯৫১ সালের ১৮ এপ্রল গঠিত 
হলো কয়লা এবং ইস্পাতের জন্য ইউরোপীয় গোষ্ঠী € 10100909010 00]7]]0- 
10119 101 0981 2100 99091 )1 এরপর ১৯৭ সালের ২৫& মাচ" স্বাক্ষরিত 
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হলো রোম চুস্তি (06819 ০1 076) ৷ এই চস্ততেই ইউরোপায় অর্থনোতিক 
সংস্থা (1250) গঠনের ব্যবস্থা ছিল । 

অন্পকালের মধ্যেই অবশ্য, মার্কন নেতৃত্ে 'ন্যাটো”কে অথ'নৈতিকভাবে 
মদত দেবার জন্য ইউরোপের আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগন্ণলকে একীন্রত করার 
উদ্দেশ্যে গঠিত “হইীস” নিজেই যাটের দশকে বদলে গেল; ইউরোপের আল্ত- 
দেশীয় কর্পোরেশনগুলো অধিকতর শান্তশালী হয়ে পড়লো, বাস্তবে হয়ে 
দাঁড়ালো মাঁক্নি আন্তর্দেশীয় কোম্পানবগুলোর অর্থনোতিক প্রাতিযোগী । 

বিশ্ব প'হাজবাদী উৎপাদনে শতকরা অংশীদারত্ব কার কতটা তা থেকে 
ব্যাপারটা বোঝা যাবে। 


মাঁক্কন অংশদদারী ইসা অংশখ্দার 


১৯৪৮ (ন্যাটে? গঠনের আগের বছর) $৫%, ১৩ 
১৯৫১ (ইইগস” গঠনের আগের বছর) ৪৮% ; ৩% 
১৯৬৪ (ইইগিপ” বিদ্রোহ শুবু) 8৪%, ২০৭ 
১৯৭০ (বৈবতা বদ্ধ ) ৪১৭, ১৯০২ 


এই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, এই সময়ের মধ্যে মোট বিশ্ব পশাঁজ- 
বাদ উৎপাদনে অন্যান্য দেশের পীজবাদীদের ( নব্যস্বাধীন দেশগুলি সহ ) 
অংশও বেড়ে গেছে, ফলে প্গাজবাদের মধ্যে দ্বন্দৰ আরো তীরুতর হয়েছে । 

আমোরকা ও হিইীসর, মধ্যে বাণিজা নিয়ে খোলাখ্যাল যুদ্ধ শুর, হতে 
দেখা যাচ্ছে । যেসব নিয়ে এই বাঁণজ্য যষ্ধ তার গধো কাষজাত উৎপাদনও 
রয়েছে । মুদ্রার (04710009) প্রশ্নও গুরুতর মতভেদ রয়েছে । উন্নয়নশগল 
দেশের সঙ্গে বাঁণাঁজ্যক লেনদেনের রীতিনীতি ও কৌশল নিয়েও উভয়ের মধ্যে 
মত পার্থক্য দেখা যায় । 

আমেরিকা এবং 'ইহীাস'র মধ্যে যেমন দ্বন্দৰ রয়েছে তেমাঁন হইহীসি'র 
শাঁরকদের নিজেদের মধ্যেও দ্বন্দ বদ্যমান । যেমন, 'ইইসি'র নয়জন শারকের 
মধ্যে অর্থনৌতক দিক থেকে সবচেয়ে শান্তশালী পশ্চিম জার্মান (1২0) ও 
'ব্রটেন্রে মধ্যে দ্বন্দ্র। এছাড়াও রয়েছে রাজনোতিক দক থেকে সবচেয়ে চতুর 
এবং সবচেয়ে মার্কনশাবরোধী ফ্রান্স ও অন্যান্য শারকদের মধ্ো দ্বম্দৰ | 
সাম্প্রতিককালে বিশেষ একাট প্রবণতা স্পন্তই লক্ষ্য করা যাচ্ছে; বহু আন্তজাতিক 
প্রশেন ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্নানি সহমত পোষণ করছে, এবং প্রকাশ্য মার্কন- 
ঘেঁষা নীতি অনুসরণের ফলে ব্রিটেন ক্রমেই একঘরে হয়ে পড়ছে । ইতালী ও 
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অন্যান্য দুর্বলতর শরিকরা নানা 'ভন্ন ভিন্ন প্রশ্নে দোদুলামান মানসিকতার 
পারচয় দিয়ে থাকে। 

এবার ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ও তাদের আচরণের পাঁরচয় নেওয়া যেতে পারে । 
সকলেই জানেন, আন্তর্জাতিক মদদরা বাজারে অরাজকতার রাজত্ব । এর ফলে 
[বি*ব বাঁণজ্যের বাজারে সাম্রাজ্যবাদী শীন্তবর্গের ( আন্তদেশীয় কপেণরেশন- 
গুলো ) মধ্যে যে দ্বন্দৰ রয়েছে তা আরো প্রবলতর হয়ে ওঠে । বিগত ১৫০ 
বছর ধরে এক ধরনের মুদ্রাই বাজারে সর্বদা চাল: ছিপ, এই ম.দ্রা ছিল স্থাতি- 
শীল ; এই মুদ্রা অন.যায়শ আন্তজর্ীতক বাজারে পণ্যের মূল্য বিচার হতো । 
প্রথমে ছিল পাউন্ড স্টাললং এবং পরে মাকিনি ডলার । পরবতর্টকালে ডলার 
বিশ্বে তার প্রাধান্য হারয়েছে । পখাঁজবাদের সাধারণ সংকটের ফলে স্বর্ণমান 
পারত্যন্ত হয়েছে । আজ সমগ্র পাীজবাদী দ্ীনয়ায় কোনো 1বশেষ একাঁট 
মূদ্রা নিরাপদ নয় । স্থাতশীল একমান্র আন্ত্জাতক মূদ্রা হচ্ছে স্বর্ণমান । 
বহু দেশ, বিশেষ করে আমোরকা সোনাকে মুদ্রার জগত থেকে বাইরে রাখার 
চেষ্টা করে পাগলাম 'বাঁধবদ্ধ করার প্রয়াস পাচ্ছে । এর ফল হয়েছে এই যে, 
[বব মুদ্রা বাজারে অরাজকতার ফলে ঘরোয়া বাজার-দরেও দেখা দিয়েছে পুরো 
পুর মাংসান্যায় । 

এই উভয় উপাদানই একে অপরের উপর ক্রিয়া করে । ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ 
সালে 'ব্রটেনে ঘরোয়া বাজারে মদ্রাস্ষণীত প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়ায় পাউণ্ডের আরো 
অবম-জ্যায়ন ঘটাতে হয় । অনা দকে, ১৯৭৩ সালে ডলার-এর অবমূল্যায়নের 
ফলে আমেরিকায় মনুদ্রাস্ফীতর হার বেড়েষায়। দেখা গেছে প্রধান ছঁটি 
প'জিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে মাত্র এক।টতে (50) মযুদ্রাস্ফণীতর হার 
ছল ১১ শতাংশের কম, এবং হবচেয়ে বেশি ভিল দুটি দেশে-২০ শতাংশ । 

১৯৭০ থেকে ১৯৭২ এই দুবছরে পাউন্ড স্টালিং ছাড়া আর সব মদুদ্রাই 
ডলারের তুলনায় মূল্য বাড়াতে স্ক্ষন হয়েছে৷ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ এবং ১৯৭৪ 
থেকে ১৯৭৬ এই সময়ের মধ্যে ডলারের তুঝনায় পাউণ্ড স্টার্লিং এবং ইতাল'র 
লিরা-র মূলা হাস পেয়েছে । কিন্তু ফরাসী ফ্রা এবং জাপ্ন+ ইয়েন-এর চেয়ে 
ডলারের মূল্য কম । ফেডারেল জার্মান মাকএর চেয়েও ডলারের মূল্য অনেক 
কমে গেছে । 

মুদ্রা 'হসাবে ডলারের এই ক্ষাতস্বীকারের বারণ ভয়েতনাম যুখ্ধোত্তর 
মার্কন অর্থনীতির দুরবস্থা ; ইতালীর অর্থনীতিতে যে ব্যাপক দঃনশীত 
চলেছে তারই ফল হিসেবে কমেছে িরার দাম ; পাউন্ড স্টার্লংএর দাম 


৯৬ 


কমেছে অন্যান্য পজবাদশী দেশের চেয়ে 'ত্রটশ অর্থনীতি পিছিয়ে পড়ায়, 
তাছাড়া উপপানবেশগুলো একে একে হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ায় ধরে ধীরে তারও 
প্রভাব সমগ্র অর্থনীতিতে ছড়িয়ে পড়ছে ; আলাজারয়ার ধূদ্ধ শেষ হবার পর 
ফরাসণ অর্থনীতি খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠোছল, ফলে ফ্রাঁ-র দামও বেড়েছে ; 
ফেডাবেল জার্মানর মাক এবং জাপানের ইয়েন-এর মধ্যেও খানিকটা দঢতা 
দেখা যাচ্ছে। 

প্রধান প্রধান প"হীজবাদী দেশগুলোর সব মুদ্রাই তাদের বাণজ্য ঘুখ্ধে অস্ত 
[হিসেবে বাবহৃত হয়ে থাকে । এর ফলে বিশ্বের বাজারে এইসব দেশগ্‌লোর 
মধ্যেকার দ্বন্দৰ আরো তীরতর হয় । যে-সব দেশ মদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছিল 
তার! প্রত্যেকেই ভেবোছিল যে-সব দেশ মদ্রার অবলল্যায়ন ঘটায়ান তাদের যেসব 
অসুবিধা থেকে গেল সেই সব দেশের অনুপাতে বিশ্বের বাজারে তাদের পণা 
বিক্ করা সহজতর হবে । এই ঘটনাটি নতুন । ১৮০০ থেকে ১৯৬৯ গ্রঈ্ট।্প 
পযন্ত সকলেই মনে করতো যে দেশ মদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটায় সে অথনৈোতক 
দক থেকে দুবলি, আর্থিক দন্টকোণ থেকে তার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় 
না। কিন্ত এব পর থেকে বিশ্বের বাজার নিজের অবস্থানেয় উল্লাতি ঘটানোর 
জনা অগ্তল্ায়ন প্রাতিযোগণরু একটি পেবশল বলে গণা হলো । পাাজবাদের 
সাধারণ সংকটের এ আব একাটি পারুচয় | 

পশীজবাদের সাধারণ সংকটের নতুন পর্বে দুবার ডলারের অবমূল্যায়ন 
ঘটে £ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে এবং ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে । ডলারের 
এই অবমূল্যায়নের বাস্তব প্রয়োজন ছিল ! কিন্তু ১৯৭9 সালের সেপ্টেম্বর 
থেকে ১৯৭৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ফেডারেন জামন মাকেরি তুলনায় দাম যে ১৫ 
শতাংশ কমানো হয়েছিল তা ছিল 'নশু।ষ্তই একটি কৌশল । কৌশলাট 
আমেরিকা [নয়োছল বাজারে সুবিধে পাবার জন্য! অনান্য পশুজিবাদী- 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ডলারের বিবুণ্ধে নতুন করে আক্লমণ সুর করায় অবশ্য 
১৯৭6 সালের ম৮ থেকে আগস্টের মধ্যে ডলারের দাম ১১ শতাংশ বাড়াতে 
হয়েছিল । এই আর্মণ প্রধানত চা।লয়োছল ফেডারেল জার্মান আম্তদেশীয় 
কোম্পাননগুলো । কারণ এ কৌশলে বিশ্বের বাজারে মাঁকিন আন্তদেশ নয় 
কোম্প্রানীগুলো বিশেষ সুযোগ সহীবধে লুটে নিচ্ছে এটা তাদের মনঃপন্ত 
ছিল না। 

বিম্বের বাজারে বাণিজ্য যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্দেশর কোম্পানীগুলো 
ঘরের বাজারেও অতি-উংপাদনের (0৮০-079050107) জাঁটল সমস্যার মুখো- 


৪১৭ 


মুখ হয়েছে । প্রথম এই সংকটের মুখোমুখি হয় মাঁক্ন আম্তর্দেশীয় 
কোম্পানীগুলো ॥ আমেরিকায় এই সংকটের শুরু ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে । 
তারপর একে একে জাপানে (১৯৭৪, গ্রাম), পাঁশচম জাম্ণীনতে (১৯৭৪, গ্রাম), 
গ্রেট ব্রিটেনে (১৯৭৪, শরৎ ), ফ্রান্সে (১৯৭৪, শরৎ) এবং ইতালীতে 
( ১৯৭৪, শরৎ )1 

ঘরে বাজারের সংকট, অন্তত সামায়কভাবে হলেও, কাটিয়ে ওঠার অন্যতম 
পথ হলো আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর কাজকর্ম এক 'বশ্বব্যাপণ ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা । মস্কো ইনাস্টটংট অব ওয়ল্ছ ইকনাঘক্স আযণ্ড ইণ্টারন্যাশানাল 
[রলেশনস'এ ভাষণ দেবার সময় ব. কোমসিন আন্তদেশিসয় কর্পোরেশনের জনৈক 
উচ্চপদস্থ ব্যান্তর বন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, “আমাদের উৎপাদিকা শান্তকে বেশ 
কয়েকটি দেশে ছাঁড়য়ে দিতে হবে এবং প্রাতটি দেশে আমাদের যেসব কারখানা 
থাকবে গবম্বব্যাপী পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী সেখানে বিশেষ ধরনের সামগ্রা 
উৎপাঁদত হবে, আর এইভাবেই আমরা শাঁত্যকার 'স্থাতশীল অর্থনৈতিক অগ্রগাত 
সুনিশ্চিত করতে পারব, অর্থনৈতিক আঁস্থরতা সংম্লন্ট প্রতিটি দেশের ক্ষতি 
করলেও তা আমাদের স্পর্শ করবে না। ১৯৬২ সালে ইতালীতে, ১৯৬৬ সালে 
পাশ্চম জাম্মাীনতে এবং ফ্রান্সে, ১৯৬৮ সালে যে সংকট দেখা 'দিয়োছল আমাদের 
কপেণেরেশন এভাবেই ভা থেকে আত্মরক্ষা করোছিল্‌ । শুধু কি তাই, ১৯৭০ থেকে 
১১৭৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকার অর্থনীতিতে যে মন্দা চলেছল তখনো আমাদের 
কর্পোরেশনের গড় কাজকর্ম বৃদ্ধর হার ১৬-১৮ শতাংশের ঠিনচে নামোনি ৮ 

কন্তু যখন আন্তঙ্জগীতক সংকট শুরু হয়, যেমন এখন হয়েছে, তখন আর 
আন্তরেশিীয় কোম্পানীগুলো এই কৌশল আঁকড়ে থাকতে পারে না। আজকের 
পারাপ্থাতিতে, যখন সব কাঁট বড় বড় পস্শীজবাদগ দেশই সংকটে ক্ষতাবক্ষত, 
তখন মাঁক্ন আম্তদেশিশয় কোম্পানীগুলোও অশেব সংকটে কলহ । এবং 
পশ্চিম জাগণন চ্যান্সেলর হের £স্নড-এর মাত, আমেরিকা যভদন না এই 
সংকট থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে ততাঁদন পশ্চিম ইউরোপ: দেশগুলো 
তাদের অর্থনীতিতে বোনো উন্নাত আশা পরতে পারে না। 

ঘরোয়া এবং আন্তজাঁতক, দুই বাজারেই মাঁর্কন অন্তদেশ্ীয় পে বেশন- 
গুলো সমান গভীর সংকটে পড়েছে । গ্যাস হল-এর হিসেব অনশা 1, 1 দশের 


মাটিতে মাক্ন আন্তদেশীয় কপেনরেশনগুলোর যেসব শিল্প লহ. শাতে 
“২০০ শত কোট ডলার নল্যর সানগ্র উৎপাদিত হয়” এবং 1 74 ক্রস 
হয় ; কিন্তু “তাদের উৎপাদত সামগ্রীর একটা বিরাট অংশ আ। 71 1এরি 
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সামগ্রীর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য জাহাজে করে আবার আমোরকাতেই ফিরে 
আসে ।”» ২০০ শত কোট ডলার মূল্যের সামগ্রী মানে মাকিন রপ্তান”র প্রায় 
পাঁচ গুণ বোঁশ 'জীনসপন্র ; মূল্যের দক থেকে বিশ্বের সব কটি শিল্পোন্নত 
দেশের রঙ্তানমূল্যের চেয়েও বৌশ । এবং গ্যাস হল আরো বলেছেন, “বিদেশে 
এই লগ্নীর ফলে আমোঁরকার ৩০ লক্ষের বোশ শ্রামক কাজ থেকে 
বাত হচ্ছেন ।৮ 

মাঁক্কনী আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলো বিদেশে নতুন ১০০০-ট সহায়ক- 
সংস্থা স্থাপন করেছে । অতাঁতে প্রধান মাকরনী কর্পোরেশনের এই ধরনের 
সহায়ক সংস্থাকে, মোটামহট, বলা যেত উপাঙ্গ । আজ আর তা বলা যায়না । 
আজকের পাঁরাস্থাততে এই সব সহায়ক-সংস্থাগুলো পশাঁজবাদী শ্রমাবভাজনের 
নতুন উচ্চতর পর্ধায়ের প্রাতভ্‌ এবং এগুলো একচেটিয়াপাতদের কাছে আরো 
অপাঁরহার্য । 

লক্ষ্য করার বিষয়, যাকে বলা হয় আমোরকার বৈদেশিক বাঁণজ্য, তার 
প্রায় &০ শতাংশই আমেরিকা 'ভাত্তক আন্তদেশশয় কপেণবেশন এবং তাদের 
[বিদেশী লাইসেন্সধারী পেটেন্টের অধিকারী এবং বিদেশের মন্যান্য যেসব 
কোম্পানীর সথ্গে 'বালব্যবস্থা রয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় সমান সমান ভাবে 
রগানী ও আমদানগ হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হয়। (নাট গোল্ডফিঙগার £ 
“মাল্টন্যাশনাল কোম্পানীজ আ্যাণ্ড দেয়ার এফেন্ু অন দি আমেরিকান 
ইকনীম”)। এইভাবে “আমোরকান বৈদোশক বাঁণজ্যের কমপক্ষে ২৫ শতাংশ 
এখন আন্তঃ কোম্পানী লেনদেনের সাহায্যে গঠিত” ।৪ এছাড়াও আরো মাছে, 
১০০টরও নেশী দেশে যেখানে জেনারেশ হলেকন্রিব পেণরেশনের উৎপাদনের 
সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেখানে জি. ইস. এবং অন্যান্যরা “খোদ আমোরকাতেই 
কাবখানা বন্ধ করে দিচ্ছে 1৮৫ 

মা।ক্ন কর্পেরেশনগুলো যখন সমগ্র পহ্গীজবাদী দানয়ায় তাদের থাবা 
সম্প্রসারত করাছল তখন আমোরকাতে 'কিম্তু ঘরোয়া বাজারে “বিদেশী 
প্রাতযোগতা” গণ্য করার মতো বিষয়ই হয়ে উঠতে পারোন । পাঁজবাদের 
সাধারণ সংকটের প্রেক্ষাপটে আজ কিন্তু এট অত্য"ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় । 
এব মধ্যে একাঁট বাঁচত্র স্বাবরোধিঅ রয়েছে $ আমোরকা যুম্তরাণ্টরে যার ভিত 
রয়েছে সেই একই আন্তর্দেশীয় কোম্পানি একই সঙ্গে ঘরের বাজারে প্রতিযোগী 
হয়ে দ'ড়ায় ১) একে পাগলামণ ছাড়া আর কি বলা যায়? আর এই বিচিন্ত 
প্রতিষোগতার ফলে আমোঁরকাতেই আমেরিকার শিল্পের হাড়ে বাতাস লাগছে । 


৯১৪৪ 


কাজে কাজেই এইসব প্রচারে নামতে হয়, “আমোরকার তোর জানিস কিনুন,» 
“আমোরকায় তৈরি জিনিসের ব্যবহার বাড়ান”, ইত্যাদি | 

ইত্যবসরে আন্তদেশিয় কোম্পানীগুলো কম্তু তাঁদের নিংড়ে আদায় করার 
কাজে 'বন্দুমান কামাই দেয় না । ঘটনাটা এইভাবে ঘটে £ রাষ্ট্রকে অস্বশস্ত্র এবং 
অন্যান্য সামগ্রশ বোশ পারমাণে সরবরাহ করার সময় একচেটিয়াপাতিরা ( অথণং 
আন্তর্দেশীয় কোম্পানগাঁল ) রাষ্ট্রের কাছে অত্যাধক দাম দাঁব করে এবং একই 
সঙ্গে রান্ট্রের কাছ থেকে ভরতুকি পায় এবং কয়লা ও 'িদ্যতের মতো রাস্ট্ায়ত্ত 
[শিজ্পজাত উত্পাদনের জন্য ও রেলে মালভাড়া বাখদ সবচেয়ে কম দাম দেয় । 

আন্তরেশীয় কোম্পানিগুঁলর প্রাত রাষ্ট্রের এ-হেন বদান্যতায় এমন এক 
প14 স্মাতর সৃষ্ট হয় যে, আদায় করা কর-এর সাহায্যে আর সরকারী বায় 
সম্কুলান সম্ভব হয়ে ওঠে না। (গাস হল যে তথ্য নথীভুন্ত করেছেন তাতে 
দেখা যাচ্ছে যে আমোরকায় ফেডারেল ট্যাক্স-এর ৭০ শতাংশই দিয়ে থাকেন 
দেশের শ্রমজশবী মান্ষ, আম্তর্দেশীয় কোম্পানগুলো দেয় ৩০ শতাংশ |) 
কেন্দ্রীয় ও আগুলিক সরকারগুলো এইভাবে আরো খাণে জাঁড়য়ে পড়ে । অবশ্য 
খণ পেভে গেলে সরকারকে ভাবশ্যই এাবষয়ে সুনাশ্চত হতে হবে যে খণের 
প্রবাহে কোনো থামাত নেই । এর জন্য আবার অর্থ চলাচলের ( 100705% 17 
01001207) ) পাঁরমান বাড়ানো প্রয়োজন এবং যাএ আঁনবার্ ফল মুদ্রা- 
স্ফীত । 

মুদ্রা্ফীতির মধ্যেও কিন্তু আন্তদেশীয় কোম্পানগতলো সবেচ্চ মুনাফা 
লুটতে থাকে, আর চাকুরীজনবীরা ধরে ধীরে ধ্বংসের দকে এগোতে থাকে । 
অন্যাদকে ফেডারাল ধণের পরিমাণ বছর বছৰ বাড়তে থাকে । ১৯৭৫ সালে 
আমেরিকায় ফেডারাল খণের পাঁরমাণ ছিল ৫৪৪১ শত কোট ডলার । ১৯৬ 
ও - ৯৩৫ সালে এই পারমাণ ছিল ব্বখান্রমে ২৭৪৪ শত কোট ডলার এবং 
২৮৭ শত কোট ডলার । 

এর ফলেও 'িম্তু আন্তর্দেশীয় কোম্পানগুলির ঝুলিতে বাড়তি মুনাফা 
ঢুকবে, মাইনে করা লোকেদের কপালে যেমন জ-টবে বাড়ীত দুভেগ ( আমে- 
রিকায় করদানের বাধ্যবাধকতা ষধাক্রমে ৩০ ও ' ০ শতাংশ )। 

এর আঁনবার্ধ পাঁরণাঁতি অতি-উৎপাদ্দন এবং এই চক্রাবর্তন চলতেই থাকে । 

ক” বিভাগে মন্দ। তো আছেই, সেই সঙ্গে খ ।বভাগেও গ্‌রুতর 
অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। বতমানে আমোরকায় স্থায়খ বেকারের সংখ্যা প্রায় 
৯০ লক্ষ ।১ সেথানে প্রায় ৪ কোট মানুষ দারিদ্য ভোগ করে। মুন।ফ। 
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বিদেশে লগন হয়ে ষাওয়ায় দেশে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়ে । দেখা গেছে, 
যেসব কারণে আমোরিকায় হালকা যাল্রীবাহ? গাঁড় খুব বেড়ে গেছে তার অন্যতম 
কারণ হলো, আমেরিকা-নিয়ান্নুত কারখানায় উৎপাদত ছোট ইওরোপায় গাড় 
আমোরকায় বাকী করা। বলা বাহুল্য, আমেরিকার মোটর গাঁড় শিল্পে 
কমহীনতার সমস্যা এতে বাড়ে বই কমে না। 

গ্রাস হল-এর মতে মোট ব্যান্তগত ও সরকার খণের পাঁরমাণ আকাশছোঁয়া 
দুই 'দ্রালয়ন ডলারে (- ট্র.-১,০০০৩)গয়ে পেশীছেছে । খণের সুদ বছর বছর 
দিতে হয় । তা-ও গিয়ে পড়ে সেই একই দেবতার পায়ে, সেই আদি ও অকীএ্রম 
আশম্তেশীয় কর্পোরেশন । সুদের অর্থ যোগাচ্ছেন, বলা বাহ্‌ঞ্য, আমৌরকার 
জনগণ । এই সব খণের বার্ধক স.দের পাঁরমাণ প্রায় $০ শত কোটি ডলার । 

এই সব কিছুর মিলিত ফল আত উৎপাদনের সাধারণ ও সার্বক সংকট । 
কেবল সমর শিজ্পের সম্প্রসারণ ও নতুন 'বানয়োগ আতি-উৎপাদনের সার্বক 
সংকট দুর করতে পারে না, বরং সামারক খাতে এই বিপুল ব্যয় বপরীত 
প্রতিক্রিয়া সু্ট করে মৃদ্রাস্ফীতিকেই বাঁড়য়ে দেবে । 

মাক্ন আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগ্যাল সর্বোচ্চ মুনাফা অঞ্জনের লোভে 
আমৌরকাতেই কি ধরনের জটিলতা ও সংকটের সৃন্ট করেছে তা জাপানের 
অগ্রগাতির উদাহরণ িনলেই বোঝা যাবে । জাপান আন্তদেশীয় কোম্পানিগালর 
সঙ্গে প্রবল প্রাতযোগিতার ফল আজ আমোরকার ঘরোয়া বাজার হাড়ে হাড়ে টের 
পাচ্ছে । এটা আসলে পশ্াীজবাদের অসম বিকাশ এবং ফলস্বরূপ তার 
আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বেরই আর একটি প্রকাশ । 

দ্বিতীয় 'বম্বুদ্ধের পর আমোরকই জাপানের অগ্রগতি ও বিকাশে উৎসাহ 
জ্াগয়োছল ৷ মার্কন যযন্তরান্ট্রের পারকষ্পনায় ইউরোপে খামা'ন এবং প্রাচো 
জাপান সবসময়েই একটা বিশেষ স্থান পেয়ে আসছে । এখন আর একথা গোপন 
নেই যে, হিটলাবের ফ্যাঁসম্ত শাসন আমলেও আমোরকা জার্মনীকে অস্ব গদিরেছে 
এবং 1হটলারের ?শক্প ও সামারক যন্ত্র বিকাশে যাবতীয় সাহাষ্য দিয়েছে । 

আর আজ পাঁজবাদ "শাঁবরভুন্ত জাপান এবং জামণান উভয়েই আন্ত- 
জাতক ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রবল প্রাতদ্বন্দদী হয়ে দাঁড়িয়েছে । শঙ হলেও, 
মাকসিবাদী বজ্ঞানের ভার ভার সমালোচনা করলেই তো আর পুজিবাদের দ্বন্দ্ব 
সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বন্দ কাটিয়ে ওঠা যায় না। আসলে জাপান আর পাশ্চম 
জার্মীনির অগ্রগাত সাম্রাজ্যবাদী শস্তিবর্গের মধ্যেকার দ্বন্দের এক নতুন মান্রা 
যোগ করেছে । 
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1বশেষত, নতুন পাঁরাস্থতি সাম্রাজ্যবাদী ?পরামিডে জাপানের অবস্থানকেই 
বদলে দিয়েছে । সত্তর দশকের গোড়ায় জাপান পুঁজিবাদ দুনিয়ায় 1দ্বতীয় 
শিজ্পোতপাদন জাতিতে পাঁরণত হয়োছিল। উৎপাদনের মান্রা ছল মান 
উৎপাদন স্তরের ৩৬ শতাংশ এবং পাশ্চিম জামণানির ১৫৭ শতাংশ । জাপানের 
বদ্ধর হার যাঁদও দু 'ভাত্তর উপর প্রাতাঁণ্ঠিত ছিল না ?কন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ । 

তেলস এবং কম্পউটার ছাড়া সব বড় বড় শিজ্পের উপর জাপান প্রয়োজনীয় 
নয়ন্তরণ রেখে দিয়েছে” পশ্চিম ইউরোপ্রে দেশগুলো তা করেনি । আর তার 
ফলেই দেখতে পাচ্ছ, সরাসার মাঁকন লগ্নী যেখানে (ব্রিটেনে ৭২ শত কোট 
ডলার, পাশ্চম জামণানতে ৪৩ শত বোট ডলার, ফ্রান্সে ২০ শত কোট ডলার, 
ইতালশীতে ১৪ শত কোট ডলার, সেখানে জাপানে মান্র ১ শত কোট ডলারের 
চেয়ে সামান্য কিছু বেশি । অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যে-সব দেশে মার্কন 
'বাঁনয়োগের পাঁরমাণ কম, সে-সব দেশে বাদ্ধির হার বেশি । 

জাপানী আন্তদেশীয় কর্পেরেশনগুলো মবশ্য তাদের প্ঠপোষক 
আমোঁরকার সথ্গেই থাকে, তবু তাদের নিজেদের উচ্চাকাংক্ষা রয়েছে । এর 
পারয় পাওয়া যাবে বিদেশে জাপানী লগ্ণীর ক্মবর্ধমান হার-এ। ১৯৬০ 
সালে 'বদেশে জাপানী 1বাঁনয়োগের পাঁরমাণ ছিল মাত্র ১৪ কোটি ডলার ; ?কন্তু 
১৯৭০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ালো ৯৬৮ কোট ডলারে । কেবল ইন্দোনেশিয়াতেই 
জাপানী আন্তরেশীয় কর্পোরেশনগুলো ৬ঞট প্রকজেপ ২৪৯ কোট ডলার 
লঞ্নী করেছে ; ওই দেশে মাঁক্নি আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলোর লগ্নীর 
পাঁরমাণ, ৫৮ প্রকল্পে &২"৮ কোটি ডলার । জাপানী আন্তদেশীয় কর্পোরে- 
শনগ্ঁলি আজ থাইল্যাণ্ডে পয়লা নম্বর, হঙকডে দু, নম্বর এবং মালয়ো শয়ায় 
পয়লা নম্বর শোষক | দাঁক্ষণ কোরিয়া, তাইওয়ান ইত্যাঁদ দেশ সম্পকে তাদের 
ওই বিশ্লেষণে বিশোধত করা যায় ।” 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা ষেতে পারে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় আমন্তদেশিয় কপেন- 
রেশনগুলোর মধ্যে পশ্চিম জার্মানিতে আছে 'িতনাট এবং জাপানে আছে 
তিনটি । বৃহত্তম জামণন আন্তর্দেশীম কর্পোরেশন হলো ভকসওয়াগেন, 
সিমেনস্‌ এবং হোয়েস্ট আর জাপানের হলো 'নিপ্পন স্টল, হিতাঁচি, ইলেকাটক 
ও টয়েটো মোটরস:। 

প্রসঙ্গত, জার্মান ভক্সওয়াগেনের নিজস্ব কাঁহননীট শুনবার মতো । ছোট 
এই গাঁড়াটর আংশক পাঁরক্পনা ও নকশা তোর করোছলেন আ্াডলফ 
হিটলার । তান চেয়েছিলেন নাংসি 'শিল্পায়ত সমাজতন্মের নমুনা হিসেবে 
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এই গাঁড়াট ি*ববাসীকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবেন। উৎসাহটা তাঁর মনে 
জেগোছল হেনার ফোডের জীবনী পড়ে । যাই হোক, হিটলার কিন্তু তাঁর 
স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ দেখে যেতে পারেননি কারণ ১৯৪৫ সালের আগে 
ভকওয়াগেন কারখানা থেকে বেরোতে পারোন । শেষ পযন্তি রাটশ দখলদারী 
বাহনীর তত্বাবধানে এট তোর হয়োছিল । ভক্মওয়াগেনেব ইকুইটি শেয়ারের ৪০ 
শতাংশ আজ জাম্ণন ফেডারেল গ্রভর্ণনেন্টের ।* 

জাপানেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শি্পমন্ত্রণালয় চেষ্টা করছে জোর করে 
ছোট ছোট মোটর কোম্পানীগুলোকে টয়োটা এবং নশান-এর অন্তভূক্তি করতে । 
কিন্তু জাপানের ছোট ছোট মোটর কোম্পানীগযীলকে এখনো বাগে আনা যায়নি, 
তারা ভালোই ব্যবসা চালাচ্ছে । এই রকম একাঁটি কোম্পাঁন হোণ্ডা মোটরস । 
এর স্থাপয়িতা সোইচিরো হোণ্ডা-ই এটা চালান । তান পেশায় ইনাজীনয়ার | 
এই কোম্পানি সাধারণত মোটর সাইকেল তোর করে 'িন্তু সম্প্রাত এখন একটি 
মোটর গাঁড় বের করেছে যা খুবই আভনব। আর একাটি ছোট কোম্পান 
টোয়ো কোগিয়ো ওয়াত্কেল ইনএজন প্রবর্তনে সাহায্য করেছে । এর ব্যবসাও 
ভালোই চলছে । 

আত উৎপাদনের ঘটনাট উৎপাদন ও বাজারের মধ্যে সাতাকারের একাঁট 
দ্বন্দৰ--যে বাজার জনসাধারণের নিয়ান্তুত ভোগের দ্বারা নিধ্ণারত ॥ মাকসের 
ভাষায়, “সকল রকমের প্রকৃত সংকটের পিছনেই ৮ড়ান্ত কারণ ঠহসেবে সবর্দা 
থেকে যায় দাঁরদ্র্যু এবং জনসাধারণের নয়ন্রিত ভোগের ক্ষমতা, যার বিপরণতে 
রয়েছে উৎপাঁদকা শন্তিসমূহের বিকাণে *. জিবাদী উৎপাদনের প্রচেষ্টা, যেন 
সমাজের চড়ান্ত ভোগের ক্ষমতাই একমান্ন তাদের সমারেখা স্থির করে 1৮৯ 

আঁত-উৎপাদনের ঘটনাটি পাগলামন ছাড়া আর কিছু নয়, এট প'হাঁজবাদী 
উৎপাদন সম্পকের সহজাত । পামউানস্ট ইশভেহারেঃ (00]710000151 
1৯120115609) ম্রকস এবং এঙ্গেলস একে এইভাবে বণনা করেছেন £ 

“এই সব সঙ্কট একটা মহামারী আঁবর্ভাব ঘটে--আতি-উৎপাদনের 
মহামারী । আগেকার ষুগে এমন ঘটনা অসম্ভব বলেই বিবেচিত হত । সমাজ 
সহসা সামায়কভাবে নিজেকে একটা বর্বর অবস্থার মধ্যে আবিম্কার করে ; 
মনে হয় যেন একটা দু'ভর্ষ, একটা বিধ্বংসী যুদ্ধ প্রাণ ধারণের প্রতিটি 
রসদের সরবরাহ ছিন্ন করে দিয়েছে ; ধেন শিপ ও বাণিজ্য ধহংস হয়ে গেছে। 
কিন্তু তার কারণ ক : কারণ হচ্ছে সভ্যতার বাড়াবাড়, প্রাণ ধারণের রসদের 
বাড়ার্বাড়, শিল্পের বাড়াবাঁড় এবং বাঁণজ্যের বাড়াবাঁড় । সমাজের হস্তগত 
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উৎপাদনণ শান্তগুলো বুর্জোয়া সম্পাত্ত বকাশের অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে 
না। বরং তার উল্টোটা । তারা এত বেশী শান্তশালন হয়ে উঠেছে যে 'নাদ্ট 
অবস্থা তাদের ধরে রাখতে পারছেনা বরং অবস্থাটাই হয়ে দাঁড়য়েছে তাদের 
প্রীতবন্ধক : এবং যে মুহূর্তে তারা তাই বাধা আতক্কম করছে, সেই মুহতেহি 
সমগ্র বুয়া সমাজে বিশৃঙ্খলার আবভব ঘটাচ্ছে, বুজৌঁয়া সম্পাত্তর আদ্তত্ 
[বিপন্ন করছে । তাদের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ ধরে রাখার পক্ষে বুজোৌঁয়া সমাজের 
অবস্থা একেবারেই অপ্রতুল । বুর্জোয়ারা এই স্*কট কাটিয়ে ওঠে ক ভাবে ? 
একাঁদকে তারা উৎপাদন শন্তগুলোকে জোর ক'রে ধংস করে, অপর'দকে নতুন 
নতুন বাজার ঈজতৈ আনে এবং পুরোনো বাজারগুলোকে আরও ব্যাপকভাবে 
শোষণ করে । অর্থাৎ কিনা, তারা আরও ব্যাপক এবং আরও ধ্হংসাআ্বক সম্কটের 
পথ প্রশন্ত করে এবং যে সব উপাদান সত্কট 'নবারণ করে, সেই সব উপাদান 
হাস পাইয়ে দেয়।” 


সুত্র ও উল্লেখ পঞ্জন 


মারিস ডব ঃ ক্যাঁপটাদীলজম-- ইয়েসটার ডে এণ্ড টুডে 

জারগেন কুচাজনাস্ক £ ওয়াল্ড ইকনামক ব্লাই?সস- অব ক্যাপিটালিজম 
পূুবৌঁন্ত গ্রন্থ 

গ্যাস হল 2 ইম্পিরিয়ালিজম ০ 

পুবোন্ত গ্র্থ 

ওয়জ্ড ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট 

জারগেন কুচীজনস্কি ঃ ওয়াজ্ড' ইকনামক ক্রাইসিস অব ক্যাঁপটালিজম 
গ্রাহাম বান্নক £ দ্য জাগার ন্যাউস- 

কার্ল মাকস £ ক্যাপিটাল, খণ্ড ৩ 
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সপ্তম অধ্যায় 


পায় সবচেয়ে বেশি তবু আরো চাই, আরো! চাই 


আমরা আগেই লক্ষ্য করোছি, আন্তদেশীয় কপোরেশনের সহায়ক সংস্থা- 
গুলোর অন্যান্য নীতির মতো আর্ক নীাতিও মুখ্যত মূল কোম্পানর স্বাথ 
ও উদ্দেশ্যানভর । কাজেই প্রায় সব সময়েই দেখা যায় সকল সহায়ক সংস্থা" 
গুলো যে-দেশে বসে ব্যবসা করছে সে-দেশ থেকে পাজ রপ্তানী করছে । আরও 
একটা কাজ এরা করে থাকে, তাহলো স্থানীয় বাজার থেকে অর্থ আদায় । এর 
ফলে আন্তদেশিীয় কর্পোরেশনের সহায়ক সংস্থাগুলো যে-সব দেশে বসে ব্যবসা 
করছে সে-সব দেশ সব দক থেকেই ক্ষাতগ্রস্ত হচ্ছে । 

আন্তদেশীয় কোম্পানগুলোর মাতগাঁতর পারচয় খুব সংক্ষেপে প্রকাশ 
রুরেছেন মাঁকিন কন্টিনেন্টাল অয়েল-এর প্রোসিডেন্ট জন জজ. ম্যাকলিন ; তান 
বলেছেন, “ণবদেশের মাটিতে আমরা দেখতে চাই, প্রাতাঁটি গামলা তার নিজের 
তলার ওপর দাঁড়য়ে আছে ।” অন্যভাবে এর মানে দাঁড়ায় প্রাতাঁট সহায়ক 
সংস্থাই ?নজের প্রয়োজনমত অর্থ যোগাতে সমর্থ থাকবে-নজের তহাবিল থেকে 
দেবে, না, স্থানীয় বাজার থেকে ধার করবে, তা তার _নজের ব্যাপার-__ 
এবং মূল কোম্পানিকে নিয়মিত লাভের কাঁড় য্রীগয়ে যাবে । কাজেই এটাই 
রেওয়াজে দাঁড়য়ে গেছে যে, সহায়ক সংস্থাগুলো থেকে অর্থের প্রবাহ মুল 
কোম্পাঁনর দিকেই বয়ে যাবে--বপরাীত ঘটনাটা কখনো ঘটবে না। 

১৯৬ সালে আমোরকা যু.্তরান্ট্রেরে 07956 1১817108621) 320 যে 
হিসেব করোছিল তা থেকে এই প্রাকয়ার একটা 'চন্র পাওয়া যেতে পারে । ওই 
[হিসেব অনযায়ী, “সাম্প্রাতককালে মার্ক আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগলো 
দবদেশে কাজকর্ম চালাবার জন্য যে অর্থের যোগান ?দিয়ে থাকে তার মোটামহাঁট 
৪০ শতাংশ আসে বিদেশেই প্রাপ্ত নগদ অর্থ থেকে, ৩৫ শতংশ আসে বিদেশের 
বাইরের উৎস থেকে, এবং ২৫ শতাংশ আসে আমোরকা থেকে পুঁজ পাঠানোর 
সনে 1» কিস্টোফার তুগেনহাট বলেছেন, “যোঁদন থেকে মার্ক সরকার 
আমোৌরকা থেকে পশ্দীজ বাইরে বোরয়ে যাবার উপর কঠোরতর 'নিয়ন্ণ আরোপ 
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করেছে সদন থেকেই যে বিদেশী উৎস থেকে পাওনার পাঁরমাণ আরো বেড়ে 
গেছে তাতে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই ।৮১ 

তুগেনহাট আরো দেখিয়েছেন যে, 'ব্রাটশ মাঁলবানাধীন আন্তদেশিীয় 
কপেণরেশনগুলো প্রীতি বছর 'বদেশে তাদের বানয়োগের প্রায় ৭০ শতাংশ অর্থই 
পেয়ে থাকে তাদেরই বিদেশী সহায়ক সংস্থাগুলোর না-পাঠানো মুখফা থেকে। 
১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে টেনে অবস্থিত ১১৫টি [বিদেশী সহায়ক 
সংস্থা থেকে লভ্যাংশের আকারে যে পাঁরমাণ পশ্জ বাইরে পাচার হয়ে গেছে, 
তা ওই সময়ের মধ্যে উপবোন্ত ৯১৫১ সহায়ক সংস্থা তাদের মূল কর্পোরেশন 
এবং অনুমোদিত কোম্পানগুলোর কাছ থেকে পাওয়া অথের চেয়ে দেড গুণেরও 
বোৌশ । '্রিটেনেই যাঁদ এরকগ ঘটতে পারে তাহলে তার চেয়ে কম উন্নত দেশ- 
গুলোতে, ধরা যাক ভারতে, যেকি বিপুল শোষণ চলছে, তা সহজেই অনুমেয় । 

প্রথানগ তহবিল পাচার ছাড়াও রয়েছে রয়্যালটি এবং সার্ভস পেমেন্ট । 
সব 'মালয়ে শোষণের এলাহি বন্দোবস্ত । একবার গেড়ে বসতে পারলে বিদেশ 
সহায়ক সংস্থাগুলো পশ্াঁজ রঞ্চানীর কাজে এক একট রাখব বোয়াল । 

কখনো কখনো অবশ্য মুল কোম্পানি ( আন্তদেশিীয় *পেেরেশনের সদর 
দগ্তর ) তার বিদেশস্থ সংস্থার জন্য অর্থের বাবস্থা করে । আমোরিকার ক্লাইসলার 
এরকম একাঁট দৃষ্টান্ত দেখিয়োছলেন । ক্ছাঁদন আগে ব্রাটশ সরকার দেখলেন, 
দেশের অন্যতম প্রধান গাড় প্রস্তৃতকারক সংস্থা রুটস মোটরসকে (০৪1০5 
11991$) হয়তো বন্ধ করে! দতে হতে পারে, কারণ কোম্পান চালাবার মতো 
অথের কোনো বন্দোবস্ত নেই । অন্যান্য ব্রিটিশ মোটর কোম্পানগুলোকে বলা 
হলো রুটস-কে সাহায্য করতে ' কিন্তু বেউ এঁগয়ে এলো না। শেষ পযন্ত 
রুটস চলে গেল ক্লাইসলারের নিয়ন্ত্রণে । পরে পরো লোম্পানর নাম হলো 
'ক্লাইসলার ইউনাইটেড কিংডম” | 

ফল কিন্তু ভালো হলো না, না আমেরিকার পক্ষে না রিটেনের পক্ষে । 
আমেরিকায় ক্লাইসলার পড়লো সংকটে । তার ঢেউ গিয়ে পড়লো আমোরিকার 
শ্রমিকদের উপর 1 তাঁরা চাকার খোয়ালেন ৷ 'ন্রঃটেনের ক্লাইসলার রুটসকে নিয়ে 
নেবার পর মজার দেবার পদ্ধাতি বদলে গেল । হষ্তান্তরের অবাবাঁহত পরেই 
কতৃপক্ষ '811) 1176 9030 চাল, করলেন । এতে ব্রিটিশ শ্রমিকদের ভাগ্যে 
কম মজার জ-টলো । 

যেসব দেশ আন্তদেশীয় কর্পোরেশনের সহারক সং্থাগুলোকে ব্যবল। 
করার সুযোগ দিয়েছে, মূল কোম্পানর তহবিল হঞ্তাম্তরনের নীতির ফলে 
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তারা প্রায় সর্বদাই ক্ষাতদ্বীকার করে থাকে । আর একাঁট উদাহরণ দেওয়া যাক । 
কিছদাদন আগে আমোরকার একটি আন্তর্দেশীয় কর্পোবেশন দেখলো পর্তুগালে 
তাদের যে সহায়ক সংস্থাঁট রয়েছে সোঁট ঠিকমতো পীজর যোগান না হওয়ায় 
থুবই ঝামেলায় পড়েছে । সদর দণ্ডর থেকে ব্রিটিশ এবং পাঁশ্চম জার্মান সহায়ক- 
সংস্থাকে বলা হলো, তারা যেন পর্তুগীজ সংস্থাটকে প্রয়োজনীয় যন্্রপাতি 
পাঠিয়ে দেয় এবং এই বাবদ এক বছরের মধ্যে তারা যেন কোনো দাম আদায় 
না করে, তা-ও বলে দেওয়া হলো । এতে পত্ৃীজ সহারক সংস্থাটর 
উপকার হয়োছল ঠিকই কিন্তু স্বাথ্থের হানি ঘটেছিল 'ব্রাটশ এবং পশ্চিম 
জামান সংস্থা দুটির । বলা বাহুল্য, মূল কোম্পানর গায়ে আঁচটুকুও 
লাগলো না। 

কখনো কখনো আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো ঠিক করে, কৌনো কোনে 
দেশে অবাঁস্থত তাদের সহায়ক সংস্থাগুলোর অর্থ-তহাবল তারা 'ফারয়ে নেবে । 
এরকম ঘটনা ঘটলে তার ফল হয় খুবই সুদূরপ্রসারী । ব্রিটেনে এমনাঁট ঘটোছিল, 
ফলে সেখানে ১৯৬৪-৬৫ সালে স্টালং অবমূল্যায়নের আতঙ্ক দেখা 'দয়েছিল । 
ব্রিটেনে অবাঁদ্থত 1বদেশী-মা'লকানাধীন সহায়ক সংস্থাগুলো তাদের আয়ের 
পুবোটাই (১০০ শতাংশ ) পাঠিয়ে দিয়োছল তাদের মূল কোম্পানিগুলোর 
কাছে। সহায়ক সংস্থাগুলোকে নভ'র করতে হয়োছিল স্থানধ বাজারে যতটুকু 
ধার পাওয়া যায় তার উপর | '্রিটেন দুদক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে'ছল । 

যে-সব দেশ আঁতীরস্ত পাঁরমাণে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের মুখাপেক্ষী 
তদের এমন সমস্ত ঝামেলায় জাঁড়য়ে পড়'ত হয় যা সচরাচর ঘটে না। একটা 
সময় আসে যখন, আন্তদেশিীয় কর্পোরেশনগুলো খোদ যে দেশের সে দেশের 
সরকার তার আঁর্থক নীতি বদলে ফেলে, তখন যে-সব দেশে এসব আম্তদেশায় 
কপেনরেশনের সহায়ক সংস্থাগুলো ব্যবসা করছে সে-সব দেশ একেবারে ভরা- 
ডুবির মুখোমুখ হয় । মাকিনি এবং বিটিশ উভয় সরকারই তাদের দেশে 
অবাস্থত আন্ত্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে বারংবার বলছে তারা যেন তাদের 
প'জ রঞ্চানীর পরিমাণকে সর্বানদ্ন সীমায় নামিয়ে আনে এবং একই সঙ্গে 
1বদেশের বাজারে তা যে আয় করছে তার একটা বড় অংশ দেশে নিয়ে আসে । 
দেশের বাজারে সত্গাতর অভাবের ফলেই উভয় সরকারকে এই ব্যবস্থা নিতে 
হয়েছে! এই দ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, এমনাঁক মাঁর্কন সংগাতও সীমাহীন 
নয়, বরং তাকেও আর্ক সংগাতর ক্ষেত্রে সংকটের মুখোম্াখ হতে হয় । 
আন্তর্দেশয় কপ্পেরেশনগুলির পিতৃভূমির সরকার এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ 
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করলে, যে-সব দেশে তাদের সহায়ক সংস্থাগুলো ব্যবসা করছে সে-সব দেশের 
সামাগ্রক অথনশাতিও বিপধন্ত হয়ে পড়ে । 

১৯৬৮ সালে বেলাজয়ামে যে পাঁরাস্থাতর স্ান্ট হচ্ছিল দৃষ্টান্ত বহসেবে 
সোঁট অনবদা ।২ প্রোসডেন্ট জনসন আমোরিকা থেকে পশাঁজ রপ্তানীর স্থাগতাদেশ 
জারী করলেন । (প্রসঙ্গত, ভিয়েতনাম আক্রমণ ও যুদ্ধের ফলে মান 
অর্থনীতি বে গভী1 সংকটে গড়োছল এই ঘোষণা তার এক প্রমাণ । ) 'ইহীস 
দেশগুলোতে আনোরকান পশ্াজ রপ্তানী বন্ধ হযে গেল। জনসন প্রশাসনের 
[সিদ্ধান্ত সবচেরে বেঝয়দায় ফেললো বেলাজয়ামকে । এতাঁদন বেলাজয়ামই 
ছিল মান আন্তদে*্খয [বানয়োগের সবচেয়ে সুবিধাজনক দেশ । প্রায় আট 
বছরে মাঁক্নি আন্তদেশীয় কপেণরেশনগুলো বেলাজয়ামে ১০০ কোট ডল্তার 
লগ্ন করেছে । বেলাঁজয়ামের অর্থনীতিতে আমোৌরকান আন্তেশীয় কপো- 
রেশনগুলোর বিশেষ গর্ত রয়েছে ; নির্মাণাঁশজ্পে দেশের মোট 'বানয়োগের 
এক তৃতীয়াংশই তাদের দখলে । কাজেই বেলাঁজয়ামের শল্পারত অর্থনীতিতে 
মা্কন পীজর অপাঁরহার্ধ ভামকা রয়েছে । কাজেই মার্কন সিদ্ধান্তে সে 
নিতান্ত অসহায় বোধ করলো । ব্রাসেলসে দেখা গেল আতঙ্ক । 

প্রেসিডেন্ট জনসনের গৃহীত ব্যবস্থা বোৌশাঁদন স্থায়ী হয়নি, তাই ভরাড্দাব 
থেকে বেলাজয়াম রক্ষা পেল । কিন্তু এর শিক্ষা খুব স্পন্ট এবং তীক্ষু। 
“কোনো দেশ যখন বিদেশীশনয়ান্তরত 'বাঁভন্ন কোম্পানর উপর আঁতমান্রায় 
নিভরশীল হয়ে পড়ে তখন সে, ওই মব কোম্পানির স্বদেশী সরকারের একতরফা 
সদ্ধান্তেরও শিকারে পারণ৩ হয়” ।৩ 

ওই আভজ্ঞঙার কাণ্গন আঘাতে বেলাজয়ামের মোহমযুন্ত ঘটেছে, সে 
উপলাব্ধ করেছে শুধু বেলজিয়াম নয় আমোরকার সঙ্গতি ও সম্পদও সীমাহখন 
নয়। খোদ আমোরকাতেই সমর টিজ্পে ছাড়া আমেরিকা-নার্মত যাবতীয় 
যন্ত্রপাতির ৭৬ শতাংশই (১৯৭৯ সালে) সেকেলে অথবা অপ্রচলিত (আমেরিকার 
[1206 112592175 তে [08017106 1০01 1700850% অনুযায়ী )। প্রায় সব 
শিলেপ, এখানেও সমর শি্প বাদ, সেকেলে যন্তের অনুপাত খুব বোশ; 
যার ফলে আমোরকায় হাতিমধ্যেই একটি প্রচার শুর হয়েছে, যাকে বলা হয়, 
'আমোরকাকে পুনঃ শিপায়িত করার প্রচার (47116 04100816009 [২০- 
100050:191126 4১7061108” )। সেখানকার আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলো 
বাড়াত 'বানয়োগ খণ € ৪৫৫161008] 10631102100 0901) চায় । একই 
সঙ্গে মাঁক্নি অন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগ্লো ১৯৭৯ সালে ৬৫.৯ শত 


১০০ 


কোটি ডলার আমোরিকায় 1ফাঁরয়ে এনেছে, আর বাইরে পাঁঠয়েছে ৩৩৫ শত 
কোটিডলার । 

শচন্রাটর আরো একাঁট দিক আছে । শ্রম-প্রধান (লেবার ইনটেনসিভ ) 
শিজ্প স্থানান্তরের ফলে আমেরিকায় বহ লোকের চাকুরীর সুযোগ নন্ট হয় । 

এ-বষয়ে কোনো রেকড“ রাখা হয় না; তবে &৮1,0109 হিসেব অনযায়ী 
এ-জাতণয় কম“ক্ষাতির সংখ্যা ৩০ লক্ষ । এই সংখ্যা যথাযথ নয় ; তবু এ-থেকে 
সমস্যাটির গুরুত্ব বোঝা যাবে । 

বেলাজয়ামের অ।ভজ্ঞতার পর 01785. [72 & 001172179 011611104] 
8170 101121279911104]-এর প্রেসিডেন্ট জন জে. পাওয়ার্স বলছিলেন “যে 
দেশ মাঁক্ন কোম্পানিগীলকে ব্যবসা করতে অন:মাঁত দেয় সে দেশের জাতায় 
অর্থনগতির সঙ্গে এইসব কোম্পাঁনর যে কোনো রকম যোগপূত্র নেই এই চরম 
আশঙ্কাই সত্য বলে প্রাতপন্ন হলো 1» 

যেকোনো আন্তদেশীয় কর্পোরেশনের সহায়ক সংস্থার ক্ষেত্র্ও এই একই 
চন্্র। সহায়ক সংস্থাগুলোর কাজকর্ম কোম্পানর নিজের প্রয়োজনে তথা তাদের 
স্বদেশ সরকারের নির্দেশে সবিধাজনকভাবে পাঁরচালন করা এই উভয় 'দিক 
থেকেই এট প্রযোজ্য । 

এছাড়া অন। কিছ হতেও পারেনা; কারণ প্রাতাট প'ঁজবাদী দেশই কোনো 
না কোনো সংকটের আবর্তে । পখুজবাদী দেশগুলো আগে প্রাতিষ্ঠা করোছল 
ইস” _সেই ইহইাস” এখন সংকটে । পরে ২৪ট দেশের অংশগ্রহণে যে 
ওইসাড (01000) 07281019901010 001 13001107116 (00070179010) 2100 

০৮০10070910) তোর হলো তাও সংকটে পড়েছে । মাঁক্ন আম্তদেশীয় 
কোম্পাঁন এবং ওইসাঁড-দেশগুলোর মধ্যে এখন জোর প্রাতযোগিতা শুর 
হয়েছে--ওহস্ড-র ঘরোয়া কোন্দল তো আছেই । 

'পঁঁজবাদী দুনিয়ার যেখানে যেখানে তারা সারুষ সে সব এলাকা থেকেই 
আন্তদেশীঘ্র কপেনরেশনগুলো অর্থ আদায় করতে পারে । ইওরোপে মাঁকন 
আন্তদেশিনয় কর্পোরেশনগুলো যার মাধ্যমে এই ধরনের কাজ বরে তাকে বলা হয় 
ইওরোডলার । আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর কাজে যাঁদ কোনো সরকার 
বাধার সৃষ্ট করে তাহলে এই উপায় অবলম্বন করে তাকেও এাঁড়য়ে যাওয়া চলে । 
আনোরঝার ভখণ্ডের বাইরে কোনো ব্যাত্কে আমানত করা সাধারণ ডলারকেই 
ইওরোডলার নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একট কৌত্হলোদ্দীপক তথ্য 
হলো এই যে. লণ্ডনে ইওরোডলার যে বাবসা করছে আাস পাঁচ চদাগেল তিল 


৯১০৯) 


ভাগই এখন 'নয়ন্্ণ করছে সেই সব ব্যাঙ্ক যাদের সদর দপ্তর রয়েছে মাকি'ন 
যুক্তরাচ্টে 1£ 

১৯৫১ সালে ইওরোডলার বাজারের আকার ছিল ১০০ কোটি ডলারের কিছু 
বোশ । ১৯৬৭ সালের শেষে তা দাঁড়ালো ১৭৫০ কোট ডলারে; একবছর পরে 
৩৩০০ নোট ডগ্গারে ; ১৯৭০ সালে $৩০০ কোটি ডলারে । আন্তদেশীয় 
কপেণবেশনগুলো এই বাজার ব্যবহার করে-যে অর্থ তারা তুলেছে অথচ 
এই মুহূর্তে যে অর্থের প্রয়োজন নেই তা থেকে সুদ আদায়ের জন্য । এই 
বাজারাঁটকে তারা মুনাফা মজত রাখার কাজেও ঝ)বহার করে । নিজের নিজের 
কাজ কারবানের মুনাফা দেশের ব্যাত্কে জমা রাখার চেয়ে উপরোন্ত বাজারে মূনাফা 
পাচার করাই তাদের কাছে বেশী পছন্দসই 1 


ভারতে যা চলছে তার প্রক্রিয়া সামান্য ভিন্ন হলেও, ব্যাপারটা মূলত এক । 
ভারতে যে-সব আন্তদেশিয় কপেণরেশন ব্যবসা করছে তারা কদাচং ভারতীয় 
ব্যাঙ্কে ফাণ্ড জমা রাখে ; তারা নিজের নিজের দেশের ব্যাৎকই ব্যবহার করে 
থাকে । এ-দেশে যে সব বিদেশী ব্যাক রয়েছে তাদের কাজকর্মের এটাই হলো 
তাৎপর্য । এ-থেকে আর্থিক ব্যাপারে কলকাঠি নাড়ার মারাত্মক সুযোগের 
স:ষ্টি হতে পারে । 

যেকোনো দেশেই ঠাবদেশন ব্যাঙ্কের রমরমা সে দেশের সরকারের গুরুতর 
মাথাব্যথার কারণ । ইওরোডলার বাজার যেভাবে জাঁ।কয়ে বসেছে তাতে উদ্বেগ 
বোধ করছে ইউরোপের সরকারগুলো । এর কারণ কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ বা 
তাদের কাজকন্খের তত্বআপাশ রাখার, বলতে গেলে, কোনো উপায়ই নেই । 
প্রোতের মতো অর্থ আসছে, আবার বোপয়ে যাচ্ছে ; একই আমানও থেকে বেশ 
কয়েকবার ধার নেওয়া ধায় । শেকলের একটি জোড় যাঁদ কোনোরকমে একবার 
ভেঙে যায় তাহলে সারা আশ্৬জাতিক ব্যাঙ্কং ব্যবস্থায় সংকট দেখা 
দিতে পারে । 

ক্রম্টোফার তুগেনহাট পলেন, “বাজার তাদের জাতীয় সংদের হার-এর 
কাঠামোকে যে ভাবে আমোরকা যুক্তরাষ্ট্রের সত্গে সংযুক্ত করে তাতে ইওরোপদয়রা 
[বিশেষভাবে ডীদঞগ্ন 1 এধরনের বন্ধনের পারণাত (ক হতে পারে তার নাটকীয় 
দৃষ্টান্ত পাওয়া গয়ে।হণ ১৯৬৯ সালে, যখন আমোরকা খণ সংকোচন বলবং 
করলো এবং মাক ব্যাঙ্কগুলো হওরোডলার বাজার থেকে ডলার ধার করে 
ঘরোয়া মজ:ত তহাবলকে ভা করলো । এর ফলে সুদের হার “বাঁড়রে দেওয়। 
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হলো এবং ফলত” অন্যান্য দেশ থেকে বাজারে অর্থ 'নদ্কাশিত করে আনা হলো, 
যার ফল হিসেবে ওইসব দেশও তাদের সুদের হার বাড়ালো যাতে তদের 
নিজেদের মুদ্রা থেকে অর্থ ঢালাওভাবে বেরিয়ে যেতে না পারে । বাজার 
“আন্তজগতিক ফাট:কাবাজীর আম্ধসান্ধকেও মসৃণ করে । “এই পুরো ব্যাপার- 
টাতে মার্কিন আন্তর্দেশনয় কর্পোরেশনগুলো কিন্তু সব সময়েই সুধধা পেয়ে 
থাকে ; কারণ তাদের 'বশাল আকার ও অসাধারণ খাণের অনুপাতের সুবাদে 
মার্কিন আন্তদেশিয় কর্পেোরেশনগ্ছলো কোনো কোনো সরকারসহ অন্যানাদের 
চেয়ে কম হারে সুদ দাঁব করতে পারে। 

অন্যান্য বিষয়ের মতো, আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলো কোথায়, কোন 
এলাকায় নতুন নতুন প্রকল্প বসবে, কোন চাল. প্রকল্প সম্প্রসারিত করতে হবে, 
ইত্যাঁদ বিষয়েও সমান সজাগ ও যত্ুবান। কখনও এমনও দেখা গেছে যে, 
আন্তদেশীয় কপেণরেশন যেখানে লগ্ন করলো সেখান থেকে আশানুরূপ হারে 
ফেরৎ পাওয়া সম্ভব নয়, ওথাঁপ জায়গাটি বিশেষ আকর্ষণীয়, তার খারণ 
ওইখানে সে আঁত প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ পাবে । আবার কখনো 
আশন্তদেশীয় কর্পোরেশন আপাত-অপব্যয়ী বানয়োগ করে থাকে ; এটা করা হয় 
তাদের মোট উৎপাদনের অন্য কোনো অংশের নির্গমন পথকে স্দীনশ্চিত করতে । 

ব্যার রুস্টোন “০ 09509 200 0:017500900095 01 1১11%8$9 1015- 
11152917101) নামক গবেষণাগ্রন্থের রচাঁয়তা । আমৌরকার পরিস্থাত বিশ্লেষণ 
কর্ম মুস্টোন বলেছেন, মা,ক্ন শিল্পে কারখানা" বন্ধ করে দেবার ঘটনা নানা 
ভাবে ঘটে । এর মধ্যে অবশ্য সবচেয়ে চালু পথ হলো, ধখন কোনো প্রক্্প 
তার 1নউ জা?সর কেম্পানর ঝাঁপ বন্ধ করে 'দচ্ছে এবং নতুন একটি খুলছে, 
এই একই কাজ করছে দক্ষিণ কারোলিনা অথবা দক্ষিণ কোরিয়ায় । অন্যান্য 
প্রধণ্প পুনরায় লগ্নী করার জন্য অথবা সম্পূর্ণ একাট নতুন ব্যবসা শুরু 
করার জন্য শ.ধুমান্র পুরোনো সুযোগসখবধে জলাঞাঁল 1দয়ে এবং বকেয়া কর 
বাবদ সাঁঙ্কত অর্থ কাজে লাগয়েই কোম্পানগ্লো আবার পাজর সন্ধান পেতে 
পারে । আর একটি চালু পন্থা হলো, যেখানে ইউানয়নের অস্তিত্ব নেই অথবা 
যে এলাকায় সজুরির পাঁরমাণ কম সেখানে "সমান্তরাল প্রকজ্প” প্রাতজ্ঞা করে 
আগেঃ।র সধোগ সংবধে পাওয়া শ্রীমকদেপ [বরুদ্ধে কপেণরেশনকে গুরুত্বপর্ণ 
সাঁবধে দেওয়।। 

“পশ্থাজ সরানোর এই নতুন পদ্ধাতির অন্যতম সূচতুর ও ধৰংসাত্মক ব্যাপার 
হলো, যাকে কোনো কোনো নম্দ্‌ক অর্থনীতাবদ আভাহিত করে থাকেন “ক্যাশ 
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কাউ, ঘটনা বলে । জগাথচুররা একাঁট উৎপাদনশীল প্রকঃপ অথবা কোম্পান 
দখল করবে, তা থেকে সবটুকু “দোহন করবে” এইভাবে নগদ যা পাওয়া গেল তা, 
অন্য কোনো নতুন এবং এমনাঁক এর চেয়েও লাভঙ্জনক প্রকজ্প বাগাবার কাজে 
লগাবে। একদিন আয়ের উৎস শুকিয়ে গেলে ক্যাশ কাউকে ছৃখড়ে ফেলে 
দেওয়া হবে তার উপর নভরশীল শ্রামক এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে একসঙ্ঞে ।» 

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো তাদের ববনিয়োগের এলাকা নিবণচন করতে 
গগয়ে কি পণ্ধাত গ্রহণ করে থাকে, পে-সদ্পর্রে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অপর 
একজন লেখক জন ম্যানং বলেছেন : “উদাহরণস্বরূপ বলা ধায়, বিশাল 
বোডেন গোষ্ঠী খন থেকে দুগ্ধজাত উৎপাদনের উপর নিভভ'র করলো তখন 
থেকে খাদ্য, ডেয়ারী এবং চিনির ব্যবসা করা খ্ধ করে 'দিল, কারণ তা থেকে 
১০ শতাংশ বা তার থেকেও কম লাভ হচ্ছিল এবং জোর দিল কোমক্যালের 
উপর । গত বছর বোর্ডেন-এর 'বিক্লুতে কৌমক্যালের অংশ ছিল ২৪ ভাগ 
কিন্তু লাভের পাঁরমাণ ছিল ৪০ শতাংশ । বোডেন-এর ঘো'বত লক্ষ্হলো 
কোমক্যালে &০ শতাংশ 'বাঁনয়োগ ।” 

“সবেণচ্চ মুনাফার জন্য এইরকম সর্বাতক আভধানের নিমমতা” সম্পকে 
ম্যানং মন্তব্য করেছেন--খা% আঁনবার্ধ ফল পারত্যন্ত কলকারখানা এবং ধৰংস- 
প্রাপ্ত সম্প্রদায় । 

আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলো কিভাবে 'বাভন্ন দেশে লগনীর উপযোগী 
পারবেশ নধধারণ করে এবংকভাবে নতুন 'বানয়োগের স্থান ও এগাক! 
[নর্বাচন করে অথবা 'স্থত প্রকম্প সম্প্রসারণের 1সদ্ধান্ত নেয়, তা দেখাবার জন) 
1197210 30510655 7২০%1০৬%। একাঁট গবেষণ। করোছল । লগ্নীর অনল 
পারবেশ নধারণে তারা হসেব করে সে দেশের (ক) পশ্াজ প্রত্যাবাসন 
(1২০08111997) নশীতি, (খ) বৈদেশিক মা'লকানার অনুমাতদানের সীমা, 
(গ) বৈষম্য এবং নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেঁশক বনাম ঘরোয়া বাবসা সম্গর্চে দযন্উভাঞগ, 
(ঘ) মুদ্রার স্থিতিশীলতা (ও) রাজনোতক 'স্থাতশনীলতা (চ) শ.ল্কসংরক্ষণ 
অনুমোদনের ইচ্ছা, (ছ) স্থানীয় পীজর প্রাপ্যতা এবং (জ) 1বগত পাঁচ 
বরের বার্ষিক মুদ্রাস্ফণীতির হর! 

প্রথমাটর ক্ষেত্রে রেটিং এর অনুপাত থাকে ১২ £ ০; পশু প্রত্যাবাসনের 
উপর কোনোরকম 'বাঁধ-নষেধ না থাকলে ১২, আর প্রত্যাবাসনের কোনো 
সম্ভাবনা না থাকলে ০1 আবার যেখানে শতকরা ১০০ ভাগ বৈদেশিক মালকানা 
অনুমোঁদত সেখানেও রোঁটিং ১২ এবং সেই অবস্থাকে স্বাগত জানানো হয়, আর 
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ঘেখানে বৈদেশিক মালিকানায় অনুমাতি নেই, রেটিং সেখানে ০। যেখানে 
বৈদেশিক ও স্থানীয় ব্যবসা সমদৃদ্টিতে দেখা হয় সেখানেও রোটং ১২ ; 
[বদেশীদের উপর সামান্য 'বাধানষেধ আছে অথচ কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে 
রোটিং ১০ ; যেখানে বিদেশীদের উপর বাধনিষেধ আরোপ করা নেই, কিন্তু 
সামান্য নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেখানে রোটং ৮ ; যেখানে বিদেশখদের জন্য 'বাঁধানষেধ 
ও নিয়ন্ত্রণ দুই-ই রয়েছে সেখানে রোটং ৬ ; বিদেশীদের জন্য যেখানে কিছু 
কিছু বিধিনিষেধ এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেখানে ৪ ; যেখানে বিদেশীদের 
জন্য কঠোর 'নয়ন্তরণ ও বিধান:ষধ রয়েছে সেখানে ২ ; এবং ীাবদেশীদের যেখানে 
কোনো গনী করতেই দেওয়া হয় না, সেখানে রেটিং ০। মুদ্রার স্থিতিশীলতার 
ক্ষেত্রে যেখানে মুদ্রা অবাধ রূপান্তরঘোগ্য সেখানে রেটিং ২০, যেখানে খোলা 
ও কালো বাজার মুদ্রার পার্থক্য দশ শতাংশের কম সেখানে রোঁটং ১৬১ 
পার্থক্যের অন. পাত যেখানে ১০ থেকে ৪০ শতাংশ সেখানে রেটিং ১৪ এবং ৪০ 
থেকে ১০০ শতাংশের ক্ষেত্রে ৮1 রাজনোতিক 'স্থাতিশিলতার ক্ষেত্রে, স্থিতি" 
শশলতা দার্ঘকালগন হ.ল রেটিং ১২; স্থিতিশীল কিন্তু 'বশেষ একজনের উপর 
নভ“শপ হলে ১০; অন্্লহ আছে কম্তু সরকারের নিয়ন্ত্রণ অট:ট 
থাকলে ৮ ; অনুসৃত নীতির উপরে বাইরের এবখঅথবা ভিতরের জোরালো চাপ 
থাকলে ৪ ; ক্ষমতা দখলের (ভিতরে 3 এবং বাইরের) অথবা অন্যান্য আমল পার- 
বর্তনের সম্তাবলা থাকলে ২ এবং আস্থরতা. ক্ষমতা দখল অথবা পারবর্তনের 
বাস্তব সম্ভাবনা থাকলে কোটিং ০1 শুল্ক সংরক্ষণের রোটং ৮ থেকে ২-এর 
মধ্যে ওঠা-নামা করে । স্থানীর প্দাজ পাওয়া যাক আর না যাক, এ ব্যাপারে 
রোটং খুণ বেশী নয়, ১০ থেকে ০-র মধো । মন্রাস্ফীতির মান্রার ওপর রেটিং 
৯৪ থেকে ২-এর মধ্যে ॥ 

লন্ম্য করার হবষয়, এত সব নানা উপাদান বিবেচনা করার পরেও আন্ত- 
দেশীয় পেণরেশন এমন সমস্ত দেশে বিনিয়োগ করার 1সপ্ধান্ত গ্রহণ করে 
থাকে যেখানে নানা ধরনের ব্রুট রয়েছে এবং সেই সব দেশেও পারাস্থাত 
দনজেদের অন,কূলে নিয়ে আসে এবং প্রচুর মুনাফা লোটে । সাধারণত দেখা 
যায়, শিল্পোল্নত দেশগুলোতে আন্তদেশীয় কর্পোরেশন ১০ শতাংশ লাভের 
লরক্ষ্যমারা ধার্য করে এবং উন্নয়নশীল দেশে এই লক্ষামাত্রা থাকে ১৫ শতাংশ । 
পরে যাদ দেখা যায়, এই নিধ্ণারত লক্ষ্যমান্রায় পৌছনো সম্ভব হবে না তাহলে 
প্রকপ বন্ধ করে সেখান থেকে পাত্তাঁড় গোটাতেও তারা 'দ্বধা করবে নাঃ 
অথবা প্রকজ্পে যা উৎপাদন করছিল তা বম্ধ করে নতুন সামগ্রী উৎপাদনের 'দকে 
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ঝ*কবে এবং এই পরীক্ষা কিছুকাল ধরে চলতে থাকবে । বে দেশে বসে তারা 
এইসব কাজ করবে সে দেশের 'বিপদ কিন্তু থেকেই যাচ্ছে, কারণ আন্তর্দেশ'য় 
কপোরেশন ব্যবসা চালিয়ে যাবে কিনা তা সে দেশের উপর 'নভ'র করে না। 

এই সব বষয় বিবেচনা করা ছাড়াও, কোনো দেশ ভবিষ্যতে কিভাবে [বকাশ 
লাভ করবে তা নিয়েও কোনো কোনো আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন ভবিষাদ্বাণন 
করে থাকে । এ জনা তারা নানা দেশের জাতীয় জবনকে যতদূর সম্ভব মনু- 
ধাবন করার জন্য অত্যন্ত মনোযোগে যথেম্ট গবেষণা করারও চেম্টা করে। 
বশেষ একট মুদ্রার অতদত আচরণের নজীর, এক দেশের আমদানী ও 
রধ্ানীর ধরন্ধারণ এবং তার সশ্িত তহাবলের (7659563) মানা, তারা রীতিমত 
খশ্দটিয়ে বিচার করে। 

এক বা একাধিক দেশের রাজনোতিক পাঁরাম্থাতি অনুধাবন করার জন্য 
দু প* (19 7১901) বাবহৃত একটি পদ্ধাত রয়েছে । এই পদ্ধাত অনুযায়ী 
গবেষকরা প্রাতিটি দেশের ছোট ভস্বাম থেকে প্রাইভেট ব্যাগ্কার পর্যন্ত পনের 
থেকে কুঁড়ট স্বার্থ বাহ? গোষ্ঠী চিত করবে । সামাগ্রকভাবে সমাজের উপর 
এইসব গোষ্ঠীর প্রভাব এবং এইসব প্রভাবের সরকার" প্রাতাক্রয়ার মান্রা প্রভাতি 
তারা অনুসন্ধান করে দেখবে । প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন দুই ধরনের প্রভাবই ববেচনা 
করে দেখা হয়। শেষ পধন্তি যাবতীয় পারসংখ্যান কাষ্পউটারে দেওয়া হয় এবং 
কম্পিউটারের ফলাফলই 'িধণরণ করবে, আন্তদেশনয় কপপোরেশন লন করার 
সম্ধান্ত নেবে ক নেবে না।” 

কখনো কখনো অবশ্য সব হসেবই মাঠে মারা যায় , রাজনশীত এবং 
মানাবক আচবণে সব সনয়েই এমন কহ থেকে যায় যা নিয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণ? 
করা যায় না, ভবিষাতে মানুষ কোন: ঘটনায় কিভাবে সাড়া দেবে তা আগে 
থাকতে অন্সান বরা বিশ্বের কোনো কম্পিউটারের সাধ্য “য় । 

বানয়োগ সম্পকে সধ্ধান্ত গ্রহণে সাহাধ করা ছাড়াও আন্তদেশীয় 
কর্পোরেশনের সংগহাতি পারসংখান পাঁজবাদী দুানয়ার যে কোনো অংশে 
একটি নরকারে। বিরুদ্ধ আর একট সরকারকে লাগিয়ে দেওয়ার কাজও সাহায্য 
করে থাকে ৷ আন্তদেশীয় কপেণরেশনগহলো অবশ্য এই ভাভিযোগ শুনে একে- 
বারে আকাশ থেকে পড়বে । কিন্তু তাতে সত্যের হেরফের ঘটে না। ফত্রাসী 
মালকানাধধন ১. 09010) /71270 ০ ৬০০-এর প্রোসডেন্ট উল্লেখ 
করেছেন যে, 1বশেষ কোনো দেশের সঙ্গে কাজ করার সময় আশন্তদেশশয় কপেখ- 
রেশনগ্‌লো তাদের দেশের সঈমানা বাহভভৃত (67178-1071101181) চরিত্রকে বেশ 


৯১১৪ 


ভাল করেই কাজে লাগাতে পারে । তান বলেন, "ইউরোপের সবগুলো দেশ 
ঘুরে দেখে কোন্‌ দেশাঁট তার গৃহীত কর্মসূচী রূপায়ণের সবচেয়ে অনধক,ল 
তাখুজে বের করা আন্তর্দেশীয় কোস্পানির কাছে কোনো কাঁঠন কাজ নয়। 
সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো শৃধ? দেখবে, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রীতযোগিতায় 
নেমে পড়েছে ।” 

আম্তদেশীয় কর্পোরেশনগলোকে আকর্ষণ করার চেষ্টায় বহু দেশের 
সরকারই ঘে একে অপরের সঙ্ছে প্রাতিযোগিতায় রত, তা তো আকছাড়ই দেখতে 
পাওয়া যায় ; তারা ওইসব রাঘব বোয়ালদের কাছে টাকার জন্য হাজার রকমের 
সুযোগ সুবিধে ও ছাড়ের কথা ঘোষণা করে । 

এই ধরল্রে মনোভাব সংাম্লন্ট দেশে াবপদই ডেকে আনে । এইরকম প্রতি- 
যোঁগতা চলতে থাকলে শৃঙ্খলা 'ফারয়ে আনার মতো কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব 
থাকে না। এতে লাভবান হয় আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগদলো । সংশ্লিষ্ট দেশ- 
গুলো 'নিজেদের মধ্যে থেয়োখোঁয় করে খাল কেটে কুমীর আনার কাজটাই কেবল 
করে থাকেন । 


আগেই আলোচনা করা হয়েছে ষে আন্তজাতিক পশুজি বাজারে (10661- 
718610108] ০900109] 1081151) আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর অবাধ গাতাবাধ, 
ঘেখানে সম্তা যেখান থেকেই খশ ও প্রয়োজনমতো অর্থ তারা তুলতে পারে । 
এবং গ্রাহাম বান্নক উল্লেখ করেছৈন, “জাঁতর পশ্জর উৎসের উপর আঁভঙ্ঞ 
কর্পোরেশনগএীলর € আম্তদেশীয় কপ্পোরেশন ) দাবী রাচ্ডের পরেই এবং 
আম্তজর্ীতক উৎসের ওপরেও তাদের দাবী ফমেই বাড়ছে ।” 

আন্তর্দশীয় কর্পোরেশনগুলোর হাতে যে অর্থ মজুত থাকে তা কেবল 
তাদের লভ্যাংশই নয়, ক্ষয়ক্ষীত পূরণ বাবদও প্রচুর পাঁরমাণ অথ: একপাশে 
সরানো থাকে । এই তহবিল থেকেই তারা তাদের ইচ্ছেমতো নগদ অথে'র বন্যা 
বইয়ে দেয় । বলা বাহুল্য, এইসব আন্তরেশীয় কর্পোরেশনগুলোর সহায়ক সংদ্থা 
যে-সব দেশে রয়েছে সে সব দেশের স্বার্থের কোনো পরোয়াই তারা করে না । 

[কন্তু এমন দেশও তো আছে যার সরকার জাতীয় স্বার্থ ?নয়ে সবপ্দা মাথা 
ঘামায় না। আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এই রকম ঘটনার সুযোগ নিতে 
চেষ্টা করে; প্রয়াশ এই রকম ঘটনা তারা সৃষ্ট করে। গ্রাহাম বান্নকের মতে, 
“টেকনোক্লাসর অর্থবোধক সাম্মজ্যবাদের জন্য ভোন্তা ও অংশশদারগণের সমর্থনের 
চাঁরন্র নিক্ষণয় : সরকারের সাঁক্য় ! আভজ্ঞ কর্পোরেশনগ্যাঁল প্রকাশ্যে সরকারের 


৯৯ 


ক্ষমতাকে ভয় দেখায় না এবং তাদের অগ্রগাতর পিছনে এমন অনেক বিষয় আছে 
ধা ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের স্বার্থবাহ?, তাদের রাজনোৌতিক মতামত যা-ই 
হোক না কেন 1.” অর্থনৌতক মন্ত্রকের আমলাদের ভাষা আর আভজ্ঞ কর্পেো- 
রেশনের আমলাদের ভাষা একই |» তিন আরো লক্ষ্য করেছেন, “"*শ্দীর্ঘ- 
মেয়াদীর চেয়ে ম্বজ্প-মেয়াদী বিচার বিবেচনার সঙ্গেই রাজনোতিক স্বার্থকে 
বিশেষ ঘানম্ঠ করে দেখা হয় ।৮ 

পশ্জিবাদ দেশে রাষ্ট্র নিজেই বাঁণজ্যে আধপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে 
পারে, এই ভাবনায় আন্তর্দেশশয় কর্পোরেশনগুলো আজ আর আদৌ ভীত নয় | 
ভয় কেটে গেছে, কারণ তারা জানে রাষ্ট্রের সঞ্গে নিজেরা মানয়ে নিতে পারবে । 
আর তাছাড়া, আজ উম্মন্ত প"ীঁজবাদী দেশগুলোতে রাস্ট্রায়ত্ত ও ব্যন্তিনালকানা- 
ধীন শিজ্পের মধ্যেকার পার্থক্য দ্রুত অপস্‌ৃত হয়ে যাচ্ছে । 

আগাগোড়াই এই রকম একটা অস্বাস্থ্যকর বিকাশের ফলে আন্তরেশীয় 
কর্পেরেশনের কাজকমেরি অনেক সুবিধে হয়ে গেছে ॥ মনের সুখে তারা ব্যবসা 
বাঁড়য়ে চলেছে, আরো বেশি করে অর্থনোতিক এবং রাজনোতিক শান্ত কব্জা 
করছে, দেশের সরকারের মধ্যে সুদ্থ মানাসকতার লোকে তাদের সম্পর্ক কি 
ভাবছে বা তাদের বিরুদ্ধে কি বলছে তা 'নয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই । 

আন্তদেশশয় কর্পেরেশনের এই ধরনের কাজকর্ম যে একটি জাতর পক্ষে 
কতখানি অপ্মানকর হতে পারে, তা আন্তত্দশার কপোণোরেশনের কাজকর্ম 
[বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গ্রাহাম টানর-এর বর্ণনা থেকে উপলাব্ধ করা যাবে । টানণর, 
ইংলণ্ডের আই বি এম (1731) এর ম্যানোঁজং ডাইরেকটরের ভামকাকে সাব- 
পোস্টমাস্টারের ভ্যাীমকা হিসেবে আঁভাঁহত করে বলেছেন, তাঁর উপর যে সব 
যন্ত্রপাতির দাঁয়ত্ব, উৎপাদনের 'নয়ন্ত্রণকেন্দ্রের সত্গে পরামর্শ না কনে তার 
একটি নাট-বলট বদলাবারও ক্ষমতা তার নেই । পরো ব্যাপারটা ঘটেছে এই- 
ভাবে ঃ “ম্যানোজং ডাইরেক্টর (পড়তে হবে সাব-পোস্টমাস্টার) চারজন, ইডরোপাীয় 
প্রধানের মধ্যে একজনের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন, তান আবার রিপোর্ট 
পাঠালেন ইউরোপে আই-ব এম এর প্রধানকে ; তান রিপোর্ট পাঠালেন 
৬/০01]0 11784 0০£]01919-এব প্রধানকে, তিনি শেষ পযন্ত প্রধান বোডের 
কাছে রিপোট্টণট পাঠালেন । 'ব্রাটশ কোম্পানর যেকোনো পদক্ষেপ প্যারিসের 
সদর দপ্তরের নানা স্তরেব মধ্য 'দিষে পারন্ত্রুত হয়ে তবে নিউ ইয়কে ৬/০০1৫ 
[11846 0010০013001-এর হাতে পেশছবে, যেটি আবার আরম*ক-এ অবাস্থত 


সংস্থাভুকন্ক সদরদগ্চরের চেয়ে ৮৩ মাইল দরে। 


৯১৬৬ 


এবং আরো আছে, “নগদ অর্থ ব্যবহারের উপর তীঁক্ষ: নজর, প্রাতাঁট 
সহায়ক কোম্পানির বাৎসরিক মুনাফার পাঁরকজ্পনা সম্পর্কে গভীর আগ্রহের 
মধ্যেও প্রাতফাঁলত । প্রাতি বছর, প্রতিটি আমেরিকান ক্পেগেরেশন হয় তার 
হর্তাকর্তাদের ইউরোপে পায়, নয়তো সহায়ক সংস্থাগুলোর চীফ এাক্সাকউাটভ- 
দের আমোরকায় ডেকে পাঠায়, এবং একটি আধা-সামারক কায়দায় পাঁরিকজ্পনা 
ঝাড়াইবাছাই এবং লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার কাজ শুরু হয় !” 

এবং এর পরেও আছে, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনে একজন চাঁফ এাক্সিকিউ- 
টিভের মর্ধাদা কতখাঁন? ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চেয়ারম্যান হেনরণ 
ফোর্ড ফোর্ড কোম্পাঁনর প্রোসডেন্ট কনুডসেন (0080561)-কে বরখাস্ত করলে 
কোনো কোনো এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিলেও আন্তর্দেশনয় দুনিয়ার ভূকুটি লক্ষ্য 
করা যায়ান ৷ গ্রাহাম বান্নক বলেন, একাঁট আন্তদেশীয় কপেণরেশনের “চগফ 
এক্সাকিউাঁটভকেও যে পন্তরপাঠ 'বিদেয় করা যায়, এই ঘটনায় তা-ই প্রতীয়মান |” 


ন্রপাক্ষিক তত্ব £ দর্শন এবং অভিপ্রায় 


বিশ্বের সমগ্র পশাঁজবাদ অংশে আম্তেশীম়্ কপেনরেশনগুলো কি পারমাণ 
শান্তুশালী, ওপরের আলোচনা থেকে আমরা সে সম্পর্কে একটা ধারণা করতে 
পার । এত ক্ষমতার অধিকার? হয়েও কন্তু তাদের আশা মেটেনি, তারা আরো 
ক্ষমতা চায় । পুরো গোলাধকে তারা চান কুক্ষিগত করতে । পীন্রপাক্ষিক' তত্বে 
তাদের এই আকাঙ্ক্ষা প্রাতিফলিত । 

000 17151018]--71010 11019109401019] 01 04191811577” নামে স্পেন- 
দেশীয় সাংবাদিক 70800112990 1-9161%-র লেখা একটি গ্রন্থ সম্প্রাতি 
প্রকাশিত হয়েছে । আন্তাতক কর্পোরেশনের এই সদর দপ্তরের বৈশিষ্ট, গঠন, 
এস দর্শন, উপাদান এবং ক্ষণতার কথা এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে । 

_. প্রথমত, নিভরশধলতার সমস্যা ৷ এর দ্বারা “ত্রপ্াক্ষকতার' দর্শনের মৌল 
বোঁশঘ্ট্য 8 প'হীজবাদী আন্তজণাতকতার (082102119 1716701211017911570) 
সঞ্চে পাঠক পারচিত হবেন । 

এই আন্তর্াতকের সদস্যরা যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে তা 
হলো, জাতীয় মাষ্ট্রগুলো উনবিংশ শতাব্দীতে প*2াজবাদ ও পশ্াঁজবাদা ব্যবস্থা 
বিকাশের পথ আটকে দিয়োছল । কৃত্রিম সীমারেখা না থাকলে আন্তদেশীয় 
স্বার্থের বিবর্তন অবশ্যই সম্ভব হতো, আর কোনো রকম 'বাধানষেধ ছাড়া 
অবাধ-নীতির (1815592-08116) আদর্শেরও স্থানগত স্বাধীনতা থাকত অবাধে 
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যা-াকছু করার । এ-ও অনুভূত হয়োছিল যে, এই ধরনের অর্থনোতিক উদারননাতি 
একই প্রকারের উদারনোতিক রাজনাীতর সঙ্গে একযোগে চলতে পারে না। এ 
থেকে এই 'সধ্ধান্ত হয়োছল যে গণতান্তিক ব্যবস্থা আর শাসন করার উপযদু্ত 
নেই এবং দেখেশুনে মনে হয় এই ব্যবস্থায় নানা রকমের অবাঁঞ্ছত পাঁরবরতনের 
চেম্টাও চলতে পারে । এটাই ইউরোপের অবস্থা-এই বলে গবেষণা শেষ হয়েছে । 

এবং তাহলে 2 গণতান্তিক ব্যবস্থার এই দূুৰঝ্লতাকে ভাবে পুষিয়ে তাকে 
এমন একাট রাজনোতিক আ'ভব্যন্তুতে পাঁরণত করা যায় যাতে তা একচোটয়া 
এবং আন্তদেশীয় পবেরি পব্াঁজবাদী উৎপাদনের পথের সঙ্গে একযোগে চলার 
যোগ্য হয়ে ওঠে 2 গবেষণায় বলা হচ্ছে, আ করার একাঁটমান্র পথই আছে £ 
সর্বোচ্চ পারমাণে সকল রকমের স্বাধীনতা সত্কোচন | প্রদ্তাবত ফর্মৃলাট 
এইরকম : অর্থননাতিক্ষেত্রে অবশ্যই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকবে (চাঁহদা ও 
যোগানের বাধ ) এবং ক্রমেই বেশি মাত্রায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কামতার (80%1107119- 
11810191) সাহায্যে জননীতক্ষেত্রে গণতন্ত্র খর্ব করতে হবে । 

তত্ব'টর 'বস্তারিত বর্ণনা প্রদান কালে এবং তত্বাদশের চূড়ান্ত সববাধকার 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দি ট্রাইল্যাটারাল ?সদ্ধান্ত গ্রহণাধকারী কেন্দ্রের ( আন্তদেশীয় 
কোম্পানীর সদর দগ্ধর ) পক্ষে মত প্রকাশ করে। এই কেন্দ্র সাধারণত কোন 
স্বীকৃত কর্তৃত্ব অথবা এক্কয়ারের অধশন নয় (অর্থাৎ কোন জাতায় গভনমেন্টের 
কর্তৃত্বের অধীন নয়) এবং গনজেকে একটি সম্ধান্ত-গ্রহণের সর্বাঁধকার? কেন্দ্র 
পাঁরণত করে ফেলে । অথণৎ স্টো হয়ে দাঁড়ায় আন্তজাতিক 1ফনান্স 
ক্যাপটালের । লগ্ন-পণাঁজর ) নির্বাহী কমিটি । 

এই কাঁমাট বুদ্ধিজীবীদের নিয়োগ করতে চেঘ্টা করে, যাঁরা একচেটিয়া 
প'চাজর চরিন্রের যৌক্তিকতা প্রাতপাদন এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ 
হবেন, এবং এদের সঙ্গে থাকবেন উ'ছু পদে আধিচ্চিত টেক নোক্ল।৬রা ; এরপর 
সবাই মলে অনুমোদিত সিদ্ধান্তগুীলকে রূপায়িত করার কাজ সহজ করে 
তুলবেন । এই কমিটি চেষ্টা করে ভাবে 'বাভল্ন ব্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউাঁনয়ন 
কমন+র জন্ম হচ্ছে তা দেখতে, যারা সাধারণ সামাঁজক নয়ম মেনে নেবেন, 
এট দ্রাইল্যাটেরাল দর্শনের অন্যতম প্রধান বিষয় । শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলনের 
গোপন অংশগুলোও এর সবত্ব গবেষণার বিষয়, উদ্দেশ্য অভীম্ট অর্জন । 
সেমর লিপসেট এর ভাষায়, 

যা “শ্রেণী সংগ্রাম” হিসেবেই থেকে যাবে । কন্তু লাল পতাকা এই 
“শ্রেণ) সংগ্রাম মতাদর্শ, মেশীদবস ইশতেহার বাদ দিয়েই চলতে থাকবে... ।৮ 


১১৮ 


[ভিয়েতনামে আমোরকার পরাজয়ে মাঁকিন মান মর্ধাদা চুড়ান্ত ঘা খেয়েছে । 
এ-থেকে একটা 'শক্ষা তারা গ্রহণ করেছে । শিক্ষাট হলো : খোলাখুলি 
কায়িক শান্ত প্রয়োগ করে প্রকাশ্য সঈমানা-বাহর্ভত আধিপত্য বিদ্তারের কাজ 
আর নয়। এখন অন:প্রবেশের রীতি আরো সক্ষম হতে হবে । অনুপ্রবেশ 
করতে হবে এখন ট্রান্সন্াশনালের মাধামে । অবশ্য এই দূহ ধরণের আঁধপত্য 
ষে পরোপনীর বেখাপ্পা তা কিন্তু মনে করা হয় না। বরং একটিকে অপরাঁটর 
পারপুরক হয়ে উঠতে হবে । মনে করা হয়, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরে অর্থ- 
নীতিকে অগ্রাধকার দেবার সময় এসেছে । ্রাইল্যাটেরাল এ-ও কিবাস করে, 
তৃতীয় দযানয়ার প্রাকী'তক সম্পদ এবং সস্তা শ্রম-সম্গপদ লঠ করে নেবার সাগ্রাজ্য- 
বাদী ও নয়া উপানিবেশবাদী পদ্ধতির বিরদ্ধে তৃঙীয় দযানবার দেশগুলো যে 
প্র4তরেধ গড়ে তুলেছে তারও ইতি টানার প্রয়োজন দেখ। গিয়েছে । 

ব্নান এই পবেরি সঙ্গে ঝুগপৎ চলছে আমেরিকার অর্থনোতিক মন্দা : 
ক্রমবর্ধমান বা'ণাজ্যক ঘাটাত মেটাতে অনবরত ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটছে, 
সংকট ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে । ইওরোপের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র এবং 
জাপান আমোরকার চেয়ে বোশ হারে জাতঈয় উৎপাদনের অগ্রগাতি ঘটাতে 
পেরেছে । বিশ্বের ভারসাম্যও সংকটাপন্ন । শিল্প োন্নত দেশগুলোর মধ্যে 
আন্তঃ-সাগ্রাং বাদী 'গোরলা' যুদ্ধ হীতঘধোই অন্তত হয়ে গেছে, যার লক্ষ্য 
আমোরকার সম্প্রসারণ রোধ করা । শি্পোন্নত দেশগুলো আর আমোরকার 
প্রভুত্বকে স্বীকার করতে চায় না। 

র্‌ বাস্তবের মুখোমহাখ হয়ে বখন একচেটিয়া পশাঁজব এবং আন্তদেশীয় 
প'দাজবাদী স্বাথেন্ পান্ডা মনে করছে অর্থনোতিক ক্ষেত্রে জাতীয় রাষ্ট্রের যূগ 
শেষ হরে গেছে, তার বদবাস, সম্প্রসারণ ও সবেচ্চ মুনাফা অজনের পথে বাধা 
ও বিরুণ্ধ শান্ত হলো জাতীয় সীমারেখা । 

ঠিক এই বিষয়ুটিই উত্থাপ৩ করেছিলেন ডোঁভড রকেফেলার ৷ তান 
বলোছলেন, 'অর্থনৌতক দাণ্টকোণ থেকে, মানুষের সাধারণ স্বার্থ আরো 
ভালোভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে যাদ অবাধ বাজারের শাল্তবর্গ জাতীয় সখমানা- 
রেখার বাইরে বোরয়ে এাঁগয়ে যেতে পারে ।...ষে অবরোধ আন্তদেশায় সামাত- 
গদীলকে স্নামত করে রেখেছে তা অপসারণের সময় এসেছে, যাতে তারা বিশ্ব 
অথ'নী তাঁবকাশে তাদের কর্তব্যকর্ম সমাধা করতে পারে ।৮ 

মনে হতে পারে, প্রেসিডেন্ট রিচা নিকসন তাঁর আমলে অর্থনোতিক 
সংক্ষণতা (00911010010 1)101091101215)) আঞোপ করার জনা যা করোছলেন 


৯১৯ 


এবং পাঁরপূর্ণ অবাধ আমদানন ও রপ্তানীর পক্ষে “ট্রাইল্যাটেরাল কাঁমশন” যা 
প্রচার করছে-_ এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ছিল । আমোরিকা যে পণ্য আমদানী 
করতো তার একটা বড়ো অংশের উপর নিকসন ১০ শতাংশ শুঙ্ক বাঁড়য়ে 
দিয়েছিলেন । এটা করা হয়োছিল 04 ণশ' চুন্ত অমান্য করে। 

একই সঙ্গে নিকসন জাপান ও ইহীস দেশগুলোর সরকারের কাছে স:পারিশ 
করলেন তারা যেন মাকিন বথথানী পণ্যের ওপর শুজ্কের বোঝা লাঘব করে 
তাদের বাজারে আমেরিকান পণ্যের প্রসার বাড়াতে সাহায্য করেন । তান 
তাদের এই বলে সতর্কও করে দিলেন যে, এর অন্যথা হলে তান ওইসব দেশের 
বিরুদ্ধে আর্থক ও বাঁণজ্যক পা্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন । বাস্তাঁবক, 
তান তা করেও'ছিলেন, আন্তজাতিক অর্থ তহবিলের 'নয়ম কানুন অমান্য 
করে তিনি ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটালেন এবং আঁথক ক্লিয়াকলাপের দ্বারা 
আমেরিকার বাঁণাজ্যক ঘ)টাত কমিয়ে আনলেন । 

04 চুক্তি অমান্য বরে মাক প্রশাসন এখনও ভারতঈয় সহ বেশ কিছ; 
দেশের পণ্য আমৌরিকার বাজারে প্রবেশের ওপরে 'বাঁধানষেধ আরোপ করে রেখেছে । 

যুক্তি খুবই সাদাসিধে । পশ্জিবাদী দুনিয়ার সমস্ত বাজারে ঝাপয়ে 
পড়ার পাঁরপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে মাঁঞ্ন আম্তদেশীয় কপেণরেশনগুলোর 
কিন্তু আমেরিকার বাজারে অন্যান্য পশ্ধীজবাদী দেশের আন্ঙদেশীয় কপেণরেশন- 
গুলোর ঢোকার চেণ্টা 2--নৈব নৈব চ। কাজেই পধুঁজবাদী আন্তর্াতিকের 
অর্থ দাঁড়াচ্ছে, অন্য সকলের স্বার্থ জলাঞ্জাল 'দয়ে মাকিন ট্রাম্সনাশনালের 
স্বাথের সম্প্রসারণ । 

প্রেসিডেন্ট নিকসন যে ব্যবস্থা ঠনয়োছলেন তা অন্যান্য পজবাদী দেশের 
অসন্তোষের কারণ হয়োঁছল । তাদের গোঁসা ভাঙবার উদ্যোগ আবার নিলেন 
ডৌভড় রকেকেলার । তিনি এবং তাঁর ঘাঁনষ্ঠ পর্ষদ বজোঁজনাস্ক মলে গঠন 
করলেন ব্‌হৎ একচেটিয়া পাঁজর সবেণচচ একান্ত ক্লব-- ট্রাইল্যাটেরাল কাঁমশন 
এই প্রাইভেট ক্লাবাট প্ৌসিডেন্ট ধারের আঞুল যেমন শন্তশালন ছিল, এখনো 
তেমাঁন আছে । 

সরকার দাললেই হীত্গত রয়েছে থে, ট্রাইল্যাটেরালের প্রধান লক্ষ্য হলো, 
“পশ্চিম ইওরোপ, জাপান এবং উত্তর আমোরিকার তাবড় তাবড় ব্যাস্তবর্গের মধ্যে 
বোঝাপড়া” ঘটানো, “যাতে এঁসব সম্প্রদায়ের গ্বার্থসং*্লম্ট ব্যাপারে তিনটি 
অগ্লের মধো ঘানম্ঠতর সহযোগিতার প্রসার হয় ।» আসল লক্ষ্য, “একটি 

বব সরকারের ছায়া ।» 
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্রাইল্যাটেরলের পছন্দসই ব্যান্তরা আসেন তিনটি ক্ষেন্তু থেকে : আন্তর্দেশীয় 
কপেবরেশনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন আর্থক ও ব্যবসাবিষয়ক ব্যান্তবর্গ, 
অবাধ বাজারের স্বার্থবাহী অর্থনগীতাঁবদ, এবং তৃতায়ত ঘাঁরা সীমারেখাহান 
বিশ্ব তত্বের গুণপণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং গণগ্রচার মাধ্যমে যাঁদের কছ- 
প্রভাবপ্রাতপ্পাত্ব রয়েছে (সাংবাদিক, আইনজীবী) প্রভাত )। 

চতুর্থ একাট বিভাগও আছে । তার জাঁকজমক তেমন না থাকলেও ক্রম- 
বর্ধমান মনোযোগের কেন্দ্রদখল । সেটি হলো পণশত দ্রেডে ইউীন্য়নকর্ম 
(6110৬ 1806 [10191015]1) 1 

ট্রাইল্যাটেরালের কাছে বড় বড় রিপোর্ট এবং কর্মকৌশলের ব্যাখ্যা মজৃত 
থাকে । সদস্যদের এগুলো পড়তে হয় এবং এই অধীত বিদ্যা তারা পয়োগ 
করে, শন্ত, গণতন্দ্ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, অর্থ ব্যবস্থা, উত্তর-দাক্ষণ আলোচনা 
( [07109০98101 018100০ ) এবং অবশিষ্ট পশ্াাঁজবাদশ দুনিয়ার সঙ্গে সহ- 
যোঁগতা ইত্যাঁদ ক্ষেত্রে । 

প"ীজবাদী-দানবের চেহারাটা একট? মেজেঘষে মানাঁবক করে তোলাই হলো 
ট্রাইল্যাটে বালের দর্শন । প্রথম কাটণর মন্তিসভার আঠারজন সদস্যই এসেছিলেন 
এই শাত্তশালী প্রাইভেট ক্লাব থেকে, আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলোর অথ-্নোতিক 
ক্ষমতা যাঁদের হাতে, তাঁদের সত্গে এদের ঘাঁনচ্ত সম্পর্ক ছিল । রেগন মান্ত্র- 
সভাতেও স্দসাসংখ্যার হের/ফর ঘঙতেনি। এদের মধ্যে রয়েছেন, ভাইস 
প্রোসডেন্ট জর্জ বশ, গররাম্দ্র সচিব আলেকজান্দার হেগ ও অন্যান্যরা । 

অন্যতম দলিলে ট্রাইল্যাটেরাল দুনপণতর [নিন্দা করে বলেছে, “ক্যানসারের 
মতো এই দৃনীতই বশপেশরেশনগুলোস আন্তজরাঁতক ভ্মকাকে যথেন্ট বি 
করেছে, অবাধ বাজারের সপক্ষে যান্তগুলোকে আবন্বালা করে তুলেছে এবং 
গণতন্মের তা সরহার্য মূল্যকে বিপন্ন করেছে ।” | 

আরো একি পধীস্ত যোগ করে জামরা এই উদ্ধৃতিটি শেষ করতে চাই £ 
অর্থনীতিতে সকল রকমের জাতনপ্নতাবাদ বন্ধ করাই ছ্রাইল্যাটেরালের প্রথম লক্ষ্য । 

বৃহৎ একচোটয়া পশীজর প্রয়োজন, পশ্াজর অবাধ সম্প্রসারণের পথে 'বিঘু 

সষ্টকারী যাবতীয় আইনগত অথবা শুল্কের প্রাতিবম্ধকতার অবসান । প্রথম 
পৃবন্শর্ত এটাই | 

আপাত দুষ্টতে মনে হয়, ?বশ্বের অন্যান্য ট্রান্সন্যাশনালগুলোর ( পাশ্চ্ 
ইওরোপ এবং জাপানের ) আঁ্তন্ব ট্রাইল্যাটেরাল স্বীকার করে এবং এমন একটা 
ভাব করে যেন শোষণ ও সম্প্রসারণের উপায়, কায়দাকানূন ও ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
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তাদের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করেই চলে । যে মতলবাঁট এর পেছনে রয়েছে তা 
হলো অন্তঃ-সাগ্রাজ্যবাদী সংঘর্ধ এড়ানো কিন্তু এই আপাত-সমন্বয় সাধনের 
পিছনে লুকোনো সাত্যকারের অভিপ্রায়টি হলো সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার 
অথনোৌতক জীবনে মার্ক প্রভুত্বের প্রসার । (দ্রঃ ট্রেউইউনিয়নগ:লির বব 
ফেভারেশনের মুখপত্র “ওয়ার্লড ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট” ) । 

ট্রইল্যাটেরালের 'বাভন্ন উদ্দেশ্যের প্রকৃত রূপায়ণ ঘটেছে আমেরিকায় | 
গাস হল: তাঁর 'ইমাঁপারয়ালিজম টুডে, গ্রন্থে ইউনাইটেড স্টেটস এস্টা্লসমেন্ট 
এর মৌল বোশন্ট্য পাঁরত্ধার বরে বর্ণনা করেছেন। ভিন বলেন £ পেন্টাগণ, 
ন্যাশনাল 'সাঁকডীরটি কাউীন্সল, সি আই এ, এফ বি আই-এর মতো 
গণতা"ন্রক িয়ন্তরণের আওতার বাইরে এইসব নানা, অদৃশ্য সরখারণ 
সংস্থাগ,লই 'সদ্ধান্ত গ্রহণ এরার মুখা সংস্থা হয়ে উঠেছে । 0911৩০৮০ ৮০৫১ 
হিসেবে মান্দ্রস্ভারও কোনো আঁস্তত্ব নেই বললেই চলে । গণতান্জরক আধকার, 
বাভন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আত্মরক্ষার চিরাচরিত প্রীক্ষয়াগুলো দ্রুত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছ । 
অদ্শ্য সরকারই প্রাতিষ্ঠাঁনক মর্ধাদা পেয়ে যাচ্ছে । 

“এই সংস্থার হাতে যে ক্ষমতা তা সাত্যই দুশ্চিন্তার কারণ । এর কাজকম' 
যাদও লোকচক্ষের অন্রালেই থাকে, তবু আগ্রাসী যুদ্ধ বাধাবার ক্ষমতা এর 
আছে । জাতীয় নরাপত্তা পারিষদের (18010161 ১০০৪1 0981700 ) 
নেতৃত্বে এটি মান্ত্রসভার,_ধার ভাঁমকা দিনকে দিনকে গুর্ত্ব হারাচ্ছে 
কর্তৃত্বকে গ্রহণ করতে চাগ। প্রেসিডেন্টের মান্ত্রসভা প্রায় একাট আনুষ্ঠানিক 
সংস্থা হয়ে উচেছে । রাজনোতিক ক্ষমতার এই নেপথ্য-কেন্দ্রের আবিভ্গব, আর্ক 
শিলপগ 5 নানা কেন্দ্র, পেন্টাগণ, সি আই এ এবং এফ বি আই-এর সঙ্গে থানষ্ঠ 
সম্পক সমগ্র গণত।শ্ত্িক কাঠামোর পক্ষেই গুরুতর বপদের কারণ | 

“অদশ্য সরকারের আবভনব প"শজবাদ৭ একনায়কতন্তের একটি নতুন রূপ, 
যা এপ রাপ্দ্রীয় একচেটিয়া পশ্দাীজবাদ? 1বকাশপবেরি সত্গে খাপ খেয়ে যায়। 
এট রাষ্ট্রীয় সংস্থার ক্ষমতাকে টুকরো টুকরো করে দেবার প্রক্রিয়া, যে রাম্দ্ীয় 
সংস্থাকে অবশ্যই নিবচনী প্রক্িয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় । সেনেট এবং 
প্রতানধি সভার (1309959 ০01 7২610165017181৮65 ) সদসারা জনসাধারণের 
মানীসকতাকে পুরোপহর অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কিন্তু অদৃশ্য সরকারের 
উদয় এবং নীতিনিদেশকে 'সদ্ধান্ত গ্রহণে তার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার ফলে 
নিঝাচকমন্লশকে সরকারী সংস্থায় সদ্‌স্য ির্বচনের প্রাক্ুয়াট চাঁলয়েই ষেভে 
হবে, সরকারের মূলনশীত বিষয়ে যে সংস্থার ভামকা ক্লমেই জীহণ্জুর হয়ে উঠবে! 
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এই ছকে বাঁধা প্রণালগতে, জনসাধারণের কাছে অদৃশ্য নানা সংস্থার মধ্য 
দিয়ে মনোপলি কর্পোরেশনগুলি 'বাভন্ন সরকারী নীতি পরাসার নিয়ন্তণ করে, 
আর জনসাধারণ যেসব সংস্থার কাছে যেতে পারে তাদের প্রভাব ক্ষীয়মান । 
রান্টরের ব্যাপারে সরাসার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা একচেটিয়া প*ুজবাদের পক্ষে নিতাম্ত 
প্রয়োজনীয়, কারণ সাধারণ মানুষের ব্যান্তস্বাথ এবং রাশ্্রীয় একচেটিয়া 
প*ুজিবাদের নীতির মধ্যেকার ব্যবধান ক্মেই আরো অসেতুসম্ভব হয়ে উঠছে । 
এই ঘটনার সাংবধাঁনক সংকট তীব্রতর হবার প্রধান কারণ । 

অদৃশ্য সরকারের উদয় পুলিস রাষ্ট্রের (70100 ৪08৩) 1দকে এক কদম 
এগয়ে যাওয়া । এর দ্বারা রাষ্ট্রপতির একচ্ছত্র ক্ষমতা বেড়ে যায় । নতুন এক- 
নায়কতন্তঁ ক্ষমতা পরিচিত হচ্ছে যুদ্ধ করার বিশেষ ক্ষমতা হিসেবে । কিন্তু 
তাদের স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, এবং প্রাতিষ্ঠাঁনক মষাদা দেওয়া হয়েছে । 
কাঠামোটা খাড়া রেখে তারা গণতান্ক সংদ্থাগুলোর অপ্াারহাধ বৌশঘ্টাকে 
বদলে দিচ্ছে । 

একনায়কতন্তরী ক্ষমতা এবং অদৃশ্য সরকার সংস্থাগুলো জন-বিরোধা 
নীতির হাতিয়ার ৷ এইসব নীতি জনসাধারণর সকল অংশের পক্ষেই ক্ষাতণারক ।” 


৩ 


অঙম অধ্যায় 


বিশাল কৃষি-জাত পণ্যের কারবার এবং... 


আন্তদেশীয় করপোরেশনগুলোর আধ্যানক কাজকারবার নিয়ে আলোচনা 
করার সময় আমরা সাধারণত শিল্প এবং আর্ক ক্ষেত্রগ্টালকেই কেবল যাচাই 
করে দেখে থাক, কীবক্ষেত্রে তাব্রা কি করছে না করছে সোঁদকে তেমন নজর দেই 
না। কিম্তু এ ক্ষেত্রেও ট্রান্সন্যাশনাল খুবই সক্রিয় । 

[জাম কার্টার যখন আমেরিকার প্রোসডেণ্ট ননর্বাঁচিত হলেন তখনই বম্বের 
মনোযোগ এদিকে আকৃণ্ট হলো । কারার আমোরিকার কাষ-ক্ষমতার প্রাতিভ্‌ । 
্রাইল্যাটেরালের সঙ্গেও তীর সম্পর্ক ছিল খুবই ঘাঁনম্ঠ | তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা 
উপদেষ্টা (80121 9০১০11১ 4৫%1591) জেড. বজোজনাস্ক রকেকেলারের 
একান্ত ক্লাব এবং ট্রাইল্যাটেরালের অন্যান্য বড় বড় সংস্থার সদস্য ছিলেন । 

আরোরকার অন্যানা ক্ষেত্রের মতো কাঁষক্ষেত্রেও মনোপাঁলর বজ্রমুষ্ট। 
প্রযান্তাবদ্যার ক্ষেত্রে নতুন নতুন অগ্রগাঁত ঘটছে, কষ উংপাদনেও আরো বোঁশি 
পাঁরমাণে যন্ত্রের বাবহার চালু হচ্ছে ফলে দাক্ষণের কৃষক্ষেত্র থেকে দলে দলে 
কাষকমর্ঁ চনে আসছেন, কাষর একচোটিয়াকরণের কাজও দ্রুত এগোচ্ছে । 70ও 
90981151121 /59501%215 01 1971-এর 1হসেবে ১৯৭০ সালের ১৭১২০০০ জন 
নথাভুন্ত কূবকমখর সর্বান্ন সংখা । এই সংখ্যা ১৯২০ সালের এক- 
তৃতমাংশের চেয়েও কম । এই সময়ের মধ্যে কিন্তু খামার পিছ গড় আকার 
আড়াই গ্‌ণেরও বোশ ব্যাদ্ধ পেয়েছে । ১৯৫৬৯-১৯৬9 এই পাঁচ বছরের মধ্যে 
৪০০০০ ডলার বিক্লীবাটা মাছে এইরকম বড় বড় খামার ৪০ শতাংশ বেড়েছে 
বাঁষক 'বক্লীর পাঁরমাণ ৫০ ডলার থেকে ৪৯৯৯ ডলার--এইরকম ছোট ছোট 
খামার কমে গেছে ২০ শতাংশ ; আর মাঝাঁর আকারের খামার যাদের বিক্রী 
২৫০০ থেকে ৪৯১২৯ ডলার তাদের সংখ্যা কমেছে ২৮ শতাংশ । ফেডারাল সরকার 
কীষজাত উংপাদনের ভীত্ততে খামারকে মদত দেবার যে কর্মী নিয়েছিল 
তাতে একচোটয়া খামারীদেরই পোয়াবারো হয়েছে কারণ বান্তগতভাবে ফ্াঁবজ।ত 


উৎপাদনে তাদেরই 'সংহভাগ । 


১২৪ 


১৯৭০ সালে খামারের আয় স্থাতিশল করার উদ্দেশ্যে সরকার ৫& শত কোটি 
ডলার ব্যয় করেছিল । এর মধ্যে ছিল খামারের উৎপাদনে; উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য 
(98০) নিধারণে এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় সবরকম সাহাষ্য করা ৷ 'কন্তু খামার- 
জাত পণ্য বিক্রী করে যা পাওয়া গেল তার অর্ধেকেরও বেশি চলে গেল বড় বন 
খামারীদের হাতে | ছোটরা মর্টগেজ পেমেন্ট করতেই হিমসিম । (দ্রঃ গাস হল £ 
ইমাঁপারয়ালিজম টুডে ) 

পাশ্চম ইউরোপেও এই একই ঘটনা ঘটছে । পাঁশ্চম ইউরোপে ক'বক্ষেত্রে 
উৎপাদনশখলতা শিল্পের চেয়েও দ্রুততর গাঁততে বেড়েছে । কমর্ঁপছ উৎপা- 
দন বেড়েছে বিপুলভাবে । কীষক্ষেত্রে বেশি পারমাণে যন্ত্রপাতি বাবহারের 
কল্যাণেও এটা হয়ে থাকতে পারে । দ্যকটর, হাভেস্টং মোশন, মলাকং মেশিন, 
কদ্বাইন প্রভৃতি প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে । খামার উৎপাদনে এত বোশ পারমাণে 
যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে খামার-কমরঁর সংখ্যা অনেক ধমে গেছে) উল্লেখ- 
যোগ/ভাবে বেড়েছে একর পিছ? উৎপাদনের পাঁরমাণ : ঢালাওভাবে ভালো 
জাতের বাঁজের বাবহার, ভালো সারের প্রয়োগ এবং আগাহা ও পোকামাকড় 
মারবার ওষুধ ব্যবহারের ফলেও এটা হয়েছে। দোহনের কাজে বন্মের ব্যবহার, 
গবাঁদ পশুর জন্য উৎকৃষ্ট ও সস্তাখাদ্য এবং তাদের আরো ভ লোভাবে 
নিগডাবার ব্যবস্থা হওয়ায় দুধের উৎপাদন বেড়েছে । বেশ যন্ত্রপাতি এবং 
অন্যান/ 'ইনপ.ট” প্রয়োগের ফলে খামারাপছ জাঁমর একরের পাঁরমাণ বেড়েছে! 
বড় ঝড় খামারে &০০ থেকে ১০০০ একর জাঁম রয়েছে । এই ধরনের প:ঞ্জ*ভবন 
সবচেয়ে বোঁশ কানাডায় ॥ ( দ্রঃ গ্রাহাম ব্যানক 2 দ জগন্নাথ ) 

কাষকাজে যন্ত্রপাতি ও “ইনপুট*এর প্রয়োগ বেড়ে ধাওয়ায় এই ক্ষেতে 

আনম্তদেশীয় কর্পোরেশনগহলর নিয়ন্তুণ কুমে বেড়ে যাচ্ছে, কারণ তারাই ওইসব 
য্তরপাতি ও ইনপুটের” পুস্তুতকারক । আঁধকাংশ ক্ষেত্রে একই ট্রাম্সন্যাশনাল 
'*তপ ও ক'ষ উভয় বিভাগের উপরেই আধিপত্য করে । তদুপাঁর প্রয়োজনপয় 
বাঁচা মাজের উৎসকে নিজেদের 1নয়ন্তণে রাখবার জন্য আন্তর্দেশনয় কর্পোরেশন- 
গল খামার-ক্ষেতের উপরেও 'ানজেদের আধপত্য বস্তার করছে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৭১ সালে জ্বাতি সংঘের ২৪ তম সাধারণ আঁধ- 
বেশনে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা এবং কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল 
কাস্ত্রো জোর দিয়ে বলেছিলেন, গত দশকে কাঁষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল 
দেশগুলো ৪ শতাংশ গড় বাক বৃগ্ধির হার অর্জন করতেও ব্যর্থ হয়েছে, 
বিশেষত খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে । একই সথ্গে যে পারমাণ খাদ্য 


৯৫ 


তাদের আমদান+ করতে হচ্ছে তাতে ব্যালান্স অব পেমেন্ট-এ যথেষ্ট ঘাটাত 
পড়ছে । 

এই কারণেই এাঁশক্না, আঁকা ও লাতিন আমোরিকার ৪৫ কোটি গানুষ 
ক্ষুধার্ত, ৮০ কোট মানুষ চডড়ান্ত দারিদ্রের মধ্যে দিনাতিপাত করছে এবং ১৬ 
শত কো মানুষ কোনো চিকিৎসার সুযোগ পায় না। 

খাদ্যশস্য ও সয়াবীনের উৎপাদন এবং বিকল ( দুটিরই ?বক্রেতা কীষক্ষেত্রের 
একচেটিয়াপাঁতরা ) দ্রুত বাম্ধ পাওয়ায় এইপব সামগ্রীর আমদানীকারক দেশ- 
গুলোর ওপর অর্থনোতিক ও রাজনোতক প্রভাব 'বিস্তার সম্ভবপর হয়েছে : 
একই সঙ্গে এই পাঁরাস্থাতকে কাজে লাগয়ে এসব একচেঁটয়াপাঁতিরা সংশ্লন্ট 
দেশগুলোর কাঁচা মাল লুঠ করছে । বহু উন্নয়নশীল দেশের বাজারে গ্যাট হয়ে 
বসার ব্যাপারে এই রকম পাঁরাস্থাতি মার্কন একচেটিয়াপাতিদের খুবই সাহাষ্য 
করে। নিজেদের উদ্দেশ্)াসাদ্ধর জন্য একচেটয়াপাঁতরা এইসব দেশের কাষক্ষেন্র 
এবং সাধারণভাবে কীষর উন্নাতর পথে সব রকমের বাধা সংষ্টির চেষ্টা করে । 

পি এল-৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী আমোরিকা থেকে খাদাণস্য আমদানীর বেদনা- 
দায়ক আভজ্ঞতা ভারতের রয়েছে । আনন্দের কথা আজ আর আমাদের খাদ্যশস্য 
আমদান করতে হয় না বরং আমরা কিছ? পারমাণ রপ্তানী করতে সমর্থ । 

তাহলেও বিপদ এখনো কাটোন। কারণ সগোত্রীয় অন্যান্য দেশের মতো 
ভারতকেও কীঁষক্ষেত্নের ইনপুট” এবং কিছু কিছ; ষন্দ্রপাঁতির জন্য মান্তরেশীয় 
কর্পোরেশনগুলোর ওপরেই নির্ভর করতে হয়। কখনো কখনো এটা কত 
মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে নিচের তথ্য থেকে তা দেখা যাবে। 

পড় এস ভি আর” কীটনাশক £ এট সেই সব শত শত রাসায়ানব 
উৎপাদনের একাঁট, আমেরিকায় যার ব্যবহার "নাঁষদ্ধ । কিন্তু মাঁর্কন ট্রা*্স- 
ন্যাশনালগুলো অবাধে তা তৃতীয় দেশগুলোতে বিপূল পাঁরমাণে রপ্তানী করে 
চলেছে । "মাদার জোনস” ( ক্যালিফোর্ণিয়া ) থেকে একদল সাংবাদিক প্রথম 
এ নিয়ে হৈ চৈ তুলেছিল । 

১৯৭৭ সাল থেকেই কাযালফোিয়ায় ডি এস ভি আর-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ । 
কারণ, এই রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়েছে এমন ফল খেলে তা বন্ধ্যাত্ের 
কারণ হয়, এমনকি ক্যানসারও হতে পারে । আমোরকার অন্যান্য রাজযও কাঁট- 
নাশকের ব্যবহার অত্যন্ত সশীমত ; কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, জানসাট 
আমোঁরকায় ব্যবহার করার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও অন্যান্য দেশে র্চানী করার . 
ব্যাপারে কোনো বাধা নেই । 


উন্নয়নশখল দেশের কীষকমাঁরা ডি এস ভি আর-এর বিপদের কথা না জেনে 
গাছপালায় ওই কণটনাশক স্প্রে করার সময় নানা রকম ব্যাধির কবলে পড়ে । 
বিশ্ব গ্বাস্থা সংগঠনের (৬470) মতে এই জাতীয় কণটনাশক ব্যবহার করে 
বছরে & লক্ষ কীষকমর্ট অসুস্থ হয়ে পড়ে । 

“অলাদ্রন” £ লাতন আমোরিকায় /১14:17৩ নামক কখটনাশক প্রয়োগের 
উপর একটি পন্ন*ক্ষায় দেখা গেছে ষে, স্থানীয় জনসাধারণের সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পূর্ণ খান্য বাঁধা কাঁপর উপর এর প্রয়োগ আমৌরকায় প্রষ,স্ত মান্নার চেয়ে ২৯০০ 
গুণ বোশ পুজনভূত | 

কয়েক বছর আগে এই কটনাণক ব্যবহার করে ইরাকে ৪০০ জন মারা 
গেছেন, &০০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন । ১৯৭৫ সালের গ্রীন্মকালে 
রাঁজলের গ্রামে ১৫ট শিশু মারা গেছে । বিশ্লেষণে তাদের রন্তে মাগাত্মক 
অলাড্রনের আম্তত্ব ধরা পড়েছে । 

“গড ডাট” £ গুয়াতেমালা এবং এই অগুলের অন্যানা আঁধবাসীদের রক্তে 
পুঞ্শভ্‌ত ডি ডি টির সর্বানন্ন মাল্লাও আমোরিকায় অনুমোদনযোগ্য মাত্রার চেয়ে 
৩০ গুণ বোশ । 

তৎসব্বেও বিপজ্জনক রাসায়ানক উৎপাদন সমানে চলেছে । তদুপাঞ কাষ- 
কাজে এমন অসংখ্য রাসায়ানক দ্রব্যের প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা এখনো যথোপযাত্ত- 
ভাবে পরাক্ষা করেও দেখা হয়াঁন । মানবদেহের পক্ষে মারাত্মক ক্ষাতকায়ক, এই 
তথ্য জানার আগেই কত হাজার টন 'ড ডি 1ট প্রয়োগ করা হয়ে গেছে তার 
[হিসেব নেই । প্রস্তুত করা এবং বিক্লী করার লাইসেন্স নেই, এরকম রাসায়ীশক 
দ্রব্যও ব্যবহৃত হচ্ছে । এর ফলে কত ষে মর্মান্তিক দূর্ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ 
করে উন্য়নশঈল দেশে, তার ইয়ত্তা নেই । 

“লেপটাফস্‌” £ ১৯৭৪ সালে মিশর এই কীটনাশকাঁট আমদানী করে । এই 
রাসায়নক দ্রব্যাটি ষে কত কৃষকের জাঁবনহানির কারণ ঘাঁটয়োছিল কাক্ম্রো-র 
কর্তৃপক্ষ তা প্রন্াশ করেনান । তাঁরা কেবল ঘোষণা করোছিলেন, “লেপস্াফস, 
খেয়ে হাজার খানেক মোষ মারা পড়েছে । 

কাঁটনাশক রসায়ানক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমোরকা পশ্চিম জামান ও পুইস 
ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পান গুলোর কাজকর্মকে বিশবস্বাস্থ্য সংগঠনের একজন 
চাকৎসক “মাফিয়া স্টাইল অপারেশন” বলে আঁভাঁহত করেছেন । তিনি ঘোষণা 
করোছলেন, “এই আন্তরেশিখয় কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন শাখা ও অধীনস্থ অংস্থধা 
সারা বিশ্বে ছাড়য়ে রয়েছে, স্বদেশেই এদের শাস্তি পাওয়া ( ষাঁদও কদাচিং খৈঃয় 
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থাকে) উচিত, কিন্তু সবসময়েই তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসে পিঠ বাঁচায়, 
নাষ্ধ কীটনাশকের নতুন নাম দেয় এবং 'নতুন লেবেল” এ*টে ?বক্রণ করে । 

700৬1, 87011, 1070 20 এবং অন্যান্য সুবিশাল রাসায়ানক 
শিক্পগুলোই সারা বিশ্বে বেশির ভাগ রাসায়নিক দ্রব্যের লেনদেনের সঙ্গে 
জড়িত । পেটেন্ট এবং লাইসেম্স ব্যবস্থার সুবাদে এই ব্যবসায়ে লিগ 
টরাসন্যাশনালগৃলোর মধ্যে গলায় গলায় ভাব, রাসায়ানক দ্বব্য উৎপাদন করে 
এবং বাজারে ছড়িয়ে 'দয়ে তারা প্রায় প্রত্যেকেই প্রচুর মুনাফা লুটে থাকে, যার 
মধ্যে |িছ; কিছু মারাত্মক রাসায়ানকও রয়েছে । ( দ্ুঃ ৮/010 890679097 
06 শখ০ [05101 70017791 5/0110 01906 [0101010 7৮0৮600171 ) 


কাঁচামাল রঞ্চানীর ক্ষেত্রে সাধারণ যে প্রবণতা রয়েছে তার কাঠামোর মধ্যে, 
বহু অজ্পোন্নত দেশের বিকাশে, ঘরোয়া লপ্নী উশুল করার ব্যাপারে তাদের 
সম্ভাবনাকে সীঁমত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ; ফলে, প্রধান প্রধান যে-সৰ 
বাজারে দ্রব্যাঁদ বিকীী হবে যেখানকার মূলা-নিধণরণের উপর এইসব সম্ভাবনা 
সরাসার নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এইসব বাজারে বৃহৎ মনোপাঁলদেরই 
আঁধপত]। এই অবস্থায় মূল্য ও ীবক্লীর শতণবলী 'নধারণে কাঁচামাল 
সরবরাহকারীর কোনও প্রভাব খাটাবার সুযোগ নেই, সবাকছুই চলে মনোপালর 
[নদেশে ॥ ১৯৭৮ সালে, বিশ্বে যত চা উংপাঁদত হয়োছল, তার ৭৫ শতাংশই 
নয়ম্লণ ঝরোছিলেন প্রধান পাঁচিট মনোপাঁল । ১৯৬০ সালে একাঁট উন্নয়নশ'ল 
দেশ ২৫ টন কাঁচা রবারের 'বানময়ে ৬ঁট দ্র্যাকটর আমদানী করতে পেরোছিল ; 
এ একই পারিমাণ রবারের বানময়ে ১৯৬৫ সালে সে পেয়োছল ৩৫ট ট্র্যাকটর, 
আর ১৯৭৫ সালে মান্ত ২টি । 

হিসেব করে দেখা গেছে, কাঁচামালের দাম ১৩ শতাংশ বাড়ালেই উন্নরনশীল 
দেশগুলো যে সম্পাত্তর অধিকারী হবে, তা বাভল্ন পশুীজবাদী দেশের কাছ 
থেকে খাওয়া সমগ্র অর্থনৈতিক সাহাযর' চেয়ে বোঁশ। 

কামালের দাম বাড়ানোর সব দাবিই অবশ্য মাঁক্কন মনোপালগ্‌লো নস্যাৎ 
করে দাচ্ছে। কোস্টারিকা, পানামা, হস্ড্‌রাস, গৃক্লাতেগালা, উরুগুয়ে, কলাম্বিয়া 
এবং আঁ্যানা দেশের কলা, লেবু ও অন্যান্য বাঁগচাগলো নিয়ন্ত্রণ করে মাঁকনি 
মনোপাঁল ইউনাইটেড ব্রাণ্ডস্‌, ক্যাসল আন্ড কুক এবং দেল মন্ত। যখনই 
এ-সব (দশের কোনো না কোনো সরকারের নীতি মনঃপন্ত না হয় তখনই নান। 
পম্থায়/ সরকার বদলাবার চেষ্টা করা হয়। 
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আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো এ-সব দেশের মণ্গল সাধন করেছে, এই 
গালগঞ্প যে বত মথ্যে তার পারচয় পাওয়া বাবে মুনাফার বৃদ্ধি এবং 
একচেটিযাপাঁতদের লগ্নীর হারের দিকে তাকালেই । জাতি সংঘের তধ্যে দেখা 
যাচ্ছে ১৯৭০ দশকের ম্রাঝামাঝ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লগ্নশকৃত পুজি 
[বিদেশে রপ্ত নী করা তহাবিলের 'তিনভাগের এক ভাগ ॥ 

নয়া উপানবেশবাদী সম্প্রসারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে নানা আন্ত- 
জাতক আর্থক ব্যবস্থা । যেমন, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকন্সদ্রাীকশন 
আযান্ড :ডভেলপমেন্ট (131২0) । এই ব্যাঞ্ডের কাজকর্মের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 
হলো, একপেশে দষ্টভাত্গ, যেসব দেশে বান্ধগত পশ্াজ, সবেোপার বিবেশো 
পুঁজ গড় উঠছে সেসব দেশে খণ মঞ্জুর করা এবং পশ্াঁজবাদ বাজারের উপর 
উন্নয়ন দেশগ,লোকে নিভরশীল করে রাখার চেষ্টা করা । 

১৯২০ স।(ল 17310 উদ্দ্যনশীল দেশগুলোকে কাগজে কলমে ২৬ শত 
কোটি ডলার খণ দয়েছিল ; আসলে দেশগুলো যে খণ পেয়োছিল তার প্রকৃত 
পাঁরমাণ লো ০৭ শত কো?ট ডলার ; কারণ ১৯ শত কোট ডলারই ব্যাঞ্ে 
[ফিরে এসে হল ৫০৮ 5০৮110 হিসেবে । 

181২10১-এর একটি শাখা আসোসয়েশন ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট 
(4117) তার তহাবলের ২০ শতাংশই কাবক্ষেত্রে লপ্নী করেছে । এর বোশর 
ভাগট।ই ধার কৃ ষক্ষেত্রে একচেটিন্।পাতদের মদত যোগাতে । অন্য দকে, সারা 
পৃথিবী গাড় যে কোট কোট ছোট জ মর মালকেরা রয়েছে তাদের অবস্থার 
উন্নাত ঘটাতে কোনো রকম খণ দিতে 19770 অস্বীকার করেছে । উন্নয়নশশল 
দেশগুলোতে 13110 যে খণ মঞ্জুর করে থাকে তা প্রধানত গ্রামাগুলে উৎপাদনে 
প"খজবাদ? সম্পর্ক বিকশিত ও শান্তগালন করতে সাহায্য করর । 

অঞ্জোনল্রত দেশগুলোর সর্বঞ্গীন বিকাশের প্রাতও 1731২1-র নঞর্ধক 
দ7্টভ «৭। কথা সুপপারজ্ঞাত । 17311১-র আঁভিমত হলো, “কেবল শিজ্পায়নেই 
উন্নয়নশীল বন্বের সমস্যা সমাধা ৷ সম্ভব নয় । কীযক্ষেত্রে উৎসাহদানই জাতীয় 
পুনর্জাগরণে অভান্ট লক্ষ্য পৌঁছনোর সবচেয়ে কাধকর পথ ।” 

তদ.খায়? ব্যা্কও চায় নব্যস্বাধনীন দেশগুলোর সুষম অর্থনীতি (9৪1815০94 
5০010171। গড়ে তোলার আকংক্ষাকে বানচাল করে দিয়ে কাঁচামাল, প্রথমত, 
কষা: ১ৎপদনের দিকে তাদের ষ'বতী মন উদ্যোগকে ঠেলে দিতে । উন্নয়নশীল 
দেশগংলোং ক্ষেত্রে এব পারণাতি হয় নঞ্রখ৫খক । এর ফলে বি পহাজবাদ? 
বাজাছের আস্থর দ:ষ্টউভাঞঙ্গর উপর উন্নয়নশনীল দেশগুলোর নভরতা বেড়ে 
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যায়। বাস্তবে দাঁড়াচ্ছে কীষক্ষেত্রের উপর রক্লমবরধমান গ্‌রুত্ব আরোপে 
উৎসাহদান আপলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ল:স্ঠন করার একা নতুন কায়দা । 
(দ্র, ৬/17104-এর পান্রকা ৬1700) 

আমেরিকান গ্রন্থকার ফাঁনান্দ লুণ্ডবার্গ তাঁর “106 1২101) 200 1116 
9101-1২101)” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “কদলণ প্রজাতন্ন»-রূপে (7776 ০৪08179 
[60801105) আভাহত লাতিন আমোরকার দেশগুলোর উপর প্রকৃতপক্ষে অথ 
নৌভক আঁধপত্য বিস্তার করে রয়েছে প্রধানত আমোরকার “ইউনাইটেড ক্লূট 
কোম্পানী” । এইসব দেশেই “পপ-কনেরি মতা রাজনোতক নেতৃব্ন্দ কেনা- 
বেচা হয় এবং এখানেই থেকে থেকে উচ্চাভিলাষী বিদ্রোহীরা প্‌ববিত উচ্চা- 
[ভলাষীঁদের উৎখাত করে ।নজেদের মুনাফার জন্য সরকার চালয়ে থাকে |» 

কাষন্ষেত্রে সাকুর ট্রান্সন্যাশনাল ও তাদের সহযোগীদের রাজনৈতিক স্বরূপ 
এটাই । একাট হসেখ আনায়ী আজ পাঁথবীতে এবশাট আন্তদেশীয় 
কপেণরেশন, কাষক্ষেত্রে কাজকর্ম চালাচ্ছে । প্রথমেই রয়েছে মাঁক্ন আন্ত- 
দেশীয় কর্পোরেশন, তারপর একে একে ব্রিটিশ, ফরাস+, জাপানী, জার্মান, 
ওলন্দাজ এবং অন্যান্য পশ্াজবাদী দেশ। সারা গবন্বে এই ক্ষেত্রের যাবতীয় 
কাজকর্মের &২ শতাংশের প্রতিভ্‌ এরাই । কীষক্ষেত্র থেকে ট্রান্সন্যাশনালগুলো 
বছরে আয় করে ২০ শত কোটি ডলার । 

এর প্রতাক্ষ ফলপ্বরুপ দুভক্ষ বহু উন্নয়নশীল দেশের 'নত্যসতগী হয়ে 
আছে । জাঁতসংঘের বিশেষজ্ঞদের 'নিয়ে গাঠিত ইকনামক কাঁমশন ফর লাতিন 
আনমাঁবকার একাঁট গব্ষেণা অনুযায়শী, কাঁষজাত উৎপাদন এবং মজুতের বাক 
গড় বাশ্ধর হার ৩৫ শতাংশ, জনসংখা(। বাঁদ্ধর হারও ওই একই ; ফলে 
দু'ভগচ্ষ | 

ক্যারিবিয়ান দাপপৃঞ্জের কোনো কোনো অংশে শিশুরা অপরান্টজনিত 
রোগে ভোগে, পাঁচ বছরের কম বয়েসী শিশুদের ৬০ শতাংশ মারা যায় প্রধানত 
দুভিক্ষে । 

কৃষিক্ষেত্রে জাম্তদেশীয় কর্পোরেশনগৃলো ষে “কা'ষ্জাত পণ্যের কারবার» 
(৪0-68570055) ফে*দে বসেছে তাতে কীঁষর কাঠামোটাই বদলে গেছে ; ভারা 
প্রমক্কীবদ)ার নতুন নতুন কৌশল কাজে লাগাচ্ছে, দেশের এবং ববদেশের বাজার 
ণনন্জদের মুশোয় নিয়ে নিচ্ছে ; ছোট ও মাঝার কৃষকদের উৎপাদন নিজেদের 
স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে, আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের দাপটের কল্যাণে উৎপাদনের 
পথ থেকে তারা সরে যেতে বাধ্য হয়েছে । (দ্র. ৮1774) 
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জাত সংঘের বিশেষজ্ঞদের হসেবে ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে 
সারা পাথবীতে ১২ কোটি শিশু না খেতে পেয়ে মার। গেছে । দারদ্র হিসেৰে 
চিত করা হয়েছে ২ শত কোটি মানুষকে এবং আরো ৮০ কোটি মানুষ 
রয়েছেন যাঁদের নিজস্ব বলতে কিছু নেই, কিন্তু তাঁরা বেচে আছেন । বিশেষজ্ঞ" 
দের মতে যথোপ্যান্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হলে একাবংশ শতান্দী শুরু হবার 
আগেই ২০ কোট মানুষ অনাহারে মারা যাবেন । 

এই' ধরনের বপর্যয় আঁনবার্য নয় । জাতি সংঘের ২৯তম আধৰেশনে 
গৃহীত “রাণ্পমূহের অর্থনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যবিষয়ক সনদ”-এর ২ নং 
ধারা মেনে চললেই এই বিপর্যয় সহজেই এড়ানো সম্ভব । এই ধারায় বলা 
হয়েছে, “নজস্ব সম্পাত্ব, প্রাকীতিক সম্পদ এবং মালিকানা ও ব্যবহার করা শু. 
খরচ করার অধকারসহ অর্থনোতিক 'ক্লিয়াকলাপের উপর আঁধকার ও সে আঁধকার 
স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করার পূর্ণ ও স্থায়ী সার্বভৌমত্ব গ্রাতাট রান্ট্রের রয়েছে-." 
আমন্তাতা দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে আম্তেশীয় কর্পোরেশনগুলো কোনোক্রমেই 
হস্তক্ষেপ করবে না।” 

বাস্তবে অবশ্য ট্রান্সন্যাশনালগুলোর প্রভাব, ভামকা এবং কার্ধকলাপ তথা 
আর্থনীত ক্ষেত্র তাদের সম্ট ক্ষমতা, মাঁলকানা এবং ক্ষমতা, উন্নয়নশীল 
দেশগুলোর সনাদর্টি আধিকার উপভোগের পথে অন্তরায় । জনগণের স্বাধীন 
বিকাশ স্ানশঠিত করার একাটি শর্ত যে তার নিজদ্ন সম্পদ স্বাধীনভাৰে 
ব্যবহার করার স্গভাবনা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ কিন্তু আধকাংশ ক্ষেত্রেই 
তা ঘটে না আন্তদেশনয় কর্পোরেশনগুলোর জন্য, কারণ মুখ্যত উন্নয়নশশল 
দেশগ.লোর প্রাকীতিক সম্পদ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থনীতির সমস্ত 
ক্ষেত্রই ট্রন্সনাশন/লগুলোর কথ্জায় । 

কাঁচা মাল রানীর উপর প্রধানত ষে সব দেশের অর্থনশাঁত নিভ রশনীল এই 
ধরনের ঘটনার প্রাতীক্রয়া সে-সব দেশেই সবচেয়ে বোশ অনুভূত হয় । শতকরা 
প্রায় ৩০ ভাগ উন্নয়নশীল দেশেরই এই দশা ৷ এদের মধ্যে অর্ধেক নির্ভর বন্ধে 
রয়েছে একাঁট খাঁনজ সম্পদ রধ্চানীর উপর এবং বাকা অর্ধেক কাঁষজাত উৎপা্ 
দ্রব্য রানীর উপর ॥ "গান থেকে রপ্তানী করা বক্মাইট উন্নয়নশগল দেশের 
সার্বভৌমত্ব খর্বের দষ্টান্ত। আন্তেশীয় বৈশিষ্ট)সম্পন্ন কপেণরেশনগুলোই 
আকাঁরক লোহা, তামা, স্গসা, 1টন, ম্যাঙ্গানিজ, 'নিকেল, টাঙ্গাস্টেন, মালবডেনাম 
প্রভৃতি ধাতু উত্তোলন ও প্রাক্রয্নণ এবং কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন ও বথানীর 
উপর আধিপত্য 'ব্তার করে রয়েছে । 
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সাম্প্রীতিককালেও নিজেদের কাঁচামালের প্রাথমিক প্রারুয়ণের ক্ষেননে উন্নয়নশীল 
দেশগুলোর ভাঁমকার কোনো হেরফের ঘটোন । ১৯৭৩ সালে উন্নয়নশশল 
দেশগুলো যত কাঁচামাল রঞ্ানী করেছিল তার পরিমাণ ছিল ৮৩ শতাংশ, অর্ধ- 
সমাপ্ত সামগ্রী রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১৬ শতাংশ ( ভারতের পাটজাত সামগ্রী 
এই পষণয়ে পড়ে ), এবং তোর সামগ্রী রপ্তানীর শারমাণ ছিল ১ শতাংশ । 
বলা বাহুল্য উললয়নশশীল দেশগুলোর নিজেদের ইচ্ছেয় এমনাট ঘটছে তা মনে 
করার কোনো কারণ নেই । 


শিজপ এবং আর্ক ক্ষেত্রের মতো কাঁবক্ষেত্রেও মাঁকিন আব্তদেশীয় 
কর্পোরেশনগ্‌ুলোর সমান আ'ধপত্য । প্রাতিটি শাখায় মাক্ন অর্থনীতির 
[বিপুল অগ্রর্গাতর পিছনে এরীতহাঁসক কারণ র:য়ছে । অন্যান্য বিষবে না গিলে 
আমেরিকার কীবিক্ষেত্র ও তার বিকাশের 'বিষয়াট পরাক্ষা করে দেখা যাক। 

বাইরে থেকে এসে যাঁরা আমেরিকায় বসাঁত স্থাপন করোছিলেন তাঁদের 
বিপুল অবদানের ফলেই কৃ'ষক্ষেত্রে (এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও ) আমোরকার এই 
অগ্রগত সম্ভব হয়েছে । ১৮৪৬ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে পৃথিবীর অনান্য 
অংশ থেকে & কোট দেশান্তরী মানুষ এই মহাদেশে এসে বসাঁতি স্থাপন 
করোছলেন ( দু. কে. এন. কাবরা £ “পালাটক্যাল ইনাম অব ব্রেন ড্রেন” )। 
প্রাকীতিক সম্পদে আমোরিকা সমৃদ্থ থাকলেও সেই সম্পদকে 'বিকীখত করার 
উপযক্ত জনবল 'ছল না । প্রবাসীরা এসে সেই প্রয়োজন মেটালেন । বিশেষ 
লক্ষ্যণীয়, এ*রাও শ্রধানত গ্রামীণ কৃষক বংশোদ্ভূত ছি.লন । 

অসকার এবং মেরী এফ. হ্যান্ডলিন তাঁদের “পাঁজাটভ কাঁ্্রীবউশন বাই 
ইমাইগ্রান্টস”_ গ্রন্থে বলেছেন, যুন্তত্রাষ্ট্রে অর্থনীতিতে অদক্ষ শ্রমের প্রয়োজন 
[ছিল অত্যন্ত জরুরী । অমোরকার শিঞন্ব জনলংখ)। নিব মা করে, ইনকা 
"স্ট্রাকচার তোর করার জন্য আত প্রয়োজনীয় জনবল এইভাবে সংগৃহগত হলো । 
যেখানে দেশজ শ্রামক বাহনন মঅৃত ছন না সেখানে প্রবাসীরা এস অভাব 
পূরণ করলেন । ?বনলে টমাস-এর (ইকনামবস অব ইন্টারন্যাশনাল মাই- 
গ্রেশন” ) মতে, আন্তর্মহাদেশীয় 'জনসংখ্য। স্থানান্তর, বাদ্ধর একটি 
প্রধান শত 1» 

আমেরিকায় দেশাম্তরাঁদের আগমন চলতেই থাকল । এর কারণ আমরা পরে 
[বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে দেখব । প্রাকুয়াট কিন্তু থামল না, আর এ খেকে 
আমোৌরকাই লাভবান হলো । 
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আমেরিকায় এসে যাঁরা বসাঁতি স্থাপন করলেন, তাঁরা বেশির ভাগই এলেন 
অবশ) ইওরোপ থেকে । 56501501081 50509500501 005 175, 1946-31-এর 


1হসেবে £ 
১৯৪৬-১৯৫০ সালের মধ্যে যাঁরা আমোৌরকায় এসে বসবাস করছেন £ 


১. ইওরোপ থেকে ৬৮৩৩৬ 
২. এশিয়া থেকে ২৮৪১২ 
৩. দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ১৭০৯০ 
৪. অন্যানা দেশ থেকে ০১৯৪৭ 
&. সব দেশ থেকে মোট ৮৬৪০৮৭ 


প্রাকীতিক আনুকলা থেকে আমোৌরকা ও তার আন্তদেশীয় কর্পোরেশন- 
গুলো কিভাবে লাভবান হয়েছে, এবার আমরা তা খাঁতয়ে দেখব । এ বিষয়ে 
[বিশাল পশাজবাদী দেশ আমোরকা ও বিশাল সমাজতান্ত্রক দেশ সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মধে) তুলনা করে দেখা যেতে পারে । 

ভৌগোলিক দিক থেকে সোভিয়েত ইউীনয়নে শসা উৎপাদশশঙ জাঁমর 
৬০ ভাগেরও বেশ ৪৯তম সমান্তরালের অনেক উপরে অবস্থিত । অন্যাদকে, 
এ বিষয়ে আমোরকার অবস্থা অত্যন্ত অনুকূল | অক্ষাংশ স্মরণ রেখে, আমরা 
বাদ সোভয়েত ইউানয়ুনর মানচিত্রের উপর আমোরার মানাচন্রীট স্থাপন কারি, 
তাহলে দেখতে পাব সোভয়েত ইউানয়নের বোশর ভাগ অংশটাই আমোরিকার 
উত্তরে পড়েছে, এবং কেবল মধ্য এশিয়ার দক্ষিণতম প্রান্তের খানিকটা এবং পাঁমর 
আমোরিকার উপর পড়েছে । ফলে সর্ষের তেঞ্জও কম । আত দীর্ঘস্থায় শীতকাল, 
দীর্ঘকাল মাঁট প্রায় জমে থাকে বা বরফে ঢাকা থাকে, মাসের পর মাস তুষারপাতে 
অগ্চলের তাপমান্রা 'হিমান্কর নিচে থাকে, এক কণা ঘাসও জন্মাতে পারে না। 

ফসলের মরশুম সোভিয়েত ইউনিয়নে অত্যন্ত অঙ্পস্থায়ণী । গ্রশক্মকালে 
দাবদণ্ধ বাতাস ও খরার আশৎকাও রয়েছে এবং শীতের তুষারপাত ফিরে আসার 
আগে ফসল কাটার জন্য হাতে অপেক্ষাকৃত কম সময় পাওয়া যায় । তার উপর 
রয়েছে সুদূর বিস্তৃত জাম যার মধ্য দিয়ে পাঁরবহন ব্যবস্থা সংগঠিত করা 
দৃদ্কর। আলাম্কা ও কানাডার অগ্প কিছ? অংশ বাদ 'দিলে সোভিয়েত কা 
অন্চল [বিশ্বে সবচেয়ে উত্তরাণ্লে অবাস্থত । আমোৌরকায় ৭০ ভাগ জামতে 
ফসলের মরশুম বছরে ১৭০ 'দিন, এর মধ্যে কোনো তুষারপাত ঘটে না। এই 
ধরনের জাম সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে মাত ১৫ শতাংশ । তার দানে 
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আম্োরকায় কীষকাজ করার উপয্স্ত দিনের সংখ্যা, ফসল কাটার উপযোগী হাতে 
পাওয়া সময় দুই-ই বোঁশ এবং আবহাওয়াও ভালো ফসলের অন্কূল । 
সোভিয়েত ইউাঁনয়ন সবণপেক্ষা উত্তরাণ্লীয় শস্য, সবপেক্ষা উত্তরাগলীয় 
চা, সর্বাপেক্ষা উত্তরাণুলীয় আঙুর ইত্যাঁদ ফলায়। সোভিয়েত ইউানয়নের 
সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ফসল ফল্সানোর অণুল-_স্তাভরো পোল, ক্লাপনোদা, 
রুক্রাইন এবং কাজাখদ্তানের প্রায় সবটা যে সক্ষাংশে অবাস্থত তা আমোরকার 
মেজ ও অন্যান্য শস্য চাষের উপযোগা ঘথেন্ট উ্ণ বলে ববোচত হয় না। 
এর পরেও রয়েছে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত ও খরার প্রন । 
₹সাভয়েত ইউানয়ন বপুল আয়তনের দেশ, যার বোঁশর ভাগ অগ্জ্প সমুদ্র 
ও জলাশয় থেকে দ্‌রে অবাঁস্ধত ! একগান্্ ব্াতক্রম উত্তর সাগর, সেখানেও চির- 
স্থায়ী শৈতা ও বরফ ৷ ওখান থেকে কেবল অত্যন্ত শুকনো আর হিমেল বাতাস 
বয়ে আসে । আর্তা যতটুকু থাকে তা আসে তুষারাবৃত অণুলে তুষারপাতের 
আকারে । প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলা্টিক থেকে ছু পাঁরমাণ বৃদ্টি আসে 
কিন্তু বিপুল অঞ্চল জুড়ে নিজলা মরুভূমি । 
সোভিয়েত ইউনিয়নে ৪০ শতাংশ কর্ষণযোগ্য জমি এমন অণ্চলে অবাস্থত 
যেখানে বছরে বাণ্টপাতের পারমাণ ৪০০ মাঁলমিটারের কম । আমোরকায় এই 
ধরনের অণ্চল মাত্র ১১ শতাংশ এবং এ-জাতীয় এলাকাকে কীষকাজের উপয্দ্ত 
গববেচনা করা হয় না। আমোঁরকায় &০ শতাংশ চাষের জাম যেখানে অবাস্থত 
সেখানে বছরে বামন্টপাতের পারমাণ ৭০০ মিম. । সোভিয়েত ইউনিয়নে সমগ্র 
চাষের জামর মধ্যে অনুরূপ অণ্ুল মানত দশ শতাংশ কিন্তু সে দেশে ৩০ কোটি 
ছেকটর মরুভাম রয়েছে বেখানে বৃষ্টিপাতের পাঁরমাণ বছরে ১০০-১৫০ মিমি, 
ক তার চেয়ও কম । 
কাজেই দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েত হঙডানয়নে জাম অগেল আছে, বটে তবে 
তার অজ্পই কীষকাজের উপযোগী । চাষ করা হয় সমগ্র অঞ্চলের ১০ শতাংশ, 
২২'& বোটি হেকটর জমিতে । 
মাথা ছু চাষের জামর পারমাণ কানাডায় ২*০৫ হেকটর ; অস্ট্রোলয়ায় 
১৬২ হেকটর / আজেন্টনায় ১০০ হেকটর এবং সোভিয়েত ইউানয়নে ০৯ 
জুকটর । ( নয় 'দিল্লশির সাঞ্চাহক "নউ এজ”এ প্রকাশিত মাসুদ আলি খান-এর 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ) 
এটাও বাদ্তব সত্য ষে, প্রধানত আমেরিকা 'নিভ'র ট্রাম্সন্যাশনাল কর্পোরে- 
শনগুলো আমোরকা ছাড়াও কানাডা, অস্ট্রেলয়া, আজে্ান্টনা এবং পশ্জবাদী 
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দুনিঘার অন্যান্য দেশের কীষজাত উৎপাদন প্রায় পূরোপার 'নয়ম্মণ করে 
থাকে । হামেশাই তারা খাদাশস্য সহ কীষজাত উৎপন্ন দ্রব্য রাজনৈতৈক স্বার্থে 
নিয়ামত কর । পপ এল-৪৮০ ট্রান্ত অনুবায়? ভারতে পাঠানো খাদা থেকে ষে 
অর্থ (ভারতণন্ন মদ্্রায় ) মজত হয়োছিল মাকিন দৃতাবাস কভাবে তার অপ- 
ব্যবহার করছে তার বিরুদ্ধে ভারতের সংসদে ও পন্রপান্নকায় ক'ব্ছর আগে যে 
গুরুতর আভযোগ উঠেছিল এ প্রসঙ্গে অনেকেরই তা মনে পড়বে । 

আসলে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশদগুলো কলকাঠ নেড়ে এমন একটা পার" 
স্থাতির সুষ্টি করেছে যে খাদ্য আমদানঈর জন্য আন্তদেশি য় কপেণেরেশনগুলোর 
উপর অজ্পোন্নত দেশগুলোর নিভ“বরশীলতা অত্যন্ত বেড়ে গেছে । 070)-র 
সমীক্ষা অন:যায়শ অঙ্দপোল্নত দেশগুলোর খাদ্যশস্য আমদানঈীর পাঁরমাণ ১৯৪৯- 
১৯৫৯ সালের ১২ কোট টন থেকে বেড়ে ১৯৭২ সালে দাঁড়য়েছে ৩৬ কোটি 
টন-এ | জোয়ান এডেলম্যান স্পেরো তাঁর “6 ৮০116105 01 [1706000110712] 
[76017917710 1২019110115” গ্রন্থে বলেছেন, অক্োম্নত দেশগুলোর “অল্প- 
উন্নতির একট প্রধান লক্ষণ হয়ে দাঁড়য়েছে খাদ্যে ঘাটতি এবং প্যান্টির অভাৰ 
তথা খাদ্য নিভরশশলতা 1৮ এবং ট্রান্সন্যাশনালগুলো “খাদ্যে নিভ'রতা থেকে 
প্রচুর সবধে আদাপ্র করে নিচ্ছে 1৮ 

শস্য আমদানী বাবদ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ব্যর কিভাবে বেড়েছে তা 
লক্ষ্য করা যাক £ ১৯৭১ সালে ৩৭ শত কোট ডলার, ১৯৭২ সালে ৩৮ শত 
কোটি ডলার, ১৯৭৩ সালে ৭৪ শত কোটি ডঙ্সার এবং ১৯৭৪ সালে ১২৪ 
শত কোট ডলার ( পর্বোন্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য )। 

এর ফণলে অন্পোন্নত দেশগুলোর খামনে নানান জাটল সমস্যা, বৈদোশক 
মুদ্রার সমস্যা, ব্যালাম্স অব পেমেন্টের সমপ্যা এবং আরো হাজারো সমস । 
আমেরিকার তথাকাথত “সাহাধ্য” (910) সমস্যার ভার লাঘব করার বদল্গে বরং 
বাঁড়ক্কে দিচ্ছে! জোয়ান এডেলম্যান স্পেরো বলছেন, “বাম্তাবক আমোরঙ্গার 
খাদা সাহাধ্য কমসচী- শান্তির জন্য খাদা পি এল-৪৮%০--সাহাধা কর্মসা 
হিসেবে গৌণ ভামকা পালন করেছে এবং এর মূখ্য কাজ ছিল মূল্য-সহায়ক 
কর্মসূচীর (199 9000017 91012701)0) ফলে সণ্ট মার্কন উদ্বৃত্ত (শস্য) 
পাচার করা । 'কিশ্তু ১৯৭০-এর দশকের মধ্যেই এই ধরনের সাহাধ্য আরো 
মহার্ঘ হয়ে গেল, রাজনোতক গুরুত্ব কমে গেল এবং তার ফলে পাওয়াও গেল 
কম। “এবং এ ছাড়াও." অজ্পোন্নত দেশগলোও খাদ্যকে রাজনৈতিক অস্ম 
[হসেবে বাবহার করার সম্ভাবনা দেখতে পেল ।* 
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শিঙ্গ ও আর্থিক ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেতেও যতখান প্রভাব প্রাতপাত্ 
আর্জত হয়েছে ট্রান্সনাশনালগ্‌লো তা নিয়ে খুঁশ ও তৃপ্ত নয়। তাদের চাই 
শারো আরো । 

১৯৮১ সালের ২৬ এীপ্রল অটোয়া থেকে পাঠানো 01-এর একটি প্রাতি- 
বেদনে বলা হয়েছে আম্তদেশীর কপোণেরেশনগলো তৃতীয় দ্যানয়ায় বেণ বড় 
আকারে বাঁজের ব্যবসায়ে নেমে পড়েছে! পরিবেশ বিষয়ক পন্রপান্রকায় এই 
তথ্য প্রকাশত হয়েছে । প্রাতিবেদনে বলা হয়েছে, এট সবূজ বিপ্লবের দ্বিতীয় 
এবং বিপঙ্জনক পরায় । 

উন্নয়নশখল দেশের স্থানীয় সরবরাহকারণরা বিশেষ বিশেষ দূলভ উদ্ভিদ 
সংগ্রহ করে এবং পাঁশ্চমের বীজ কোম্পানীগুলোর কাছে পাঠায়, সেখানে উী্ভদ 
গ'বেষণাকেন্দ্র এবং বাঁণাঁজাক সংস্থগুলোতে নতুন ধরণের উাদ্ভদ তৈরী করা 
হয়। এই' সব নতুন জাতের উাদ্ভদের পেটেন্ট ।নঞ়ে বাঁণাঁজ্যক উদ্ভিদ প্রঙ্জনন- 
কারী এবং বীজের সরবরাহকারীরা, অন্য কেউ তা ব্যবহার করলে তার জন্য 
রয়্যালাটি দাবী করে। 


এখন কেনিয়া উঞ্ণমণ্ডলীয় লেগুম (1940০) বীজ কনে থাকে । এর 
উন্নাতি ঘাঁটয়েছে অস্্রোপয়া কিন্তু বীজট কেনিয়ার দেশজ সম্পদ । মূল 
জাঁনসাঁট কৌনয়া থেকে পাবার জন্য অস্ট্রালয়া কেনিয়াকে কোনো দাম দিয়েছে 
এমন কোনো তথ্য নেই । 

আজ পাঁথবইতে সবঠেনে বড় বীজ বিক্রেতা বিশাল একটি ইঞ্গ-ডাচ তৈল- 
ব্যবসায়? এবং আমোরকার মেজ ও সংকর সরঘ;ম বীজের বাজারের দুই-তৃতীয়াংশ 
নিয়ন্ত্রণ করছে কেবল ৪ট ট্রান্সন্যাশনাল । 

জাতি সংঘের খাদ্য ও কীষ সংগঠন (740) জানাচ্ছে বিশ্বের পেটেন্ট 
নেওয়া কলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ একাঁটি কোম্পানীর দখলে । 

আর একট গুরুতর ঘটনা হলো, অনেক বড় বড় কীটনাশক প্রস্তুতকারক 
সংস্থাও বীজের বাবনায়ে নেমে পড়েছে । এইসব কোম্পানী এমন সব জাতের 
উ*ভ7 তোঁর করবে যেগুলো কোনো বিশেষ ধরনের রাসায়নিক প্রয়োগ করলে 
ফুলে কলে ভরে উঠবে । কাজেই কৃষকরা তখন আর কেবল বাঁজ কিনে ক্ষান্ত 
থাকবেন না, ভালো ফলনের আশায় কীঁটনাশকও কিনবেন । 

ফেনারিডা [ব*্বাবদ্যালয়ে টমেটো ব্রীডাররা এমন এক জাতের টমেটোর বংশ 
বৃদ্ধ করছেন যেগুলো এক বিশেষ রাসায়ানিক প্রয়োগ করলে তবে পাকবে ! 
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আম্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর মতো পাঁশ্চমণ সরকারগুলোও ছ্ৃতয় 
দুনিয়া থেকে উৎপাদন নিয়ে জগন ব্যাক (8০০ 023) গড়ে তুলছে । 

অচিরেই এমন পাঁরাম্থাতির উদ্ভব হতে পারে বখন তৃতীয় দৃনিয়ার দেশ- 
গুলো দেখবে তাদেরই উদ্ধার করা দেশজ গমের নানা রকমফের একমানর 
আমোরকায় পাওয়া যাচ্ছে । কারণ বাঁজ সংগ্রহ ও মজুত করে রাখার সুযোগ- 
সুবিধে উন্নয়নশীল দেশগুলোর খুবই সর্ীমত । বীজ সংরক্ষণ করতে যে বিপু 
অর্থ ও তার বিশেষজ্ঞসুলভ আঁভজ্ঞতার প্রয়োজন তা তাদের নেই । 

[বিগত কয়েক বছর ধরে জাত সংঘের পাঁরবেশ সংক্রান্ত কর্মসী পূব 
আকফ্রকা, 'হগালয় ও আ্ডয়ান অঞ্চলে নানা জাতের বাঁজ সংগ্রহের কাজে সহ- 
যোগিতা করছে । কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ এই ধরনের সংগ্রহ ঘাতে 'বনা বাধায় 
চলতে পারে তার জন্য আন্তজাতিক বীজ ব্যাত্কে সংগৃহবত বীজ জাঁময়ে রাখার 
ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। এ পর্যন্ত অবশা সংগৃহিত বীজ শিক্পোন্নত 
দেশের জাতীয় বাযাংকগুলোতে জমা রাখা হয়েছে! এই ব্যাঙ্চগুলো আসলে 
আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে ! 

যখ][-এর এই প্রাতবেদনে পুরো কাঁহনশর অংশ মাত্র প্রকাশিত । উন্নয়ন- 
শীল দেশের সংবাদসংস্থাগুলো দ্রান্সন্যাশনালের দাসত্ব থেকে মুস্ত হতে পারলে 
এ ধরনের প্রতিবেদন ভাঁবষাতে আরো অনেক আসবে । 

আজও উন্নয়নশখল দেশের সংবাদের মূল উৎস আমোরকার 7) ও 4১1১; 
ব্রিটেনের রয়টার এবং ফ্রান্সের /১৪ প্রভাতি সংবাদসংস্থাগাঁল । তেলের 
কারবারে যেমন সাত 'ভগন?', তথ্য সরবরাহেও তেমনি চার 'ভগ্নণ' । উন্নয়নশীল 
দেশের পত্র পন্রিকায় প্রকাশিত এবং বেতারে প্রচারিত সংবাদের ৮০ ভাগই ওই 
চারটি সংস্থা থেকে আসছে । 

পশ্থাজবাদী দেশে সংবাদ সরবরাহ করতে যেসব ন্ত্রপাঁতি লাগে তার «. 
ভাগই উৎপাদন করে কয়েকাঁট আন্তদেশীয় কর্পোরেশন । এদের মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হলো ফালপ-স্‌ (হলাণ্ড ), সিমেন্স ( পশ্চিম জার্মানি ) ; এইটি 
টোৌলফাণ্চেন ( পঃ জার্মান ) ; আই' বি এম, জি ইস, আই 1স সি, ওয়েস্টান" 
ইলেকা্রিক, ওয়োন্টং হাউস ( আমেরিকা )। তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও এক ধরনের 
উপানবেশবাদ কাজ করছে, আর এর প্রম্টা আম্তরেশশয় কর্পোরেশন । 

তথ্য প্রচারে এই ধরনের উপাঁনবেশবাদ ক অসম্ভব পাঁরাম্থাতির সৃষ্টি 
করতে পারে তা দেখানোর জন্য এই প্রসঙ্গে 'নন্নোন্ত উধূতিটি সংযোজন করার 
লোভ, সংবরণ করা কঠিন । 
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_ ১৯৬১ সালের এপ্রলে 'ব্রাটশ প্রধানমন্প্র মা্গারেট থ্যাচার নক্লাদল্লী 
সফরে এলে বাটশ “ডোঁল মেল" পাল্রকার জনৈক সংবাদদাতা একটি গঞ্ ছাড়লেন 
ঘে, তান নাক নয়া দিল্লীর সর্বত্র ইউনিফর্ম পরা সোভিয়েত সামারক 
অফিসারদের দেখতে পেয়েছেন ।-_“প্যাসীফক নিউজ সাঁভসে'র নয়া বামপন্থী 
জনৈক মাঁকনপ ক্র্যাক ভিভিয়ানো কিছীদন আগে ভারতে এসোছলেন । 
“এনকো য়া পাত্রকায় ভাভয়ানো লিখেছেন, ঘোগলসরাই-এর কাছে ঘ*রে 
বেড়ানার সময় তিনি দেখলেন হাইওয়ে বেয়ে রাশিয়ান দ্রাকের কনভয় চলেছে । 
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নবম জধায় 


জাতির সার্বভৌমত্ব গুরুতর বিপপের সম্মুখান 


জান্তদেশীয় কোম্পানিগুলো মৃখ্যত যে-ভাবে কাজ করে তাতে প্রতিটি 
দেশের উৎপাদিকা শান্ত আরো বোঁশ ভারসাম/হণন হয়ে পড়ে এবং সমাদ্বিত 
অর্থনৌতিক 'ভাত্তর বিকাশের প্রাতিটি পথে বাধার সদ্টি হয় । আন্তদদেশীয় 
কপোোরেশনগুলো সামাজ্যবাদের নতুন চেহারা । তারা আবকলভাসে শ্রমিকদের 
শোষণ করে চলেছে । সেই স্গে এগুলো নয়া উপিবেশবাদের দুর্গ এবং তা 
প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলোর বরুদ্ধে উদ্যত । 

গোড়ার দিকে এটা ছিল উন্নততর দেশ থেকে অজেপান্নত দেশে কেবল পণ্য 
রপ্তানী । উতল্লেত দেশগুলোতে একচেটিয়া পশ্জিবাদের উদ্ভব হলো, তারা 
আবার গড়ে তুললো একচোঁটয়া পুজপতি সংগঠন, যেমন কার্টেল, 'সান্ডকেট 
এবং ঘ্াস্ট । কার্টেলগুলো বচিন্তু ধরনের নিরাপত্বামলক শুক্কতালকা তৈরি 
করলো যাতে রপ্তানীর জন্য নিবাচিভ প্ণ্য সামগ্রীর নিরাপত্তা রাক্ষিত হয় । 
এ সময় অল্পোনত দেশগুলোতে হ্রাসকরা দামে এইসব পণাই বগ্তানী করা 
হতো। লেনিন যেমন বলেছেন, “দেশের ভিতরে কাটে'ল তার পণা চড়। এক- 
চেটয়া দামে ীবক্তী করে কিন্তু ?বদেশে ১তধঘোগীকে হঠানোর জন্য অনেক কগ 
দামে বক করে ।” প্রতিযোগী অন্য কোনো দেশের অন্য কোনো কার্টেলও 
হতে পারে আবার যে অনুন্নত দেশে কার্টেল তার পণ্য রপ্তানখ করে সে দেশের 
স্থানীয় ব্যবসায়ীও হতে পারে । 'ত্রাটশ শাসনামলে 'ব্রটেনের পণ্য রপ্তানগর 
এই নীত্ব ভারতীয় ব্যবসায়ী সংস্থাগুলোকে কিভাবে পথে বাঁসয়েছিল ভারত 
থুব হাড়ে হাড়েই তা জানে । 

লেনিন বলেছেন। উপাঁনবোধক নীতির মধ্য দিয়েই মথ্গোলির জন্ম । 
ওর্পনিবেশিক নীতির অসংখ্য লক্ষ্যের সঙ্গে লগ্ন পশজি (ফিনাম্স ক্যাপিটাল) 
যোগ করেছে কাঁচামালের উৎস সম্ধানের সংগ্রাম, পুজি রগ্ানির সংগ্রাম এবং 
প্রভাবাধীন এলাকা সম্প্রসারণের অর্থাৎ মুনাফাজনক লেন-দেনের কনসেসনের, 
মনোর্পাল মুনাফার এলাকা সম্প্রসারণের সংগ্রাম । যাকে সাধারণভাবে বলা যায় 
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ধ্রনোতিক এলাকা সন্প্রসারণের সংগ্রাম (লোনন : সাম্রাজ্যবাদ-প*ুজিবাদের 

নবেণচ্চস্তর ) প্রাক্রিয়াঁটর নিজস্ব ফৃক্তিসম্মত পথ রয়েছে : পণ্য রঞ্খান? থেকে 
পশাজ রপ্ানণ, সরাসার উৎপাদন ক্রিয়া রপ্তানী । একটি এীতহাসক প্ররিয়ার 
আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলো 'বিকাশলাভ করেছে । সামীগ্রকভাবে অর্থনৈতিক 
অণলের উপর প্রভাব বিস্তারের লড়াই এই একই প্রাক্রয়ার ধারাবাহী । কখনো 
কখনো সরাসার আগ্রাসনের জন্য সশস্ত্র শাস্ত প্রয়োগ করা হয়, কখনো বা আগ্রা- 
সনের কাজটা হয় গোপনে এবং তার স্থ্গে ষ্ুন্ত হয় অর্থনৈতিক আধিপতোর 
সক্ষমতর রূপ্‌। (দ্র. ্রাইল্যাটেরালের দর্শন ) 

সব সময়ই মূল লক্ষ্যস্থল থাকে অনুন্নত এবং উন্নয়নশখীল দেশ । এর 
কারণ আন্ত্র্ীতিক পশীজবাদের (সাম্রাজ্যবাদ ) পারস্পারক ম্বন্দ৭ এবং 
অজ্পোন্নত দেশের স্বদেশী বুজেণয়াজর আঁবভগব, যাঁদও তারা এখনো কম 
[বপত্জনক । দ্বিতীয়ত, এই অজ্পোন্নত দেশগুলো প্রাকীতক সম্পদে সমহ্ধ, 
অতএব ট্রান্সন্যাশনালগ:লোর কাঁচামালের উৎস । তৃতীয়ত, অজ্জেপোন্নত দেশগ্‌লো 
পুরোনো ওপাঁনবোশক শাসন থেকে বোরয়ে আসার পরেও এখনো অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা অন করতে পারোন এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বাস্তব অর্থ হলো 
ট্রান্সন্যাশনাল কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত ৷ চতুর্থত, স্বল্প অগ্রগাঁতির 
ফলে এইসব দেশে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বৌশ আর তাই এদের অজ্প-মজনুরির 
( সপ্তা শ্রমের ) এক্াকা বলে গণা করা £য়। সর্বশেষ কারণ হালো এইসব 
অঙ্টোন্নত দেশগুলো পুরোনো উপানবেশ এবং আধাউপানিবেশ বলে এখনো 
ট্রান্সন্যাশনালগুলোর চিরাচারত মৃগয়াভামই থেকে গেছে । 

লেনিন বলেছেন, অর্থনোতিক সত্তার দিক থেকে মনোপালই সাম্রাজ্যবাদ । 
আধুনিক পৃথিবীতে মনোপাল রয়ে গেছে এবং নিজেকে আন্তর্দেশীয় কপো- 
রেশনে পঠিণত করেছে । কাজেই সামাজ্যবাদ এখনো রয়ে গেছে । ভবে 
পুরোনো আমলের সেই প্রতাক্ষ উপাঁনবেশবাদের রূপে নয়, নতুন আকারে । 
জার এর ফলেই নয়া-উপনিবেশবাদ শব্দাটর উদ্ভব । 

অজ্প-মজনার, এলাকায় নতুন নতুন কারথানা খোলা আন্তরেশীর কগো- 
রেশনগুলোর সাধারণ নিয়মে দাঁড়ক়ে গেছে । 00০9০7-এর | ফরাসী ট্রান্স- 
ন্যাশনাল ) উপাদানের একটা ঝড় অংশ স্পেনে তোর হয়, তারপর তা ক্রান্সে 
রপ্তানী করা হয়। আমেরিকা এবং কানাডার দ্রেড ইউীনয়নগ্লো কিছু কিছ 
'পিলাতক” সংস্থা সম্পকে অভিযোগ করছে ঘে এরা মেক্সিকো অধব৷ ব্রাজিলের 
সম্তা শ্রমের এলাকায় গিয়ে ঘাঁট গড়েছে । 
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একই সঙ্গে পাজ রঞ্জানীকারক দেশগুলোতে কমক্ষমদের বেকার রেখে 
দেওয়া রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে, বিপুল শ্রম এইভাবে মজ্‌ত করে রেখে দিলে 
মঙ্জুরর ওপর চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় । 

তারা কখনো কখনো স্ব্পকালের জন্য বধ রেখ দেয়, উদ্দেশ অনান্প 
উচ্চতর মাত্রায় মুনাফা সম্ধান । আম্তজীতক পাঁরাস্থাত বচারাবব্চেনা করে 
তার 'ভাত্ততে হাজার হাজার মাইল দূরে সিদ্ধান্ত গ্‌হঠত হচ্ছে, কাজেই দীর্ঘ- 
মেয়াদী কাজের সম্ভাবনা কি তার হসেবাঁনকেশ করা সব সমগ্জেই খুব কগ্িন 
হয়ে পড়ে । 

অস্দ্রেলয়ায় দীর্ঘাদন ধরে জেনারেল মোটরসং একচোটিয়াভাবে হল্ডেম 
গাঁড় নির্মাণ ও রপ্তানী করতো । রাতাগাতি সে এচাঁদন ঠিক ক'লো এখান 
থেকে হল্ডেন গাঁড় আর সে জাপানে রগ্ানী করবে না, করবে তার ক্যাল- 
ফোনিয়ার কারখানা থেকে । এর ফলে অস্দ্রোলয়ার হজ্ডেন প্রকঞ্পে অনেক 
শ্রীমক উদ্বৃত্ত হয়ে গেল । 

আমোর চা থেকে জন ম্যানং ওয়লড ছ্রেড ইউানয়ন মৃভমেন্টকে লিখেছেন, 
“এই লেখার জন্য ৩০০০০০ অটো-কমর্ঁ এবং ৭৫০০০ ইস্পাত-কম কঞ্ছাত | 
২০ জুন ( ১৯1০ ) থেকে ফোর্ড মাহওয়া, এন, জে, প্রকত্প চিহতিতে বন্ধ চিবে 
দেওয়া হয়েছে, চাকার গেছে ৪০০০ শ্ুনের, মে মাসে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে 
চিকাগোর উইস চনাসন স্টিল, চাকার গেছে আরো ৪০০০ গনের, এ এর উপ 
যাঁদের রা'জরোজগার ?নভর করতো তাঁরা (বপর্ষস্ত হলেন |” 

কাজেই অজ্গোন্নত দেশগুলোতে নিজেদের নয়া উপাঁনবেশবাদশ নীতি 
অনুসরণ করা ছাড়াও আম্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলো নিজেদের দেশের শ্রামক- 
দের ভাঁবষ্যৎও নস্ট করছে । 

কোম্পানর নজের দেশে ট্রাম্সন্যাশনালগুলো কিন্তু সবচেয়ে দক্ষ কম", 
[বিশেষজ্ঞ গবেষ+্ ইত্যাদির সমাবেশ ঘটিয়ে থাকে । চ২০৮11)501 যখন 
09850-এর সত্গে মিশে গেল তখন যাবতান গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ 
আমোরকায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো । এর ফলে, অধস্তন সংদ্থাগ,লো যে সব 
কর্ণ নিয়োগ করোছল তাঁদের চিরতরে দ্বিতীয় শ্রেণীর কমীর পধা'য় নামিয়ে 
আনা হলো, সংশ্লঘ্ট দেশ থেকে 'কিছুপরিমাণ দক্ষতা একেবারে ন* ছু হয়ে 
গেল এবং দেশটির সামনে দক্ষ কন খুজে পাবার বিষয় টও সীমিত ও 
ভারসাম্যহীন হয়ে পড়লো ॥ এতে প্রধানত ক্ষাতিগ্রদ্ত হন বিজ্ঞানখ, প্রধাস্তুবিদ 
প্রভতরা । তাঁদের প্রমোশনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় অথবা গবেষণার 
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কাজ থেকে বঞ্চিত হন । (দ্রঃ ট্রেড ইউনয়নস এগেনস্ট মাল্টন্যাশনাল 
বন্পানজ |) 

এভাবেই “মগজ ধাওয়া করা” (01811) 01856) এবং 'মগজ চালানের? (051 
৫1811) রাস্তা তোর হয় । ব্যান্তাবশেষ এবং দেশের পক্ষে খুবই ক্ষাতকারক | 
অন) একটি অধ্যায়ে এ-নয়ে আমরা চিন্তায়িত আলোচনা করবো । 

উন্নয়নশীল দেশে আন্তেশীয় কর্পোরেশনের আধিপত্যের সবচেয়ে গুরুতর 
দিক ওইসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন । এর ফলেই শেষ পর্যত ওইসব 
উন্নয়নশীল দেশের সর্বনাশ ঘটে । কোনো কোনো উন্ননশীল দেশের সরকার 
প্রাক।তক সন্পদ লুষ্ঠনের এই পারাস্থাতব উত্তরাঁধকার লাভ করেছে পুরোনো 
উপাঁনবোশকতার সন্তরে। কোনো কোনো দেশ নতুন শিল্প স্থাপনে ও পাজ 
বানয়োগে গাগ্রহী কিন্তু দেখে নানা দক থেকে তাদের হাত পা বাঁধা । নয়া- 
উপাঁনবেশবাদী শোষণের কল্যাণেই এটা ঘটেছে । 

আম্তদেশীয় কপেণরেশনের গবশেষ চাঁরন্্যলক্ষণের জন্যই তাদের নিজেদের 
মধ্যে সংঘতের স:ম্ট হয় এবং সংবাত বাধে খে-দেশে বসে তারা ব্যবসা করে 
সে দেশের সঙ্গে । ট্রান্সন্যাশনালের কাজকর্মের জাল সারা পরথবীতে ছড়ানো ; 
একত রাজনোতক সমস্যার স:শ্টি না হয়ে পারে না। কোম্পানির আন্তজাতিক 
স্বার্থ ও প্রেক্ষাপটে যে নীতি বৈধ, দ্রান্সন্যাশনাল সেই সব নীতই অনুসরণ 
করবে কন্তু&আঁথকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যেসব দেশে বসে তার৷ বাবসা করছে 
সেসব দেশের স্বার্থ ও প্রেক্ষাপটে ওই নীতি সহায়ক নর । আন্তদেশীয় 
কপেণরেশনগযলোর অধশ্তন-ধে সব দেশে বসে বাবসা চাণাচ্ছে সেসব দেশের 
নীতির সঙ্গে খন্পন্যাণনালেহ নীতির দবন্দহসংঘাত প্রায়শই দেখা যায় । এবং 
এ যাবৎ জা।ত সংঘ কর্তৃক সামান্য কিছ সনীক্ষা এবং 0০900181 /857607171 
01) 11240 004 770 ইত্যাদতো কছ: কিছ আলোচনা ব্যতীত ট্রান্সন্যাশনাল- 
গুলোর উপর কোনো আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়ান । আধকারের 
এলাকা ইত্যাঁদ প্র্নও অনীমাংসীত ররে গেছে । কখনো কখনো আমন্ত্াতা দেশ 
ও তাদের সরকারগুলোও আন্তদেশিীয় কর্পোরেশনের কাজকমেরি উপর ন্যনতম 
আইনগত নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করতেও অক্ষম ! 

জাতি সংঘের (“মাল্টন্াশনাল ক্পোরেশন্প: ইন খয়ালড ডেভেলপ- 
মেন্ট” ) মতে ১৯৬০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মাঁকন মালকানাধনন প্রতাক্ষ 
বাঁনয়োগ ৩২৮ শত কোট ডলার থেকে বেড়ে ৮৬ শত কোটি ডলারে দাঁড়রেছে । 
এই একই কালপবে পাশ্চম জার্মানর বিনিয়োগ ৭৫৮১ কোট ভলার থেকে 
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বেড়ে দাড়য়েছে ৭৩ শত কোটি ভলারে ; 'ত্রটেনের ১২০ শত কোচি ভলার 
থেকে ২৪০ শত কোট ডঙ্লারে ; জাপানের ২৮৯০ কোট ডলার থেকে ৪: 
শত কোঁট ডলারে । ১৯৭০ সালের মধ্যে আম্তজণাতিক উৎপাদনের মল্য 
(৪186) প্রায় ৩৩০ শত কোটি ডলারে পেশীছেছে ; এই পাঁরমাণ মোট বৈধ 
রপ্তানীর মূল্যের চেয়ে ৩১০ শত কোট ডলার বোশ ! 

আমরা আগেই দেখোছ আন্তঃ-পশ্বাীজবাদী দ্বন্দেযর ফলে একাটি উদ্বেড দেশ 
থেকে অপর একাট উন্নত দেশে পশজি রপ্তানী হয়ে থাকে । এইভাবে আমৌরিকার 
পশ্ণীজ ইউরোপ, কোনো ইউরোপায় পণহজজ আমোরকায় রঞপ্চানী হয় এবং একটি 
ইউরোপণয় দেশ অপুর একাঁট ইউরোপনীয় দেশে পুজি রপ্তানখ করে, জাপান 
করে কয়েকাঁট উন্নত দেশে । 

কিন্তু উন্নত দেশগযালতে রপ্তান+ করা পাঁজর 'ক্রিয়াকলাপের ধরন ভিন্ন 
[ভিন্ন । জাত সংঘের নতে সমগ্র বৈদোশক লগ্নীর প্রায় ৭০ শতাংশ যুন্ত রাজ্য 
এবং মাকন ট্রাম্সন্যাণনালগুলোর দখলে কন্তু মোট 'নর্মাণ করা সামগ্রীর 
উৎপাদন ও রপ্তানীতে তাদের অংশ যথারুমে ১৩ ও ২০ শতাংশ । অন্যাদকে, 
বেলাজয়ামে বৈদেশিক লগ্নৰর অধেকই মাকিনী । বেলাঁজয়ামে বিদেশী সংস্থা- 
গ্রুলোব ভাগ--মোট জাতীয় উংপাদনে ২৫ শতাংশ, সমগ্র বিক্লীতে ৩৩ শতাংশ, 
কর্মস স্যানে ১৮ শতাংশ এবং রঞ্তানীতে ৩০ শতাংশ । পশ্চিম জার্মান ও 
ফ্রান্সে বৈদোশক 'বানয়োগের প্রভাব খুব বোশ নয়, ইতাল এবং জাপানে আরো 
কম । 

জাতি সংঘের আর একাঁট 1হসেব অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের মধ্যে সমগ্র প্রত্যক্ষ 
বৈদৌশক ল"নীর দুই-তৃতীয়াংশই করা হয়েছিল উন্নত দেশগুলোতে । এর মধ্যে 
গনমণণে বিনিয়োগ করা হয়োছল ৪৭৩ শতাংশ, পেষ্টরোলয়ামে ২৩৬ শতাংশ, 
বাবধ শিল্পে ২৩'৯ শতাংশ এবং খাঁন ও গলন শিজ্গে ৫'২ শতাংশ । 

এই সব দেশের মধ্যে কান/ডাই সবচেয়ে বেশি পারমাণ বৈদোশক জগ্ল? 
আত্মগ্থ করোছল । ১১৬৭ সালের মধ্যে কানাডার গনর্মণ শিজ্পের &২ শতাংশেরই 
মাক ছিল বদেশীরা, তার মধ্যে আমোরকার ভাগ ছিল সবচেয়ে বোশ ৪৪ 
শতাংশ । 

আন্তদেশিয় কর্পোরেণশনগুলোর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বাগে আনা 
বেশ কিছু পশ্চিম দেশের পক্ষেও গুরুতর সমস্যা । অজ্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে 
সম্নস্ যে আরো জটিল তা সহজেই অনুগেয় । উন্নত দেশের চেয়ে অঙ্পেযত 
দেশে ট্রান্সন্যাশনালের তান্ডব আরো অনেক বোশ । 
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আাম্দেশীয় কর্পোরেশনের সমর্থকরা ধা-ই বলুন না কেন, আশ্তজর্াঁতক 
দক্ষতা যে-সব দেশে সক্রিয় সেখানকার দক্ষতা যে তারা খর্ব করেছে এবং 
জাতশপ্ন অর্থনীতর অগ্রগাঁতর পথও রুদ্ধ করেছে, এই সত্য থেকেই বায় । 
কোনো নিয়ম কানুন অথবা "নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ট্রান্সন্যাশনালগুলো তাদের উৎ- 
পাদন সীমত করে, ক ন্রমভাবে চড়া দাম রক্ষা করে, একতচটিয়া লাভ আদায় করে 
এবং দক্ষতা হাস করে। নতুন প*জর ব্যবস্থা না করে স্থানীয় পা আতক্থ 
করেও ্রা*সন্যাণনাল জাতীয় অগ্রগাঁতির পথে বাধার সূঘ্টি করে ; অনুপযোগা 
প্রযুষ্তী বদ্যা প্রয়োগ করে, স্বদেশের বদলে বিদেশী মানেজার নিয়োগ করেও তারা 
জাতীয় অগ্রগাঁতিতে বাধা দেয় । এমন অনেক প্রধান্তাবদ্যা আছে যেগুলো ট্রাম্স- 
ন্যাশনালের কাছেই পাওয়া যায় কিন্তু তার জনাও আমন্ধ্রাতা দেশকে চড়া দাম 
দতে হয় ; প্রযযাস্তাবদ্যার ওপর ট্রান্স ন্যাশনালের মনোপাল প্রাতন্ঠিত হওয়ায় 
তা বাবহারের জন্য তারা মনোপাঁল রেন্ট আদায় করে থাকে । এছাড়া প্রযৃদ্ধি- 
[বদ্যাগত নিভভরশশীলতার আশৎ্কা তো সব সময়েই থেকে যাচ্ছে । এই 'নভ“রতা 
ঘরোয়া গবেষণা ও অগ্রগতির পথ অন্তরায় । এইভাবে আমন্ত্রাতা দেশকে সব- 
সময়েই বাইরে থেকে নিয়ান্তত প্রধুস্তাবদ্যার মুখ চেয়ে থাকতে হয় । পাঁর- 
চালনার দক্ষ তা (02702561191 51011) বিষয়েও এই একই অবস্থা । এই দক্ষতা 
থেকে আমন্ত্রাতা দেশ কদাচং উপকৃত হয়ে থাকে, কারণ আন্ঙ্দেশীয় অধম্তন 
সংস্থার পারচালকরা সচরাচর আমন্ত্রাতা দেশ থেকে আসেন না এবং নিজেদের 
পার্চালন দক্ষতার 1বকাশ ঘটাবার সুযোগ থেকেও ওইসব দেশ বান্তত। 
(দ্র. 007) সমনক্ষা ৪ কিনাফমক্ আযান্ড কম্প্রোমাইজ" ) 

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের এই পারচালগন দক্ষতা বিষয়ে অবশ্য অনা একটি 
মতও রয়েছে । +€018100 730517655 2 7162 00 10010109080 গুন্থে ছার, 
08101) লিখেছেন, “বাণিজ্য ও শঞ্চের বহ্‌ প্রোসডেন্টের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর 
মঁদখানা চালাবারও মুরোদ নেই ।৮ 

ইদাঁনং সারা বম্বেই আন্তদেশীয় কপোোরেশনের কার্ষকলাপ নিয়ে বেশ 
1কছু গবেষণা হয়েছে । অন্যান্য গবেষণার মতো এক্ষেত্রেও দ্ুৃম্সন্য।শনালের 
কারকলাপের প্রন একের সঙ্গে অপরের দৃদ্টভঙ্গ ও মনোভাবের প্রভেদ 
্টেছে। 1কম্তু ভিন্নতা সব্ধেও আন্তর্দেশীয় কপেণরেশনগৃলোর বিরশ্ধে একি 
আভধোগ সকপেই করেছেন । আভযোগাট হলো, আম্তদেশীয় কপেণরেশনের 
অধস্তন সংস্থগুলো যে-সব দেশে ব্যবসা করছে, দ্রীম্সন্যাশনাল এবং তাদের 
গ্বদেশশ সরকারের কোনো 'িম্ধান্তই কোনোভাবে 'নিয়ম্্ণ করার আঁধকার সেপবু 
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দেশের থাকে না। ন্যাট গোজ্ডাফচ্গার, রেমণ্ড ভেরনম-এর মতো থ্যাতনাগা 
লেখক, স্বতন্ত্র বাদ্ধজনবী মহল এবং বিশেষ করে ট্রেড ইউনিম্বন আন্দোলনের 
প্রতি যাঁদের সমর্থন রয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই এই সৃনাশ্চত সিদ্ধান্তে এসেছেন 
যে, আমন্ত্রাতা দেশের স্বার্থ এবং আন্তরেশীয় কপোরেশনের ম্বার্থ সর্বদাই 
পরস্পরাবরোধা । বাঙ্তবেও দেখা যায়, যে-দেশে বৈদেশিক জগ্নী যত বেশি সে 
দেশের অর্থনোতিক বৃদ্ধি তত কম এবং এর 1বপরীত র্ূমটাও সত্য । 

বেশ কয়েকাঁট আমন্তাতা দেশ নোংবা রাজনীতি আমদানণ করার ব্যাপারে 
আন্তদেশীয় কর্পোরেশনের ভাঁমকা নিয়ে জ্যাক এন. বেরমান তাঁর ি&110179] 
[61995 2001৬ 01072610110] 1000010005০ গ্রন্থে সম্দর আলোচনা 
করেছেন । নানা উপায়ে ওইসব দেশে প্রান্সন্যাশনাল রাজনগীতিতে প্রভাব বিস্তার 
করে থাকে! অনেক ক্ষেত্রেই দেখা য় সরকার যাঁদ মনঃপুৃত না হয় তাহলে 
ট্রান্সন্যাশনাল সেই সরকারকে সরিয়ে মনোরত সরকার গদীতে বসায় । আর্থিক 
সহ নানা বেসাইনী উপায়ে তারা ওইসব দেশের 'নর্বাচনেও নাক গলায় । শ্রীলঙ্কা 
ফেডারেশন অব ট্রেড ইউীনয়নস-এত্র প্রোসিডেন্ট এম. 1জ. মেনিস বলেছেন, 
জাত সংর কাঁমশনের প্রাতিবেদন ছাড়াও বহ্‌ গবেষণাতেই দেখা যাচ্ছে যে 
পণ্থাগাল যেসদ দেশে কারধকিলাপ চালাচ্ছে সে-সন দেশের জাতশয় সাব- 
ভৌমত্ব ও রাজনোতক 'স্থাতিশখলতা নণ্ট হয়েছে । সার্বভৌম রাম্ট্রের ঘরোয়া 
ও টবদোশক নশীততেও তারা হস্তক্ষেপ করে। 

এম. জি. মোণ্ডস আরো বলেছেন যে, জাতি সংঘ কমিশন ট্রন্সন্যাশনালের 
ক্ষ! তকারক প্রভাবের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে এবং ট্রান্সন্যাশনালের নারকীয় 
আচরণের বিরষ্ধে বিশ্বব্যাপী দলমত গঠনে সাহাধ্য করেছে । 

শ্রীলঙ্কায় বাস্তব দ্টান্ত দিয়ে এম. জি. মোন্ডস বলেছেন, “আমার দেশ 
থেকেই একটি বাস্তব দম্টান্ত দেওয়া যায় যেখানে বাটা, নেসজ, সিলোন 
টোবাকো কোং--ব*্বব্যাপধ তামাক-জোটের একাঁটি শাখা-এবং অন্যান্য ই্ন্স- 
ন্যাশনালগুলো, ১৯৭০ থেকে ১৯৯৭৭ সাল পর্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণ্োদতভাবে সম্ভাব্য 
সবরকম উপায়ে কলকাঠি নেড়ে শ্রীলঙ্কার য্ত্তরনণ্ট সরকারের ্থাতশীলতা 
ধবাঘুত করতে চেম্টা করেছে ।” কারণ, তান বলেন, “সরকার ১৯৭৫ সাল 
পযন্ত বেশ ঝাঁট ব্যান্তমালিকানাধীন সংস্থা, বাগিচা জাতীয়করণ এবং এই 
জাতীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করৌছলেন ।” 

[তান আরো বলেন, “তারা ( আন্তদেশীয় কপেণরেশন ) ষে ব্গিত সর” 
কারকে প্রাঁজত করান জন্য নির্বাচনী প্রচারে অজন্র অর্থবায় করোছল তা 
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সুবাদত। এবং এখন সেই ফয়দা লুটছে। আজ শ্রীলঙ্কায় ট্রাম্সন্যাশনালের 
পোয়াবারো ।” 

জোআন এডেলমান স্পেরোর মতে, বহুজাতিক কপেণরেশনগুলো 
(01011790091 09700186015) জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কাতকে প্রভাবত 
করতে পারে, অর্থাৎ জনসাধারণের রাজনৈতিক মল্যবোধ ও দাণ্টভাঞ্গর রূপ 
দিতে পারে । এইসব কাজ সংস্থাট নিজে নিজে, স্বদেশন সরকারের প্ররোচনায় 
অথবা স্বদেশী সরকারের সমর্থন ?ানয়ে করতে পারে |” 

আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলোর কাজকমের কুফল সবচেয়ে বৌশ ভোগ 
করে উন্নয়নশীল দেশগুলো । এসব দেশ থেকেই তারা সবচেয়ে বৌশ মুনাফা 
লোটে। ওয়াল্ড ট্রেড ইউানয়ন মুভনেন্ট” প্রকাশিত পারসংখ্যান অননবায়ী 
ষাটের দশকের শুরুতে ট্রন্সন্যাশনালের মুনাফার পাঁরমাণ উন্নত দেশগখলোতে 
ছিল ১০'২%, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলেতে ছিল ১৭"৯% ; সত্তর দশকের 
গোড়ায় ছিপ যথাক্রমে ১০"৫%, এবং ২১০%, আর সন্ত দশকের শেষে তা বেড়ে 
দাঁড়ালো যথাক্রমে ১১৯১% এবং ২৪২%। 

এতে অবাক হবার কিছু নেই । কারণ জাতি সংঘের যাবতীয় ঘোষণা সত্বেও 
দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর উন্নয়নশীল দেশগুলের সার্বভৌমত্ব এখনো 
বাস্তবায়িত হয়ান। অথনোতিক, সামাজক এবং রাজনোতিক 1 বয়ে তৃতীয় 
দুনয়ার দেশগুলোর বহু স্বাধীন সিদ্ধান্তই আন্তব্দশীয় কর্পেরেশনগংলো 
বানচাল করে দিয়েছে, কারণ বহদ উন্নয়নশীল দেশের শ্রা্কীতক সম্পদ এবং অর্থ- 
নগীতির সমগ্র ক্ষেত্রই তাদের কব্জায় । প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপারে তাদের নাত 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিধণারত করে আম্তদেশীয় কর্পোরেশনগযলো এবং 
সেই নশীতর লক্ষ্য কর্পোরেশন ও তার দেশের স্বার্থসাম্ধ । এইর ম প্রন্প- 
ন্যাশনাল নীতি কখনোই উন্নয়নশখল দেশের সামাজক-অথনৈ।তক স্বাথ ও 
প্রয়োজনের সত্গে খাপ খেতে পারে না। 

আন্তদেশীয় কর্পোরেশনের বাঁনয়োগের নশীতিও উন্নয়নশঈল দেশের সা 
ভৌমত্ব লঙ্ঘনের পাশ।পাশ দঞ্টান্ত ছাড়া আর কছু নয় । সম্প্রতি পশ্চম 
বার্লিন থেকে “716 0০৬০]01701815 0 010 46৮৩1973278 ০98007195 8170 
10568110015 ৪৮:০৪ নামে একফাট বই বোরিয়েছে! তাতে লেখা হয়েছে, 
“উন্নয়নশীল দেশের সরকারগন্লকে অবশ্যই চিরতরে দীরঘ্ঘকালের জন্য একটি 
সংস্থার ব্যান্তগত মালিকানা সুনশ্চিত করতে হবে । অর্থ ও আক, কর ও 
মুল্যণীতি সম্পর্কেও সরকারগ্ালকে অবশ্যই সাধারণ আইনগত প্রকীভির 
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নিশ্চয়তা দিতে হবে, যাতে 'বিনিয়োগকারণ অন্তত ন্যনতম নিশ্চয়তা নিয়ে ব্যবসা 
করতে সমথ হয় | 

সব কটি তরুণ উন্নয়নশীল দেশেরই নিজস্ব উন্নয়নের পাঁরকজ্পনা রয়েছে । 
নিজেদের অর্থনৌতক এবং রাজনৌতিক সঙগাতির কথা মনে রেখে তারা অবশ্যই 
এইসব পাঁরকন্পনা রূপায়ত করতে চাইবে । উন্নয়নশীল দেশের এইসব পাঁর- 
কঙ্পনা অগ্রাধকার 'ভাত্তক লগ্নণর উপর নিভ'রশীল হওয়া প্রয়োজন, যাতে 
কোন: ক্ষেত্রে কতটা সরকারী সহযোগিতা পাওয়া ষেতে পারে তা লগ্নণীকার? 
খাতয়ে দেখতে পারে । 

বেশীর ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই ব্যালান্স অব পেমেন্ট-এ সাধারণত ঘাটাত 
থাকে । কাজেই সরকারকে অবশাই স্নশ্চিত করতে হবে ; তদুপাঁর, প্রয়োজন 
হলে, বিদেশী লগ্নীকারীকে তাঁর পশ্াঁজ প্রত্যাহারের শর্তাবলী ও পথও অবশ্যই 
স্পষ্টভাবে গনধণারত করে দিতে হবে । এইসব লঞ্নীকারীর যাঁদ বিদেশ থেকে 
কাঁচামাল অথবা অর্ধ-সমাঞ্ধ সামগ্রী আনার প্রয়োজন হয় তাহলে তারা যাতে 
প্রয়োজনীয় বৈদোশক মুদ্রা পেতে পারে তারও নিশ্চয়তা দিতে হবে । অথবা 
রগ্চান? সরবরাহ শাখার (68০97, 50101 0150011) মতো তারাও ফরেন এক- 
চেঞ্জ রিজার্ভ দাবা করবে । তদুপারি, এইসব কাঁচামাল অথবা অধ-সমাঞ্ধ 
সামগ্রীর দীঘ“মেয়াদী বাঁধা পাইকারী দরও ঠিক করে দিতে হবে । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, পঁজ 'বানয়োগের নিয়ম কানুনের সঙ্গে সঙ্গেই 
উন্নয়নশীল দেশের সার্বভৌমত্ব লগ্ঘনের সব্রপাত | বষয়াট, উন্নয়নশশল দেশের 
সঙ্গে সম্পকে ক্ষেত্রে আন্তদেশীয় কপেশরেশনের কর্মকৌশলের অন্যতম অপাঁর- 
হার্য উপাদান হয়ে উঠেছে । এরপর তার ধাবতীয় কাজকরেই দেশের ঘরোয়া 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চলতে থাকবে । কোন উন্নয়নশখল দেশের কোন কাঁচামাল 
তোলা অথবা প্রক্রিয়ণ করা হবে এবং আদৌ হবে ক না অথবা প্রারুয়ণ শিজ্গপের 
কোন: শাখা খোলা হবে এ-সবই ঠিক করবে আন্তদেশিীয় কর্পোরেশন । 
(দ্রঃ হাম্স কান্নাপিন £ 'দ ওয়া্লড দ্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট? ) 

জোয়ান এডেলমান স্পেরো দৌখয়েছেন তৃতায় দুানয়ার সমগ্র বৈদেশিক 
ব্যান্তগত 'বাঁনয়োগের ৬5 শতাংশই ১৬1ট উন্নয়নশনল দেশের আঁধকারে । দেশ- 
গুলো হলো £ আর্জোন্টনা, ব্রাঁজল, মৌঁক্সকো, ভেনেজুয়েলা, নাইজৌরয়া, 
[লাবয়া, ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ্জ, জামাইকা, পানামা, ভ্রান্দাদ, টোবাগো, ইরান, 
সৌদ আরব, ভারত, ইন্দোনোশিয়া, মালয়োশিয়া । লেখক মনে করেন, বিদেশী 
জগ্নীর যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে । 
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উন্নয়নশীল দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের (017) একটা বড় অংশ ষে 
এখনো কাষ ও সেবা-র (3০1০6) ক্ষেন্ত্র থেকে আসে, একথা অনগ্বীকাষ। 
ক।জেই এইসব দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে আম্তর্দেশীয় কপেনরেশনের দান 
খুব বোশ নয় । কিন্তু মোট স্থানীয় লগ্নীর পারমাণ, স্থানীয় উৎপাদন এবং 
'বক্রয়ে-_বিশেষত ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে-বিদেশী লগ্নীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে 
গুরত্বপূর্ণ । ( দ্রঃ রেমন্ড ভের্নন £ “সভারেনএট আযাট বে ঃ দ মাল্টিন্যাশনাল 
স্প্রেড অব ইউ এস এণ্টারপ্রাইজেস: ) 

উন্নয়নশীল দেশের প্রধান প্রধান শিজ্পে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো 
আধিপত্য বস্তার করে রয়েছে । উন্নয়নশীল দেশের কাঁচামাল যে সব সময়েই 
্রান্সন্যাশনালের নিয়ন্ত্রণে সে কাহনণ পুরনো, এসব কাঁচা মালই অগ্রসর দেশের 
শি্পাবকাশের ভিত্তি। পরবতাঁকালে আন্তদেশীয় কর্পোরেশন উন্নয়নশীল 
দেশের নর্মাণ ক্ষেত্রেও গেড় বসলো ৷ এইসব দেশের পেক্ট্রোলয়াম, তামা, আলু- 
মিনিয়াম, কেমিক্যাল, পরিবহন, খাদাব্রবা এবং যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে দ্রান্সন্যাশনালের 
লণ্নী আরো পুঞ্জীভূত হলো । এই আধিপতোর ফলে এসব সামগ্রীর সরবরাহ 
এবং মূল্য প্রায় প,রোপ্ীরই নিয়ন্বরণ করে খ্রাযসন্যাশনাল । গঠনটা যেহেতু 
'নাঁদন্ট অক্প সংখ্যক ব্যান্তদ্বারা পারিচালত তাই আন্তর্দেশীয় কপেণরেশনের 
হাতেও অগাধ ক্ষমতা । 

এর ফলে ট্রান্সন্যাশনালগুলো উন্নয়নশণীল দেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
অবস্থায় থাকে-_-যে 'সদ্ধান্ত উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের মান্তায়, উন্নয়নের 
নশাতর দিক নে'শে গরুতর প্রভাব 'বিম্তার কবে । আর ট্রান্সন্যাশনাল কখনোই 
স্থানীয়ভাবে লিম্ধানত নেয় না। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, উন্নয়নশীল দেশের 
বিকাশ কোন- পথে হবে আর কলকাঠি প্রধানত নাড়া হবে 'নিউ ইন্নক্ ডেদ্রয়েট 
অথবা লম্ডনের পর্ষদ কক্ষ থেকে । 

প্রায় হুকুমদারী চালাবার মতো অগাধ ক্ষমতা হাতে থাকায় আন্তদেশশীয় 
ক্পোরেশনগুলোকে প্রাশ দেখা ষায় উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় 
হস্তন্মেপ করতে ॥ বলা বাহুল্য এই ধরনের হস্তক্ষেপ দ্রীন্দন্াাশ্নালের স্বার্থ 
পূরণের জন্য, উন্নয়নশখল দেশের মঙ্গলের জন্য নয় । আইনানুগ এবং 
বেআইনী দুভাবেই ট্রান্সন্যাশনাল ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে, এসব কাজের মধ্যে 
রয়েছে জনসংযোগ, প্রচারে চাঁদা দেওয়া, ঘুষ ইত্যাঁদ । স্মবণ করা যেতে পারে 
একটি মান ট্রান্সন্যাশনালের ঘুষের কেচ্ছা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় জাপানে যে 
বাজনৌতিক ক্ষোভ হয়েছিল তার ফলে সরকারের পতন ঘটে । 
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যে কোনো দেশের ধরোয়া রাজনগাতিতে হস্তক্ষেপ করার সময় আম্তর্দেশীয় 
কর্পোরেশন তাদের বিশাল সঙ্গাতকে কাজে লাগাতে পারে । িবপুল আর্ক 
সংগাঁতির সঙ্গে আ-িব কাঠামো যুস্ত হওয়ায় আন্তর্দেশীয় কপেণরেশন সাত্য 
সাঁতাই অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনোতক যন্তে পারণত হয়েছে । এবং তাই, 
জোয়ান এডেলমান স্পেরো ধেমন বলেছেন, “রাজনীতিতে বহুজাতিক সংস্থা- 
গুলোর অংশগ্রহণ জাতীয় সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জ করার গন্রার্থ এবং কখনো কখনো 
বাস্তব রূপের অর্থবাহী 1৮ 

আমরা আগেই দেখোছি এইসব ্রাম্সন্যাশনালগুলো তাদের ৷ নজেদের দেশেও 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনোতক ভাঁমকা পালন করে থাকে । এরা চাপ দিয়ে 
তদের সরকারকে দিয়ে যে কোনো কাজ কাঁরয়ে নিতে পারে, বাধ্য করতে পারে 
বিশেষ কোনো বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে । দেশীয় সরকারের এইসব 
কাজ ও নাত, যেসব দেশে ট্রান্সন্যাশনাল ব্যবসারত সে-সব দেশের সরকারকেও 
প্রভাবিত করে । আমন্ত্রাতা সরকারের সমর্থনের দৌলতে ট্রান্সন্যাশনালগদুলো, 
তাদেন ও উন্নয়নশীল দেশের সরকারের মধ্যেকার গৃর:তর ভারসাম্যহীনতাকে 
আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে । এর বাস্তব ফলাফলের দকে অকালে দেখা যাবে, 
তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোই সর্বদা ক্ষাতিগ্রচ্ত হয়েছে । 

আমরা এ-ও দেখোছ, আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুপো আমন্তাতা দেশে 
তেমন বেশি পাঁরমাণ পশীজ আনে না, বরং তারা তাদের চাহিদামত অর্থ 
স্থানীয়ভাবেই সংগ্রহ করে নেয় । স্থানীয় সংগাঁতর এ আর এক ধরনের শোষণ, 
ফলে আগালক সংস্থা ও উদ্যোন্তাদের কমেণদ্যোগ সংকাচিত হয়ে পড়ে । স্থানীয়- 
ভাবে পাওয়া অর্থ ছ্রান্সন্যাশনাল জাতীয় মালিকানাধীন সংস্থা পুনগ্রহণের 
কাজেও ব্যবহার করে। 

ব্রা্জল ও মোক্সকো সম্পর্কে জোয়ান এডেলমান স্পেরো নিশ্নালাখত তথ্য 
উদ্ধৃত করেছেন । ৪৩ শতাংশ মাঁ্কন আম্তর্দেশীয় কর্পোরেশন মৌক্সকোতে 
প্রবেশ করেছিল 'স্থত সংস্থা আঁধগ্রহণ করে এবং এইসব সংস্থার ৮১ শজংশেরই 
আগে মালিক ছিলেন মৌক্সকানরা । আর ব্লাজলে সেখানকার স্থানীয় সংস্থ। 
আধিগ্রহণ করে ৩৩ শতাংশ মাকিন গ্রান্সন্যাপনাল কাজ শুর করৌছল । ষাট 
দশকের শেষে এবং সত্তর দশকের গোড়ায় আধগ্রহণসূন্লে &০ শতাংশ নতুন ট্রাম্স- 
ন্যাশনাল ব্লাজলে প্রবেশ করে, এর মধ্যে ৬৩ শতাংশেরই মালিক আগে 'ছিল 
ব্লাজলিয়ানরা । 

আন্তদেশীয় কর্পোরেশন নিয়ে যেসব বাস্তব সমীক্ষা হয়েছে তার 
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প্রাতিটিতেই বলা হয়েছে, এরা তৃতীয় দুনিয়ার দেশে বিকৃত এবং অবাঁঞ্চি ঘটনা 
ঘটায় । কখনো কখনো দ্রীন্সন্যাশনাল উন্নত বেন্টনী অথবা কর্ণার তৈরী 
করে, বৃহত্তর অর্থনৌতক বকাশে কথনোই যার কোনো ভূমিকা থাকে না । এসব 
জায়গায় এমন ধরনের প্রয্যস্তবিদ)া ব্যবহার করে যা স্থানীয় এলাকার পক্ষে যথা- 
যথ নয় এবং খুব অল্পসংখ্যক স্থানীয় লোককেই চাকুরিতে নিয়োগ করে ; এরা 
বাইরে থেকে কর্পোরেশন নিধ্ণারত অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে সরবরাহ সংগ্রহ 
করে, কখনোই তা স্থানীয়ভাবে সংগৃহদত হয় না; তারা ট্রান্সফার প্রাইস, 
ব্যবহার করে, কর ফাঁক দেবার জন্য প্রয্যান্তীবদ/।গত চীন্তর শর্ত ?নদেশি ঝরে 
এবং আয় সব্বদাই দ্রাণসন্যাশ্নালের স্বদেশে পাঠিয়ে দেয় । 

এই সাঁমত বন্টন" প্রকৃতপক্ষে আণ্ালক বিকাশে বাধা দেয় । স্থান য় 
অর্থনীতির স্বার্থ জলাঞ্জাল "দিয়েই এই বেষ্টনী (0019০) অর্থনীতি বিকাশ 
লাভ করে । তারা স্থানীয় পশু'জি দখল করে, দেশ থেকে পশ্াজ সয়ে দেয় ; 
স্থানীয় উদ্যোস্তাদের ধ্বংস করে, তারা যথাযথ নয় এমন চাহদা সন্ট করে, ফলে 
অর্থনৌতক ও সামাঁঙক দিক থেকে বাঞ্ছত উৎপাদন পথভ্রষ্ট হয় । 

উন্নত দেশের চেয়ে উন্নয়নশনীল দেশ থেকেই যে আম্তদেশীয় কর্পোরেশন 
উচ্চতর হারে মুনাফা লুটে থাকে তা সবাঁদত । তদুপ'র :তল. খাঁন এবং 
গলনাঁশজ্পে ট্রান্সন্যাশনাল লগ্নণর পুঞীভবন উন্নত দেশগুলোরই প্রয়োজন 
মেটায় । অন্যাদকে এই প্রারিয়া উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির পরানভর 
চাঁরন্্রকেই প্রব্ট করে । তাছাড়া আরো নানা উপায়েও ট্রান্সন্যাশনাল প্রদাঁশতি 
[হসেবের বাইরে লাভ করে । এর মধো রয়েছে, রয়্যালাঁট প্রদান, অন্তর্বত 
উৎপাদনে ট্রান্সফার প্রাইীসং, লাইসেন্স ফি, রগ্যানী ও প্রযযীন্তীবদ্যা সম্পকে 
চান্তর নিয়ন্ধক ধারা ইত্যাদ । 

এছাড়াও শর্তাধী, খণ, (ঞ। 165 প্রবজপ, সৌথ উাদয়াশ ইত্যাদির ফলেও 
বৈদৌশক লগনীর খরচ বেড়ে যায়; একই সঙ্গে এই ধরনের পদ্ধতি বহু খর্চ 
গোপন অথবা একেবারে অস্পম্ট রেখে দেয় । তারপর, উন্নয়নশখল দেশে যে" 
কোনো লগ্ন) করার সময় ট্রান্সন্যাশনাল সর্বদাই উন্নয়নের কৌশল সম্পর্কে 
উপদেশ দিতে চাইবে! এই উপদেশ' শতের রজঙ্জ? ছাড়া আর বিছু নয় । 
এটাও উন্নয়নশখল দেশের সাবঝভোৌমন্ছে হস্তক্ষেপ । 

সাঁত্য কথা বলতে কি, আন্তরেশীয় কর্পোরেশন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 
৷ দিচ্ছে, নিচ্ছে তার থেকে অনেক বোঁশ ॥ 910108110108] 00700021165 
৪8৫ 10110 7700 ৬গে]৫ গ্রন্থে লুই টান্নার বলেছেন, 'পারাস্থাতি এখন 
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এমনই শোচনীয় যে সত্তর দশকের মধোই..-তৃহীয় দুনিয়ার এক বিরাট অংশ” 
সাহায্য হিসেবে যা পেয়েছে “তার চেয়ে বৌশ উন্নত দেশগূলোতে ফিরিয়ে দেবে” 
(ধাস্তাবক তা দিয়েছেও)। ১৯৬৬৭ সালে লাতিন আমোরিকায় দেওয়া 
সাম গ্রক সাহায্যের ৮৭ শতাংশই লেগোছল খণ পাঁরশোধে, আঁফ্রকায় এর 
পারমাণ ছিল ৭৩ শতাংশ, পূ এশিয়ায় ৫২ শতাংশ এবং দাঁক্ষণ এাঁশয়া ও 
মধ্যপ্রাচ্যে ৪০ শতাংশ । ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ মালের মধ্যে এমন সময় গেন্ছ 
যখন লাতিন আমোঁকিকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা অধ্যাষিত ব্রাজিল, আজেন্টনা 
ও উরুগয়ে থেকে মোট ২.৫ শত কোটি ডলারের সম্পদ বোরয়ে গেছে । 

উন্নয়নশগল দেশে বিদেশী পাজর অন:প্রবেশেব ঘটনাকে কে. এন. কাবরা 
'প্রযাস্তীবদ্যাগহ উপাঁনবেশবাদ” বলে বর্ণনা বরেছেন। তিনি বলেন, পশজ 
রানুর ফলে জো করে এবং অত্যধিক স্ড়া দাদে বেশির ভাগ অনৃপযাব্ত প্রযযান্তি- 
বিদ্যা উন্নহমশ'ল দেশগুলোতে পাঠানো সম্ভব হয়েছে, এসব প্রযযন্তিবিদ্যা উন্নত 
দেশের বাঁণাজ্যন প্রয়োজনে উদ্ভূত । প্রধানত দ্রা"সন্যাশনালের এজোৌম্স এই কাজ 
করে থাকে। ট্রা্সন্যাশনাল ধত বোঁশ করে ঢুকে পড়ছে ততই গণ্ডগোল বাড়ছে। 
তার' মন্ড514ও মাইনের কাঠামো, ভোগের ধরন, বাবসার কায়দাকানুন, রাজনোতিক 
ও আমপ।তান্ত্রচ ব্যবস্থায় দুনাতি আনয়ণ ইত্যাঁদ ব্যাপারে এমন সব বাজ 
করে যা জাতীয় উ্ায়নের সধ্গে সংগতপ্ণ তো নয়ই বরং তার পাঁরপন্থী । 

অধনোত্ক দক থেকে আন্তদেশিয় কপেণরেশনগনুলো উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলোকে কিভাবে শোষণ করছে জাত সংবের পরিসংখ্যানে তার পারিচয় উদ্বাটিত। 
এই হিসেব অনযায়ণ, স্তন দশকে উন্নয়নশীল দেশে দ্রান্সন্যাশনাল লগ্নীর 
গরিণণ, এসব দেশ থেকে ট্রান্সন্যাশনালের স্বদ্দশে পাঠানো সম্পদের মাত্র তিন 
ভাগের এক ভাগ | 

এইরকম শোধণের কল্যাণেই বৌশর ভাগ আন্তদেশীয় কপেণরেশনের 
স্বদেশ আমোরল্স এত সংগাঁতিসম্পন হয়ে উঠতে পেরেছে । বিশ্বের জনসংখ্যার 
মাত্র ৮ শতাংশের বাস আমেরিকায় । কিনতু এই দেশাট বিশ্বে এখনো যে সম্পদ 
রয়েছে তার ৭৩ শতাংশ ভোগ করে । 

এতেও তৃপ্ত নেই, ট্রাম্সন্যাশনাল আরো চায় । আর তাই রাজনশীত ক্ষেত্রে 
আরো বোশ করে গাথা গলানো ।  আইনাণুগ এবং বেআইনী দুভাবেই তারা 
রাজনৈ'তক ভূমিকা পালন করে । একাজের ফলশ্রাতি জাতির সাবভৌম 
খোলাখুখল অমান্য করা? প্রতিফলিত । গেয়েন্দাগিরির কাজ আড়াল করার 
জনা ট্রান্সন্যাশনাল সক্রিয়, ঘার প্রমাণ আছে । 
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আম্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পকে মার্কিন সেনেটের শুনান? 
থেকে জোয়ান এডেলমান স্পেরো কিছু কিছু নজার সংগ্রহ করেছেন । 

এই নজীর অনুযায়ী, “আমন্ত্রাতা দেশের রাজনবাঁততে জঘন)তম বহুজাতিক 
হস্তক্ষেপের অন্যতম দৃষ্টান্ত এবং যা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন করতৃকি বৃদীবধ 
রাজনোতিক বিপদাশঞকা সন্টর জাঙ্জহল্যমান নজীর তা হলো ১৯৭০-এর গোড়ায় 
চালতে আন্তজাতিক টোৌলফোন ও টৌলগ্রাফ কোম্পানির ([ঘুণ) হস্তক্ষেপ |” 
সালভাদোর আলেন্দে যাতে চিলির প্রোসডেন্ট 'নর্বাচিত হতে না পারেন তার 
জন্য ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সাল পধ্ন্ত [ণশ' প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। তারপর 
[শা চাইল তাকে গদসছাত করতে এবং সেই উদ্দেশ্যে কাজ করলো ৷ এই লক্ষ্য 
পূরণের জন্য | আলেন্দে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও গোপনে নানা 


বেআইন৭ কাজ করতেও পেছপা হয়ান । 
চিলতে শর প্রধান 'বানয়োগ 00)11651০0, একটি লাভজনক টোলফোন 


কোম্পান, যার মূল্য ১৬৩ কোট ডলার। চিলিতে আগেকার বাভন্ন 
সরকারের স্গে [শা-র সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল । সে দেশে তার ব্যবসাও 
ভালো চলতো ॥ ১৯৭০ সালে চিলির প্রোসডেন্ট ছিলেন এদুয়াদে ফ্রেই। 
ঘটণা প্রবাহে মনে হলো তান প্রেসিডেন্ট পদে পুনণনবাণচিত নাও হতে পারেন। 
তাঁর প্রাতিদ্বন্দবৰী সালভাদোর আলেন্দে বিদেশী কোম্পাঁন জাতীয়করণের কথা 
তুলেছেন, হয়তো 'নর্বাচ,ন তিনিই 'জিতে যাবেন । অতএব 1 (0071161০0) 
আসরে নেমে পড়লো । আলেন্দে যাতে নিবাচিত হতে না পারেন তার জন্য 
সবশী্ত নিয়োগ করা হবে । 

রক্ষণশীল প্রার্থ জর্জ ই. আলেসান্দ্রিকে সমর্থন জানালো শশা । নর 
সঙ্গে তাঁর খুব ঘাঁন্ যোগ ছিল । 1 ঠিক করলো আলেসান্দ্রর অর্থ 
যোগাবে । দিআইএ-র প্রান্তন 'ডিবেইঈর জন ম্যাককোন [শশার বোর্ড অব 
ডাইরেকটস“এর অন্যতম সদস্য ?ছলেন । গার প্রোসিডেন্ট হ্যারজ্ড গ্রীন- 
এর সঙ্গে পশ্চিম গোলারধে সআইএ-র গোপন কাজকর্মের ভারপ্রাপ্ত উইলিয়াম 
ভি. ব্লোএর এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিলেন ম্যাককোন। ১৯৭০ 
সালের জুলাই মাসের বৈঠকে গ্রীন আলেসান্দ্রর 'ির্ধচনী তহবিলের জন্য 
প্রচুর পারমাণ অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব দিলেন ; অর্থ নিয়ন্ত্রণ ও খরচাপাঁত করবে 
সিআইএ । 

আলেন্দে-বিরোধী রক্ষণশীল সংবাদপন্ের জন্যও ]ণণ কাঁড় যোগালো । 
এত কাঠখড় পাঁড়য়েও কিন্তু আলেসান্দ্রির পক্ষে নির্বাচনী হাওয়া ঘোরানো 
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গেল না। আলেন্দে নির্বাচিত হলেন ৩৬৩ শতাংশ গণভোট পেয়ে । 
আলেসান্দ্র পেলেন ৩৪ শতাংশ ভোট । ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্লাটক পাঁট'র 
অপর প্রার্থী রাদোমিরো তোমিক ভোট পেলেন ২৭৮ শতাংশ । 

চিলির সংবিধান অনুসায়ী যাঁদ কোনো প্রোসডেন্ট পদপ্রাথী সংখ্যাগারষ্ঠ 
গণভোট না পান তাহলে প্রোসডেন্ট পদের মীমাংসা হবে কংগ্রেসের ভোটে । এই 
ভোট হয় গণভোট গৃহীত হবার ৭ সপ্তাহ পরে। কাজেই 1] এবার ঝাঁপিয়ে 
পড়লো কংগ্রেসের ভোটপর্বের উপর, যাতে আলেন্দের বিপক্ষে, আলেসাশ্দ্রর 
পক্ষে এই নির্বাচনকে ঘোরানো যায় । আলেম্দেকে ঠেকানোর জন্য প্রোসিডেন্ট 
গ্রীন এবং তার বোর্ভ অব ডাইরেকটরস ১০ লক্ষ ডলার পধনম্ত ব্যয় করা 
ঠিক করলেন । 

চিলিতে [নশা-র দুজন এজেশ্ট বব বেরেলেজ এবং হল হেনাদ্রক্প নিউ 
ইয়কের সদর দগ্ধরে ষে স্মারকালাঁপ পাঠিয়োছলেন তাতে দেখা যাচ্ছে, আলে- 
সাম্দ্রকে আর্ক ও অন্যানা সমর্থন ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে । প্রস্তাব করা 
হয়েছে আলেন্দের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে রোডও, টোলভিশন ও 
আলেন্দেপবরোধা রক্ষণশীল সংবাদপন্্গুলোকে যেন সরাসাঁর সাহাষ্য করা হয়। 
আরো প্রস্তাব করা হয়েছে, আলেন্দে-বিরোধা প্রচারকাষে” জাঁড়ত প্রধান ঠাধান 
ব্যান্তদের পতু ও শিশুদের বাসস্থানের জন্য 21119 1০19০৪101) 060116-ও 
যেন গড়ে তোলা হয় । আলেন্দের বরুদ্ধে ইওরোপ এবং লাতন আমোরকার 
দেশগুলিতে প্রচার চালানোরও প্রস্তাব করা হয়োছল। এইসব সংপারশ 
কোম্পানির নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল । 

আলেন্দেকে ঠেকানোর একটি পাঁরকজ্পনা সমর্থনের জন্য ম্যাককোন তৎ- 
কালীন মার্কন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার এবং 
[সআইএ ডাইরেক টর রিচা হেলম:স-কে ১০ লক্ষ ডলার দিতে চেয়েছিলেন । 
কাসঞ্জারের দপ্তরের ও মাঁকন পররাম্ট্র দপ্তরের কমদেরও এ একই প্রস্তাব 
দেওয়া হয়োছল । 

এই সময় একটি 'বািঁচন্্র ঘটনা ঘটলো ॥। চিলিতে অর্থনৌতক বশখ্খলা 
ঘাঁটয়ে আলেদ্দেকে ঠেকানোর একটি পারকঞ্পন্ায সমর্থনের জন্য সি আই এ 
ব্রোর মাধ্যমে [20-র শরণাপন্ন হলো । বিদেশী ব্যাক ও কর্পোরেশনগুলোর 
সহযোগতান্ন সি আই এ চাইলো অর্থনোতক বিশহঙ্খলা সৃষ্টি করতে যাতে 
চিলিতে রাঙ্জনৌতক অস্থরতা ঘাঁনয়ে আসে । প্রম্তাবিত বাবস্থাগুলো ছিল £ 
খণদান স্থগিত এবং জাহাজে দেরী করে মাল তোলা । আশা করা হলো, এই 
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জাতীয় বিকল্প হলো স্রকারখ মালিকানাধীন সংস্থা । অন্যাদকে, ব্যান্তমালি- 
কানাধীন শিজ্পের ক্ষেত্রই হলো সে দেশে ট্রাম্সন্যাশনাল অন:প্রবেশের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ পথ । ভারতের প্রেক্ষাপটে বিশেষ দিকাঁট নিয়ে আলোচনা করার 
সময় আমরা এটি পরাক্ষা করবো । 

আন্তর্দেশীয় করপোরেশন যে অজ্পোন্নত দেশে শিজ্প বিকাশে আদৌ 
আগ্রহ নয়, সারা বিশ্বেই তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে । ্রান্সন্যাশনালের যত 
উৎসাহ উন্নয়নশীল দেশের খানশজ্পে-এটা ইতিহাসের সত্য । এর কারণ 
নিজদের শিজ্পের প্রসার এবং অস্ত উৎপাদনের জন্য ট্রাম্সন্যাশনালের প্রয়োজন 
প্রাকীতক সম্পদ । 

(01856 1৬911112119 83210-এর ৃহসেবে উন্নয়নশীল দেশে সরাসার 
মাঁক্ন 'বানয়োগের &৮ শতাংশই দখল করে আছে তেল নিচ্কাশন ও খাঁন- 
শিঞ্পের অন্যান্য শাখা এবং আকাঁরক ধাতুগলন শিক্প । অন্যান্য উন্নত পর্থীজ- 
বাদী দেশ সম্পকেও এ-কথা সত্য । আর খাঁনাঁশজ্পে গিাদেশী লগ্নীর প্রায় 
অধেকিই তেল [ন্কাশনে ॥ 

এই ব্যাঙ্ক যে সব তথ্য পাঁরসংখ্যান সরবরাহ করেছে তাতে এ-ও প্রমাঁণত 
যে, উন্নয়নশীল দেশের বাঁচা মাল নিয়ে দ্রান্সন্যাশনালের কাজকমে র বোশষ্ট্যই 
হণো, কয়েকাট রাঘববোয়াল মনোপাঁলর হাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা মালের 
উৎপাদন পুঞ্জঈভূত হওয়া । তামা উৎপাদনে আধিপত্য করছে ৮টি সাম্রাজ্যবাদী 
মনোপলি। এই সৌঁদনও ৭ট আন্তক্রশীতক তেল কোম্পাঁন ( তথাকাথত 
সাত ভগ্ন ) আঁধপত্য করে গেছে । 

উন্নয়নশীল দেশে ট্রন্সন্যাশনালের কাজের ধরনটাই লুঠতরাজের 7; ফলে 
ওদের নিম শোষণে এ সব দেশের প্রাকীতিক সম্পদ নিঃশোঁষতপ্রায় । 
কায়দাটা নয়া উপানিবেশবাদী ; আর উন্নয়নশগল দেশের সার্বভৌমত্ব সর্বদাই 
বিপন্ন ॥ আর, উন্নয়শশল দেশ থেকে ট্রান্সন্যাশনাল ষে দামে কাঁচা মাল কেনে 
এবং যে দামে 'নার্মত দ্রবা ও যন্তরপাঁত উন্নয়নশীল দেশে বিক্রী করে_ এই 
দ.য়ের মধ্যে সব সময়েই ?ীবরাট ফারাক থেকে যায় । 490167111)01001155-- 
1100 13৫৮/ ৬/6219018 01 ]101961191151)” গ্রন্থে রিচার্ড ও?ভীনকভ যে হিসেব 
দিয়েছেন সেই অনুযায়ী ১৯৫১ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত উন্নয়নশীল 
দেশগুলো এই ভাবে প্রায় ৩০ শত কোটি ডলার ক্ষাতস্বীকার করেছে । 

ওভিনিকভের দেওয়া তথ্যে আরো জানা যাচ্ছে, পশাজবাদের বিকাশের 
প্রথম এরীতহাসিক কালপর্বে পঁজিবাদ দেশ ও তাদের উপ্পানবেশগ্ুলির আয্নের 
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ব্যবধানের অনুপাত পেশছে'ছল ২: ১এ। পরের একশ বছবে (€ ১১৫৬০ 
সালের মধ্যে ) এই অনুপাত দাঁড়ায় ১০ : ১; এবং ১৯৬৬ সাল ১৫ : ১-এ। 
যাঁদ এভাবেই চলতে থাকে তাহলে এই শতাব্দীর শেষে বাবধানের অনুপাত 
দাঁড়াবে ৩০ : ১। 

আজ সকলেই জানেন, নানা দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে ট্রান্সন্যাশনাল নাক 
গলায়, জাতির সার্বভৌমত্ব তাদের কাছে আদৌ মাননীয় নয় । ১৯৭২ সালের 
৪ ডিসেম্বর জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদের ২৭তম আঁধবেশনে চিলির 
প্রোসডেন্ট সালভাদোর আলেন্দে একথাই বলোছলেন ! তানি মাঁর্কন খ্রান্স- 
ন্যাশনাল, বিশেষ করে 1 ও 11010106০01 ০017991-এর বিরুদ্ধে সরাসরি 
আভযোগ করে বলোছিলেন, এরা তাঁর দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে সরাপার নাক 
পালাচ্ছে, চিলির বিরুদ্ধে অথণনোতক ও বাণাজ্যক আক্রমণ সংগঠিত করছে 
এবং গৃহযুদ্ধের উদ্কানি দিচ্ছে । 

আলেন্দে বলেছলেন, “১৯৭০ পালের ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচনে জয়লাভের 
পর থেকেই বাইরের বিপুল চাপ আমরা অনুভব বরেছিলান, যার লক্ষ্য ছিল 
জনগণের স্বাপখন ইচ্ছায় নিবণাচত সরকারকে ক্ষমতায় আসতে না দেওয়া এশং 
এখন চাইছে তাকে হেয় করতে । বাইরের দুনিয়া থেকে আমাদের 'বাচ্ছন 
করছে, অর্থনীতর *বাসরোধ করছে এবং আমাদের প্রধান দষ্চান। দ্রব্য তাগার 
ব্যবসা পধ্গু করছে এবং আন্তণা,ক আর্থিক সাহাধ্যলাভেও আমাদের বণ্িত 
করছে ! এর অর্থ, স্বদেশের বদীনয়াদণ সম্পদে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার 
[সিদ্ধান্তের জনা একাঁট পরো জাতিকে অপরাধ? সাব্যস্ত করা, একটি সার্বভোন 
রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে পৃবণনধণীরত ভাবে হস্তক্ষেপ করার নমুনা ।৮ 

নগদ অথের ব্যাপারেও উন্নয়নশীল দেশগুলো ভুগছে, যাঁদও পুরোনো 
প্রত্যক্গ রাজনৈতিক ( ওপানবোশক ) আধপতোর দিন আর নেই । এই 
বিপুল অথপাচার সম্পর্কে “বাশ ইন্টারইকনামকস্‌ অর্গানাইজেশন” 
জানাচ্ছে, কেবল ১৯৭৫--৭৬ সালেই তৃতীয় দুণিয়ায় প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট 
থেকে আমোঁরকা যে মুনাফা লুটে নিয়ে গেছে তার পাঁরমাণ ১৩৭০ কোট 
ডলার, ওই সময় যে অর্থ ভিতরে এসেছে তার পরিমাণ ৫3০ কোট ডলার ; 
এর অথ" মান্র ১ বছরে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে লাঝনি ছ্র'সন্যাশনালেও 
নট লাভ হয়েছে ৮৩০ কৌ।9 ডলার । 

[বি আই ও জানাচ্ছে, যে পারমাণ পশুজি আসছে তার চেয়ে অনেক বোশ 
পশ্ণীজ আন্তর্দেণিয় অধস্তন সংস্থাগুলো দেশের বাহরে পাঠিয়ে ।দছ্ে। ফলে 
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দশম ধায় 


কারিগরী ক-কৌশল এবং কিছু আজগুবী তত্ব 


যাঁরা আন্তর্দেশীয় কপপোরেশন ও তাদের কিগ্নাকলাপের পক্ষে ওকালাত 
করেন, তাঁদের প্রধান বস্তব্য হচ্ছে এই যে আব্তদেশীয় কোম্পানীগুলো আর 
কিছু না করুক, অধস্তন সংস্থাগুলোকে নতুন এবং আধ্ানক কারগরী কৃৎ- 
কৌশল দিয়ে এবং সেই কৃৎ-কৌশল প্রয়োগের কলাকৌশল শাখয়ে সাহায্য করে ॥ 
অধস্তন সংস্থা ষে দেশে প্রাতিষ্ঠিত, সেই দেশটিও তদ্বারা লাভবান হয় । 
আন্তদেশশয় কর্পোরেশনের উীকলরা আরও বলেন যে, আজকের অবস্থায় ষে 
কোন অনুন্নত দেশের পক্ষেই শিজ্পায়ণের কাজ এক জঁটিল সমস্যা । আন্তর্দেশ'য় 
কপেণরেশনগুলো কাবিগরী কৃৎ কৌশল দিয়ে অনন্ত দেশগুলোকে সেই 
সসস্যা সমাধানের ব্যাপারে সাহাধা করে থাকে । 

কথাটা শুনতে ভালই, কিন্তু অনন্ত দেশে আন্তদেশীয় কপেনরেশন- 
গুলোর ক্রিয়াকলাপের ফলাফল উল্টোটাই প্রমাণ করে । 

সেই প্রত্ন বিম্তারত আলোচনার আগে কাঃগর] কুতৎকৌশল জানিষটা 
আসলে ক তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পানে । কৃৎকৌশলের বিচার করতে 
হবে সামাজিক উৎপাদনের পটভমকায় । “প্রক।ত আত্মসাৎ” বলে যে কথাটা 
মাকস বলে'ছলেন, সেটা হল একটা প্রীক্রয়া ও শ্রম প্রাকয়া : এই প্রক্িশ্রায় মান,ষ 
পণ্য উৎপাদন করে এবং সামাজিক উৎপাদন পদ্ধাতর মধ্য দিয়ে এগোনোর ফলে 
যে আভজ্ঞতা সে সয় করে, তাতে তার নিজের ক্ষমতার ও দক্ষতার্ও পাঁরবত'ন 
ঘট । কারগর কৎকৌশস হল নাদম্ট কর্তব্য সম্পাদনের জনা বৈজ্ঞ।নক 
জ্ঞানের প্রয়োগ । শ্রম-প্রক্িয়ার মধ্য দিয়েই সেই জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে । বিজ্ঞান 
স্বয়ং একাট সামাজিক বর্মকাণ্ড । তার মস্ত প্রমাণ হচ্ছে এই যে আঁদকালে 
কারিগরী কংকৌশলই ছিল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্মদাতা । কে. এন. কাবরা সমগ্র 
প্রারুয়াঁট 'ন"্নালাখত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ “সামাজিক শ্রম প্রান্িয়া, নয়মাবদ্ধ- 
ভাবে জ্ঞানের আবভণব, বাস্তব চাঁহদা পূরণের জনা সামাজক উৎপাদন্‌ 
পম্ধাততি তার প্রযোগ, নতুন মন্তদশঞ্ছর এবং কৌশলের উদ্ভব এবং সেই 


রা হ ৫০ 
ঢকের কুঙ্গাবত শা 1, 
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মোটামুটিভাবে বলা যায় ষে কারগরগ কৃংকৌশল হচ্ছে । পারিকজ্পনা, 
ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারাক এবং উৎপাদনশ শস্তসমৃহের সব্ণীধক সৃবিধানশ 
ব্যবহারের চক্তাবাত্ত সংযুক্ত কারগরী পম্ধাতর উদ্ভ্ত ফল । ইউনেস্কোর 
সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “উনাঁবংশ শতাব্দীতে কাঁরগরণ কৃৎকৌশল বলতে বোঝাতো 
প্রচুব মোৌসনপত্র, সাজসরঞ্জাম এবং শজ্প কারখানা “কম্তু এখন সেই সংজ্ধা 
অচল । এখন কৃৎকৌণল আর কঠিন পণ্য নয়) নরম পণ্য । স্টো সুসংখক্ধ 
সংগঠন এবং নিয়ঘাবদ্ধ কর্মপদ্ধাতি ছাড়া আর কিছুই নয় । তার অথ অবশ্য 
এই নয় যে মেসনপন্ের গরত্ব হাপ পেয়েছে । মোটেই তা নয়। আসলে 
কৎবোৌশলে আগের চেয়ে এখন মান্‌ষের গুরংত্ব অনেক পেড়ে গেছে । মানুষ ও 
মেসিনের যোগফলই কারিগরী কৃংবোশল তবে এতে মানুষের অংশ ক্রমবর্ধমান 1৮ 

অন্য কথায় বলা যার, কারিগরী কৃংকৌশুল হচ্ছে সুপারিকিপত কমপদ্ধত। 
আধাঁনক শক্পের সতগ কাঁতগণী কংকৌশল আগনজ্গীভাবে সংযন্ত॥ মাস 
বলেছেন, “কোন প্রাঞ্রয়ার চশাীত আকার্টাকে আধাানক শিল্প কখনও চড়ান্ত 
বলে গণ্য করে না। সহরাং সেই টিজপর কাঁধগরঈী ভিত্তিই খ্েবিক এনং 
পৃঝেকোর উৎপাদন পদ্ধ:ত মুলত রক্ষণশটল (ক্যাপিটাল, ১ম খন্ড )। মাকসি 
আরও বলেছেন, “আধুনিক শিল্প -- বিজ্ঞানকে শ্রনশান্ত থেকে পৃথক এক 

হপাদনী শশুতে পাঁরণত করেছে এবং সেটাকে পশ্দীজবাদের সেবায় নিয়োজত 

করেছে 1৮ ( ক্যাঁপঢাল, ১ম খন্ড ) 

মার্কস নলেছেন, “আমাদের সনস্ত আবিচ্কার ও অগ্রগতির ফল হয়েছে 
এই যে আমরা বৈষায়ক শণকতে বৃদ্ধব্যান্তগত জীবনের সণ্থার করোছি এবং 
মান্ষের জীবনকে স্বাবরোধিতার মধ্য দিয়ে টবায়ক শান্ততে পারণত করছ” 
এই উন্ত আনাদের আধুনিক কারিগরী কুংকৌশল অনুধাবনেরর সুযোগ 
করে দিয়েছে! কারিগর কুংকৌশল হচ্ছে গায়ের জোরের পারবতে মগজের 
জোরের প্রকাশ । 

শকদ্তু “বিজ্ঞানকে প"জির সেবায় ঠনয়োজিত” করার ফলে একটা অন্ভার্ব- 
রোধ সৃষ্ট হয়েছে । এখাদকে আধাঁনক শপ ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই বিরোধ 
এবং অপর দিকে দুঃখ-দারিল্র্য ও হতাশা । আমাদের কালে উৎপাদন শান্তর 
সঙ্গে সামাজিক সম্পকেরি বিরোধ একা সস্পন্ট বাস্তব ঘটনা এবং তার প্রভাব 
সবব্যাপণ । সেটা নিয়ে বিতকের অবকাশ নেই ।” ( কার্লমার্স ও এফ 
এখ্চেল:স্‌ নির্বাচিত রচনাবলী £ ১ম খণ্ড ) 

মূলত কারিগরী কৃৎকৌশলগুস্ছ সামাঁজক চাহদা পূরণের উন্বততর 
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বিজ্ঞান । বন্তু মনোপাপণ পশুরজর আমলে কারিগরী কৃতকৌণলের উপরও 
একচেটিয়া কতৃ-্ব প্রাতন্ঠিত। কৃংকৌশল পেটেন্ট ও লাইসেন্সের এন্ডিয়ারভুস্ত | 
পেটেন্ট কিন্তু কারগরী কৌশল নয় । পেটেন্ট হচ্ছে কংকৌশল ব্যবহারের 
বিধিসম্্ঘত অনুমাত। অন্য কথায় বলা যায়, পেটেন্ট ব্যবস্থা হচ্ছে জ্ঞানের 
উপর মালিকানা “তত্ব প্রতিষ্ঠার একটি পদ্ধাত মান্র। 

১৯৭৬ সালে পাঁথবীতে ৩০ লক্ষ পেটেন্ট চালু 1ছল । এখন সেই সংখ্যা 
আরও বেড়ে গেছে । এর মধো মাত্র ৩০ হাজার অর্থাৎ মোট সংখ্যার দান্র 
১ শতাংশের মাদলক উন্নয়নশীল দেশের মান্ষ । পেটেন্টের উপর মনোপ'লর 
একচেটয়া করৃত্ব যে ক প্রচণ্ড, উপরোস্ত ঘটনাই তার প্রমাণ । কারিগরা 
কৃংকৌশল ও পেটেন্টের উপর পণ্রজবাদী বিশ্ের আন্তদেশীয় কপোরেশন- 
গুলোর একা ধপত্য প্রাতাচ্ঠত । 

বি"ব স্বাম্থা সভায় (৬/17.4১.) গত ৬ই মে (১৯৮১) ভাষণ প্রস'ৎগ 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পেটেন্ট ব্যবস্থার একটি দক সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন । তিনি বলেন, "আম যে উন্নততর বিশ্বের কথা কঞ্পনা করি সেখানে 
ওষধের নতুন নতুন আঁবকার পেটেন্টের আঁধকার মূক্ক এবং সেথানে জীংন- 
মৃত্যুর উপর থেকে কোনো মুনাফা তোলার প্রয়াস নেই ।৮ 

বাপকভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে পণ্য বিক্রয়ের যে রী।ভ কাটেলিগুলো গড়ে 
তুলেছে, শ্রীমতী গান্ধী তারও 'ীণন্দা করেন । তান বলেন থে, ওুধধ কোম্পানী- 
গুলো বিজ্ঞাপন 1ৰয়ে * আমাদের অভ্যাসের দাসে পারণত ধরে ॥ সেই অভ্যাস 
অর্থনোতিক [বরে অপচয় এবং পুরোপযীর শারীরিক সংদ্থতার পরিপন্থী । 

প্রধানসন্তর বলেন যে, অনেক সময় দেখা যায় যে বিপদ্জদক নতুন হোন 
ওষধ দুরে দেশের মানুষের উপর প্রয়োগ করা চ্ছে অথচ ওষধাঁট যে দেশে 
তৈরী হয়েছে, সেই দেশে তার প্রয়োগ শাবদধ । 

প্ুসত্গকগ প্রধানমন্ত নণিতি "অভাসের দাস”-এর একট সান্প্রাতক উন্নাহরণ 
দেওয়া যেতে পাবে । ইউনাইনটড প্রেস ইন্টারন্যাশানালের সিপোর্টে প্রবাশ, 
১৯৮১ সাঃলর ২৯শ নে দেনেভার বিশ্ব স্বাস্থা সংস্থা তোবফড াবহারের 
উপর 'বাধানষেধ আরোহন জন্য একাটি বিধি পেশ কিরে আনোরকা। চার 
এবং বাংলাদেশ তার শ্িধুদ্ধ ভোট দেয় । প্রস্তা।বত নাধ। পক্ষে ভোও শ্য়ে 
৯৩াট দেশ 1 জাপান সহ ৯টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে । 

উপোন্ত বধ সম্পর্কে আমেরিকার বন্ধব্য হচ্ছে, এই 'বাঁধানষেধ স্বেচা- 
মূলক (বোৌবফুডের পক্ষে 'বজ্ছপন দেওয়া ও প্রচার কার্ধ চালানো ) হলেও 


১৬২ 


এটা বন্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন বাবসাবাঁণজা চালাবার আঁধকার 
জ্বাপক মাকিণি আইনের পরিপন্থী । যে সব আন্তদেশশয় কোম্পানগ বোবিফুড 
তৈরী করে, তাদের বন্তবায হচ্ছে রাষ্ট্র সংঘের কোন এজেম্সীর (৬/.17.0) পঙ্ছে 
আম্তর্জাঁতক বাণিজ্য নিয়ম্লণের চেষ্টা করা উচিত নয় । 

ইউ-পি-আই'র রিপোর্টে প্রকাশ, মাত দুগ্ধের বিকজ্প 1হসাবে বোবফুডের 
কারবারে বার্ষক আমদান ২০০ কোট ডলারের উপর ' তার অধেকটাই 
পাওয়া যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে । 

বোঁবফুডের ব্যাপক প্রচারকার্ষে বিভ্রান» হয়ে লোকের মনে এই ভ্রাম্ত ধারণার 
সৃষ্ট হয় যে মাতৃ দুগ্ধের চেয়ে বৌবফুডই শিশুর পক্ষে বেশী উপযোগী । 
কিম্তু এই বোবফুড খেয়েই প্রীতি বছর তৃতীয় 'বশ্বের দেশগুলোয় ১০ লক্ষাধিক 
শিশুর মৃত্যু হয় । ( আগেকার অধ্যায়ে বিষয়টি আলো16ত হয়েছে )। 

এবারে আসুন বিপন্জনক ওষধ এবং তার পেটেন্ট প্রসঙ্গে । [বিশবস্বাপ্্য 
সংস্থার জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, আমেরিকায় থে ওষধের ব্যবহার 'নাষম্ধ, 
সেই সব ওষধ অবাধে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় পাঠানো হয় । সেখানে বিবেকের 
কোন দংশন নেই । এই সব ওষধ আবার রঞ্ানি করা হয় আমোরকার সরকার 
মাধমে । ওষধের উপর দেখা থাকে “আমেরিকার শুভেচ্ছার ও সভ্যকরণ 
মিশনের দান |» 

১৯৮১ সালের ১৮ই মে জাপান খেকে প্রোরত এসোপিয়েটেড প্রেসের 
এক রিপোর্টে প্রকাশ, মিস কিকো ইয়ামাগুচি নাম্নী এক তরুণী (৩৫ ) দুবার 
আত্মহত্যার চেষ্টা করে কারণ আন্তদেশীয় একটি কোম্পানীর “কুইনোফর্ম” 
ওধধ খেয়ে সে প্রায় অন্ধ এবং সম্পূর্ণ অবর্ণ হমে গেছে । 

সংবাদে প্রকাশ, এই কুইনোফর্ম ওষধাঁটির ব্যবহার আমোরকায় এবং 
ইউরোপের আধকাংশ দেশে নিষিদ্ধ কিন্তু এটি আঁফকা, দর্ষণ আমেরিকা এবং 
দাক্ষণ-পূব এশিয়ার শতাধিক দেশে বক্ী হয় । 


আম্তর্দেশীয় কোম্পানীর কারিগরী কৃংবেশশল হস্তাম্তরের ব্যাপারটা খুবই 
ব্যয়বহুল । আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তারা প্রকৃতপক্ষে বোন বাঁরগর কৎকৌশলই 
হস্তান্তর রে না। ভার যাঁদ বা তারা কোন কারগরণ কৎকৌশল হস্তান্তর 
করে, তাহলে 'দখা যায় ষে সেই কারগরী কৃৎকৌশল হয় ইতিমধ্যেই অচল হযে 
গেছে, না হয় গ্রাহক দেশের উপযোগী নয় । 

ক্ারগর1 কৃংকৌশলের হস্তান্তর ঘটে সাধারণত কলকারখানা, মোসনপন্ত 
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এবং সাজসরঞ্জাম "বক্লয়ের মাধ্যমে ”এবং£কারখানার' নক্সা. মেসিনপতের টরু-প্রিশ্ট 
এবং অনান্য দাললপন্র হস্তান্তরের মাধামে । সেই স্গে আছে পেটেন্ট ও 
লাইসেন্স বকুয় । আঁধকাংশ ক্ষেত্র দেখা যায়, হস্তাম্তরিত কুংণোৌশল সকলের 
কাছেই সূপাঁধাচত। হস্তান্তরের একটা বিশেষ পদ্ধাতি হচ্ছে 10716 
[005০ ( কারখানা ট আগাগোড়া পুরোট'ই কবে দেওয়া ) তৈরী করে দেওয়া । 

তবে লক্ষা করা গেছে যে কারগরী কৃৎকৌশলের তত্বগত জ্ঞানাট অনেক 
ক্ষেত্েই প্রাপকের কাছে গোপন রাখা হয় ॥ তাই 7সই কৃংকোৌশলেব স্থানখয়করণ 
যেমন অসম্ভব, বিবাশ সাধনও তেমাঁন অসম্ভব । সেই কারণে গ্রাহক দেশকে 
সব সমমই আন্তদেশীয় জোম্পানীর উপর নিভ'র করতে হয়, আর আন্তদেশি'য় 
কোম্পানীগুলো দিনের পর দিন তদের রক্ত শোষণ করে । কংদোৌশলের প্রকৃত 
হস্ত/*৩র কখনও হয় না বললেই চলে । 

কাই একথা বললে মোটই অন্যায় হবে না যে “কারিগর কুখকৌশলের 
বাঙ্গাবেষে অন্শজ্বাতক লেন-দেন হয়, তা কৃৎকোৌশলের পশ্চাংপদ দেশের 
ঈবাথে র পারপণথ 11৮ (কে এন-কাবরা )। এই পাঁবাস্থাতির ব্যাথা প্রসঙ্গে 
এ-আনচকিন ি৩মোফিয়েভ ৩11 সাহায্য না নয়া উপানবেশবাদ” গ্রন্থে 
লিখেছেন, শিশকণাননত দেশগুলে। তৃতীয় বম্বে । দেশগুলোকে তাদের বিগত 
দনের কারিগরী কৃংশৌশলের ভাগ াদতে প্রস্তুত, ভর বেশী কিছ নয়। 
বতনাত য্‌সের, [বিশেষ করে, ভাবষাতের কারগরণ কৃংকৌশলের উপর তারা 
ভাদর একচ19গা মালবননা অক্ষপ্র রাখতে চায় ৪৮ 

এই উদ্ভট অবস্থা সূণ্ট হওয়ার ফলে উনয়নশশল দেশগুলো বৈজ্ঞানিক, 
কারগনী ও কংনেশলগত তথাবলীর জন্য কমেই আরও বেশী করে আম্ত- 
দেশর কোম্পাণীগূলোর উপর নভবশশীল হয়ে পড়ছে । রাম্ট্র সংঘের এক 
গসাব অনুযায়ী, বৈজ্ঞানক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদতে যে অর্থ 
ব্যয় করা হয়, তাতে অগ্রস্ন পশ্াজবাদ দেশগুলোর অংশ শতকরা ৯৮ ভাগ 
এবং উন্নয়নশখন দেশগুলোর অংশ শতকরা মাত্র ২ ভাগ ॥ ১১৯৭২ সালে উন্নয়ন- 
শশল দেশগুলো যে পেটেন্ট ব্যবহান ঝরোঁছল তার ১২১ শতাংশই ছিল 'বদেশী 
এবং তার মধ্য ৪০৪ শতাংশের মাঁণিক ছিল আমোরিকা, ১১৫ শতাংশের 
মালিক ফেডারেল রিপাবাঁলক অফ জামণনী, ৯৬ শতাংশের মালিক সুইজারল্যান্ড, 
৮" শতাংশের মাংলক বৃটেন এবং ৭৩ শতাংশের মালক ফ্রান্স । 

কারিগরী কৃংকৌশলের বাজারে মনোপালগুলোর এক চে'টয়া প্রভুত্বের 
ফলে উন্মযাণশগল দেশগুলোর উপর শোষণের মারা ক্রমে আও বৃদ্ধি পাচ্ছে । 
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আধ!ট্যাডের (140751)) হসাব অনুযায়ী, ১৯৬৮ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলো 
কারিগরী কৃংকৌশলেন জনা সরাসাঁর প্রায় দেড়শ কোট ডলাবের মত মূলা ধরে 
দিতে বাধ্য হয়েছিল। এটা বার্ধক ২০ শতাংশ হারে বুদ্ধি পেয়েছে । ১৯৮০ সালে 
কারগরী কংকৌশলের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তদেশীয় কপোবেশন- 
গনলাকে কারিগরী কুংকৌশ্লের মূল্য ধরে দিয়েছেন ৯০০ কোট ডক্সার । 


ভাগ্যের পাঁরহাপ এই যে, আঁধকাংশ সক্ষত্রেই দেখা যাচ্ছে, ঘে সব উন্নয়নশীল 
দেশ এই সব কারগরী কৎকৌশল কিনতে বাধা হযেছে, তাদের পক্ষে এই 
কৎলাৌশল যথোপযোগী নয় । উন্নয়নশীল দেশের মগজওয়ালা ছেলেরা দলে 
দলে টন্নত পশ্ীজবাদী দেশগৃকোয়, বিশেষ করে আমোবিকায চলে যাচ্ছে । 
কাজেই কোন কারগরণী কৃতাবাঁশল যে তাদের দেশের পক্ষে উপযোগন, সেটা 
িনচ'ল িছ্সেষণ কার দেখার লোকেরও অভাব ঘটেছে । ঠিক কোন: জিনিসটা 
যে কেনার দরবাব, সেটাও সে অনেক সময় ঝুঝে উঠতে পাবে না। 


সাধারণ মানুষ কারগরী কৃৎকোৌণ্ল সম্বন্ধে যে তেমন ওয়াকিবহাল নয়, 
সেকথা বলাই বাহ্‌ল/ । যেনন ধরন, শব্দেব চেয়ে দ্ুহগামন পিমান সম্বন্ধে 
কলকাতার নেশশর ভাগ মান্‌ষই নিশ্চয়ই কিছ জানেন না, যেমন এই শতাব্দীর 
গোড়ার দিক শোর গাড় সম্দত্ধেও তাদের জ্ঞান ছিল খনণই সঈমাবদ্ধ ॥ 
সতপাং কারগণী কুৎকীশল লম্বন্ধে যেষা বলে, সাধারণ নাগরিক সেটা 
আব স করেন না। উপরন্তু আধ্যানক কারিগরী কৃষবৌশল খুবই জটিল 
ব্যাপাও । যেকোন ম।এুষেব পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভবও নয় । 

সাধারণ মানুষের ধাবণা, এষুগের নত্ন নতুন কারিগরণ কৃতকৌশল এত 
নি্মকর যে সাধারণ মানুষের কঙ্পনা্ অতাত। কারগণী কৃংকৌশল 
বিঙ্গায়কর, তাতে কোন সন্দেম নেই । উৎপাদনের কায়শকাখুন এবং 
পদ্ধাতরও বিচাশ ঘটেছে সেই ভাবে । কারগবী কৎবোৌশলের বিকাশের 
সাঙ্দ সমান তান্নে িশাশ ঘটছে উৎপাদন প্রর্ুপাব । এই বিকাশের প্রেরণা 
যুগি"মছে মানব সমাজেব চাহিদা । 

জউক্স্‌. সমারর্প এবং স্টিলার মান লিখিত “মাবিৎকারেব উৎস” (706 
9094109৭ ০1 [11)0521102) গ্রন্থাট কা!রগবাী কৃৎকৌথল আবিদ্কার সম্পর্কে 
একটি প্রানাণা গ্রন্থ বলেই বিশেজ্ঞ মহলে সমাদৃত | তাতে গ্রন্থকাররা বলেছেন, 
“ঘষে বাই বলুক, এখনও পযন্ত এমন কোন স্ানাদন্ট প্রমাণ পাওয়া 
ধাপ নি ষে বর্তমান কারিগরণ অগ্রগাতির হার আগের চেয়ে অনেক দ্বুতর্গাঁত 


১৬৫ 


অথবা বর্তমান শতাব্দীর আবি্কার উন্াবংশ শতাব্দীর আঁবচ্কারের চেয়ে 
বিস্ময়কর |» 

লোকের মনে এই শীবদ্বাস বদ্ধমূল করে দেবার চেষ্টায় যে এ যুগে 
কারগর কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে যে সব নতুন নতুন আ'বিজ্কার করা হচ্ছে, তেমনটা 
এর আগে কখনও হয়নি । এই বন্তব্যের সমর্থনে যুস্ত দেওয়া হয় এই যে বিশ্বের 
শিল্পে অগ্রসর দেশগুলো গবেষণার জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে, এত অথ' 
এই কাজে আগে কখনও ব্যয় হয় নি। এ ক্ষেন্ত্রে প্রধানত আমোরকার দম্টান্তই 
তুলে ধরা হয়। তবে উপরোজ গ্রথকারেরা পাল্টা যস্ত উখাপন করে বলেছে" যে 
আমোরিকায় গবেষণা ও বিকাশ সাধনের । চ 0410) জন্য যে অর্থ বায় 'হয়, তার 
1ুই তৃতীরাংশই সরকারা তহবিল থেকে এবং তার প্রায় তিন চতুথণংশই ব্যয় 2য় 
পারশাণাঁবব, শক্তি, মহাবাশ আভযান এবং ফৌজশ তস্রশদ্বের গন্ষেণায় । শিল্প 
সংস্থাগুলো গবেধণার জনা নিজেদের তহাবল থেকে ষে অর্থ ব্যয় কবে, তার ৯৮ 
ভাগের ১৭ ভাগই পায় হয় বান, ক্ষেপনস্ত এবং বৈদ্যাতিক সরঞ্জাম ও যোগাযোগ 
বাবস্থার গবেষণায় । না ১ শশাংশ বায় হয় অন্যাণ: গবেষণার জন্য. 

পাাপারটা খুবহ গুরুতর । সমাজেন মত্গলেখ জনা ভাধ্ান' নাাবগরা 
ফুংকৌশলের ব্যবহার একেবারেই ন্যাধ্য । যুদ্ধ ৬ যদ্ধ প্রস্ভীভি মধা ওয়ে 
নানব সমাভঞে ধংস বার কাজেই প্রধানত এই কুংকোৌশণল বানহত ছচেই | 
বৃটিশ, ফরাসী ও আমন আন্তদেশিয় কোম্পানীগুদলার আচখণের স 'গ 
মাকন আম্দেশীয় কোম্পানীগ,লোর আচরণের কোন গাথক্যি নেই 

উপরন্তু গবেবণা ও বকাশ সাধনের জন্য বার্ধতি অথবায় অর সাফলোর 
প্রমাণ নর । গ্রাহাম নানণ: বলেছেন, কেউ একটা ভাল লাইব্রেরীর মালিক 
হালেই জ্ঞানী গুণ? বান্ত হর শা । কারও বাড়তে একটা বারবেশ দেখেই তাকে 
সুস্থ মান ভবে নেবার কাগণ কারণ খানাতে পারে না, তেসার গব্ষেলাক 
কাজে অনেব তর্থ বায় হচ্ছে দেখে ধবে নেওয়া যায় নাযে কারিগরী কৃৎকৌশলের 
অগ্রগাঁত হচ্ছে ।” 1নউক্জু, সয়ারস: এবং 'স্টলার'ান বলেছেন যে পারমাণাঁবব 
শান্তর আবকাক ঘটেছে শিক্ষিত বিজ্ঞানীদের মৌলিক গবেষণার ফলে এং 
সেই গবেষণা মোটান2ট সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহাযোই সম্পন্ন করা হখ। 

ঞ্গাস ম্যাডিসন তাঁর “পাঁশ্চমের অথনৌতিক পরিবৃদ্ধি” (6০002016 
01911) 11) (6 ৬০১0) গ্রন্থে বলেছেন যে আমেরিকায় ১৯৮৭১-১৯১৯৩ 
কালপর্বে মাথাঁপছ উৎপাদন বাদ্ধ পায় ২'২ শত্যংশ, ১৯১৩-১৯৫০ কালপবে 
১৭ শতাংশ এবং ৯৯৬০-১৯৬০ কালপর্বে ১৬ শতাংশ । গবেষণা এবং 


৯৬ 


বিকাশ সাধনের জন্য বায় বাদ্ধর ফলে মাথাপছহ উৎপাদন যে বাদ্ধি পায়ীনি, 
এটা তারই প্রমান । 

নিউকস-, সয়ার্স এবং 'স্টলারম্যান বংশ শতাহ্দীর গোড়াকার ৭০টি 
আঁবচ্কার পরসক্ষা করে বলেছেন যে তার মধ্যে অদ্ধেকেরও বেশী আঁবদ্কারের 
জনক হচ্ছে এমন সব শ্যান্ত ধারা পর কারও সাহাধ্য না নিয়ে নিজেরাই 
গবেষণা কবে নতুন আব্কার সাধন করেছে । এই সব আবকারে আন্তর্দেশীয় 
কোষ্পানবিন চন দান নেই । দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের পরবতগকালের আবহ্কারগুলো 
পরাক্ষা করেও উপবোন্ত গ্রন্থকাররা দেখতে পেয়েছেন যে এ ক্ষেত্রেও সেই একই 
ঘটনার পশরাণ্াত্ত ঘটেছে । টনান্চনর ব্যাগার এই যে, মোট আবিদ্কারের 
মান এক চতুথাংশের উস হচ্ছে খোথ কেণরেশনের গবেষণাগাবগরলো 0 

গনী বাকি আন্তদেশীয় কপোরেশনের সাহয্য না নিয়ে সম্প্ুতিকালে 
ধে সব বগান্তকারখ আব্বার রেছেন, ভার কয়েকটি উস্ত গ্রদ্থকারেরা উল্লেখ 
করছেন । যথা কফকেরেল-হোাব্কাফাট, গৌলটউন-বাইসাইকেল ১ ওয়াঞ্কেল- 
রোটারী হাঞ্জন, দেফড ও ক ও অন্।ন্য বিজ্ঞানখুরা -রউসাস-হেমোলাইটিক 
(01105/০-1)5910191)5) ব্যাধির চিকিৎসা জপে, এটি মচলি এবং ভন 
নিউম্যান--কশ্পিউউরের উংকর্ষ সাধ ; পাতি ও ম্যাবনটোশ। হিগোনেট ও 
ময়বাউ ফটো টাইপ আোটং । 

অন্যান দৃণ্ঠ,নতও ভাগে উল্লে করেছেন । যেমন কয়েল সেল (্বালানা 
কক্ষ )1 মাঝারী ড্রাই পেল ও ম্যারনেটিক টেপ প্রভাতি । লোকের ধারণা এই 
আবঙ্কারেয় জন্মাতা আনতদেশীম় পেণরেশনগুলো ॥ কিন্তু না, মোটেই তা 
নয় । "পন্তু তা হলে ক হবে, আন্তদ্শীয় কপেরেশনগুলো এই সব 
আঁবহকারের একতশটয়া মালিক বনে গেছে এবং এর সমন্ত মুনাফা লুঢছে 
তারাই । হঙ্গপাত, এলটামানয়াম, |নমান, তৈল এবং অন্যান্য শিপ সন্বন্ধেও 
একই কথা হগ়োজ) । ব্যাতিক্রম বোধ হয় রসায়ানক শিশ্সেব কয়েকটি শাখা । 

নতুন আকারে আন্তদেশিসয় কোম্পানীগলোর অবদান একেবারেই নগণ্য । 
এই অক্ষমতা তারা ঢেকে রাখে জনসংযোগে অসাধারণ দক্ষতা দৌখয়ে । এই 
জনসংযোগের একাঁট কাজ হচ্ছে তাদের গবেবণা ও বিকাশ সাধণের কৃতিত্ব 
সম্পরকে কাজপত কাহনণ প্রগরেব দ্বারা বাজার গরম করা । মিথ্যা প্রচার কাষের 
দ্বারাই আন্তর্দেশীয় কোম্পানীগুলোর মরধদা বাড়ানো হয়ে থাকে । জনসংযোগ 
বিভাগের মাধ্যমে আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলা যে সব সন্দর সুন্দর প্রচার 
পুস্তিকা বাজারে ছাড়ে সে গাল পাঠ করলেই দেখা যায় যে তাদের তথাকাঁথত 


চা 
৩ 


প্রাবেষণার অনেক আগ্রহ উদ্দীপক কাহনী তাতে 'লাপবদ্ধ করা থাকলেও 
গবেষণার ফলাফল অপ্রকাশিতই রাখা হয়েছে । গ্রাহাম ব্যাল্নক বলছেন, “কখনও 
কখনও দেখা যায় আন্তদেশীয় কোম্পানীর গবেষণাগারগ্‌লো সুপুরী গড়োবার 
িরাট বিরাট হাতুড়ী ছাড়া আর কছই নয় । গব্ষণাকেন্দ্রের পারাঁধ বাড়ালার 
জন্য অনেক সময় গবেষণা বহিভূত কাজও তাদের হাতে আপণ করা হয় । 

কলবারখানায় এমন অনেক সব পণ্য উৎপন্ন হয় নানা দিক 'দয়েই 
বেশ সক্ষম এবং জাঁটল । সে সম্বন্ধে সাধাধণ ক্রেতার জ্ঞান খুবই সমাবধ্ধ 
তারই সুযোগ নিয়ে আন্তদেশিয় কোম্পানীর জনসংযোগ বিভাগ গবেষণাগারের 
চিত্তাকর্ষক সব ছাঁব এসকে জন্মানসে বিশভ্রাম্তি সাণ্ট করে॥। ফোর্ডের গবেষণা 
বিভাগের প্রান্তন নিবণাহশী এবং পরে জেরোক্স কোম্পানীন গবেষণা বিভাগের 
ভাইস প্রোসডে'ট ডাঃ জ্যাক গোল্ডম্যান বলেছেন যে এই প্রচার পদ্ধাত 
আন্তরেশীয় কোম্পানীগুলোর পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় । 1তনি বলেছেন, 

“মার্কিন কোন্পানীগুলো দেখেছে যে, জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার পক্ষে তাদের 

সংগঠনে গবেষণ বিভাগ সংযোজন ঝরা খুবই প্রয়োজনীয় ॥ গবেষণাগারের 
গাধ্যমে তারা ব্যবস্থাপনার কাজে অনেক ভাল ভাল লোক জোগাড় করতে 
পেরেছে । (টাইমস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার )। 

আন্তদেশিীয় বৌদ্পনীগুলা অপরের গরেত্বপূ্ণ সব আবিদ্যার [কভাবে 
কুক্ষিগত করল গ্রাহাগ বাক ভার “দি জাগারনাটস” গ্রন্থে তার অসংখ্য দ্টান্ত 
তুলে ধরেছেন । যেনন ধরুন ইলেক- ট্রাফোটাগ্রাফর চৌ'লক আবক্কার চেষ্টার 
কালসনের অবদান । তিনি স্বাধখনভাবে গবেষণা ধরেই এই পদ্ধাতি আঁবতকাব 
করেন । কাচ্ক্মে দেটা বিকাশ ঘটতে ঘটতে জেণোক্স ও জেরোগ্রাফীতে 
পাঁরণত হয় । অবশেষে এটা জেবোক্স কগেণরেশনের সম্পান্ত হয়ে যায়। 
'ফ-চুন, গান্তুকা ২৯৬১ সাংল বহদানির ০০) আভদেীয় কঙ্নেরেশনের যে 
তা:৮৭। প্রকাশ বরেছিল, তাতে জেরেকের নাম ছিল না কিন্তু ১৯১৪ মাঃস 
এই [বোম্পানপভুক্ত তালিকায় ২২৭তম স্থান আঁধকর এবং ১৯৬৮ সালে 
১০১ম স্থানে উঠে আসে । 

ডু-পণ্টে্ নাইলন আঁবজ্কার নিতান্তই একটা আকাঁস্মিক ঘটনা । প্রকজ্পটা 
একসময় পুরোপ্যংই বাতিল হতে চলোছল কিন্তু ভিন্ন কারণ বশত পরে সেটা 
পুনরায় সাক্রুয় হয়। ট্রাচ্মটরও আকাঁস্মবভাবে আবিদ্কিত হয়েছিল বল 
গবেধণাতারের সরকারী অর্থে পরিচালিত এক গবেষণা প্রকল্পে । যৌথ কর্পো- 
বেশনের মুলে অনেক সময়ই আছে ব্যস্ত. বিশেষের ধ্যান-ধারণা ও কম্পনা প্রসৃত 
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পদ্ধাত । কর্পোরেশন সেটা ক্রুয় বরে এবং তার উপর কাজ চালয়ে নতুন কু 
আঁবদ্কার করে। বৃহদাকার কপেণরেশনগুলো এইভাবে অপরের আবিষ্কারের 
ধন কনে নিয়ে তার মালক হয়ে বসে। 

ইলেকট্রীনক কাঁম্পউটরও এই ভাবে আন্তদশীয় কোম্পানীর সম্পাত্ততে 
পাঁরণত হয়েছে৷ ইলে+ট্রানক কম্পিউটরের উপর মূল গবেষণার কাজটা বরেছে 
বিবাঝদ্যালয়গ,লো এবং মাকন গভন্মেন্টের উপদেষ্টা সংস্থা । ১১৫১ সালে 
রেমিংটন র্যা্ড সব্প্রথম ইচলকদ্রীনক কা্পউটর পিক্ুয়ের জন্য বাজারে ছাড়ে 
তবে মৌ'লক গবেষণার কাজটা করেন দু'জন কড় বড় বিজ্ঞানন এবং মৌসনাট 
( ইউনভার্স ১) বাগয়ে নেয় রোমিংউন ১৯৫০ সালে । 

এবার আসুন আই-াব-এমর ক্ষেত্রে । এই কোম্পানীর সাফলাটা পুরোপুর 
বাণাঁজাক, কাঁ্গবী কৃংকৌশলগত নয় । আই-ব-এম গরেষণার জনা গভর্ন- 
মেশ্টের কাছ থেকে যে বিরাট পারমাণ অর্থ আদার বরে, 1 ১১৫০-এ ছিল তার 
ব্যয়ের ৬০ শতাংশ । মৌ লক কারিগরী ধ্যান ধারণা যখন কারক বলে প্রাতপন্ন 
হল, তখনই আ'হ-ব-এম শড়ে বসল । আই-বএ স্রেফ ত'র মাল আর সাভ“স 
বক্র করে এত বড়উ হয়েছে করল আব্কাদ করে হয়ান । 

অনেব। সগঘই দেখা গেছে আন্তদেশিার এপেএরেশনের আবিখার কোন 
সংপারক'তপত গ.এন্ণা। ফন মধ) আনাদ্মক ঘনামা্র । লাইলন ছাড়াও গডিদ্ক 
মেনাপী হউ ন্ট ভর আও এড দঞ্টান্ত | 

আহ-াব-এনার প্রান্তন চেয়ারন্যন টিজে-ওয়উশন (ইন প্রোসডেন্ট কারের 
আমল মাঁঞন প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ছিলন এবং তদ্ঝরা এটাই প্রম।ঁণত 
হচ্ছে যে আন্ংদেশীয় লেম্পানশুলের হঙ্গে গভনমেশত আবচ্ছেদ্য বন্ধনে 
খাঁধা ) লোন, আজতের বদনের ক1শপডট:রর অন্তরের অন্তস্ছল £চ্ছে 'ডষ্ক 
মেমার] ইট । কিন্তু এটা মোন সংগরিকংজ সত গব্ষেণার ফল নয় ॥ আমাদের 
গচধণাগাতে একটা ফাউ প্রথজ্পে এর )বকাশ ঘট । অথণভাবেন জন্য নারংার 
সেই প্রকঙ্প থা তলের হনকা দিয়েছিলেন বতৃপিক্ষ ; মুৃষ্ঠিমেয় লোক সেই 
হমকাী উপেক্ষা করে ॥ তারা নিয়ম কানুন শিকেয় তুলে রাখে এবং নিজেদের 
ধ্যান ধারণা রুপায়ত করবার জন্য নিজেদের চা+রী খোয়াবার ঝশৃক নেয় ॥৮ 

কিন্তু আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলো সম্প্রসারিত হতে চায়। তারা 
ীনজেদের বহ্‌ মুখী করে তোলে এবং কখনও কখনও িজেদের এলাকার 
বাইরে গিয়েই ভিন্নধমর্ঁ কাজে নেমে পড়ে । আই. বি. এম. এবং জেরোক্সই 
হার জবলঙ্ত দম্টাম্ত। প্রকাশনার ক্ষেত্রে বহ গ্রশ্থের দ্বত্ব ক্রম করে 
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জেরোক্স কোম্পানী আমেরিকার মস্ত বড় প্রকাশকে পারণত হয়েছে । পাঠ্য 
পুস্তক প্রকাশনায় তারাই এখন আমেরিকায় বৃহত্তম । আই. বি. এম-ও সায়েন্স 
০স্ এসোসিয়েউস নামে একটি বপেণরেশন হস্তগত করে আধুনিক শিক্ষার 
নাজ-সরঞ্জাম তৈরী করছে । জেরোক্স রোগ নির্ণয়ের সাজ সরঞ্জামের কারবারেও 
নেমেছে । আই. বি. এমও শীঘ্ুই তাকে অনুসরণ করবে । আই. বি. এম. ফোটো 
কাপইং মেসন তৈরগ করছে, জেরোক্স নামছে কম্পিউটরের কারবারে । এই দুই 
প্রাতষ্ঠানের মধ্য কেউই দা!ব করতে পারেনা যে কারিগরী কৎকৌশল আঁবজ্কারের 
ক্ষেত্রে তাদের কোন অবদান আছে । 

তাহলে নতুন কোন আাবম্কার অদ্তদেশীয় কর্পোরেশনের কুক্ষিগত 
হয় ক করে 2 তিনটি উপায়ে সেটা হয়ে থাকে £ (১) তারা আব্কারের স্বত্্‌ 
[কনে নেয় অথবা তারা ছোট কোম্পান? অথবা ফলপ্রসু ধ্যান ধারণ1ওয়ালা 
»।শুযগ্লোকে কিনে নেয় 2 (ই) তারা ছাট গবেষণা কোম্পানী, বিশববিদ্যালর 
অথবা গবেষণা সংস্থাগুলেকে গবেষণার বন্ড্রাক্ট দেয় (এএ কেউ মুনাফার জনা 
গবেষণা করে শা) : (৩) তারা ছোট নতুন উদ্যোগ বিভাগ খুলে বদদ্ধিজীবীর 
»যাধান প্রয়াসে উৎসাহ দেয় । 

গ্রাহাম ব্যান্নক বলেছেন যে ১.৬৯ সালে মাকিনি গভর্ণমেন্ট 1বধ্বাবদ্যালয়- 
গঞ্লীকে গবেষণার জনা ২৪০ কোট ডলারের কণন্রান্ট দেন, ৭০ কোটি ডলার 
দেন বাটেলে, ঘ্টানফোড" এবং কেলি এরোনাঁটিকালকে 1 এছাড়া মূনাফা ভোগ” 
শল্প গবেষণা সংস্থাগুলোকেও প্রচ টাকার কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় । ম্যাসচু,সট 
ইনান্ঠটউ অভ টেক্নলাঁজর (.1.].) অধ্যাপক রবার্টস বলেছেন থে 
আম্ঙদেশাীয় কপেনরেশনগ্লো যে নতুন উদ্যোগ পিভাগ খুলেছে, তারা নতুন 
আ।ব্কারের ব্যাপারে খুব একটা সফলতা অজণন করতে পাবোন । ?তানি ২৮টি 
গবেষণার ফলাফল পরাীক্ষ। করে দেখেছেন বে আর নধ্যে ১৬টি একেবারেই বার্থ 
হয়েছে । বাকী কাঁটর ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে তাদের সাফল্যের পেছনে রয়েছে 
বদ্ধ বওর প্রেরণা, আ।থক লাভের প্রেরণা নয় । 

মোট কথা, পাঁথবীতে কারগরণ কৃৎংকৌশলের অগ্রগাততে আম্তদেশীয় 
বোম্পাশীগুলোর অবদান একেবারেই নগণ্য । আন্তদেশয় কোম্পানীর লাহাধ্য 
ছাড়াই নিত্য নতুন আবক্কার ঘটছে বিন্তু আন্তদেশীর কোম্পানীগুলো সেই 
সব আঁবজ্কার !কনে নিয়ে একচেটয়া প্রভুত্ব কায়েম করে। আম্তেশীয় 
কোম্পানগুলোর বিকাশ ও পাঁরবাদ্ধর আর এক পাঁরণাম হচ্ছে জ্ঞানের উপর 
জাদের একচেটিয়া অধিকার প্রাত্তা । 


গ্রাহাম ব্যান্নক আগে একাটি আন্তদেশিনয় কপেণরেশনের নিবাহী ছলেন। 
সেই কারণে আন্তদেশিয় কর্পোরেশনের সব কিছুই তার জানা । তিনি 
বলেছেন, “তথ্যের দ্বারা এটাই প্রমাঁণত হয় যে, পাকাপোস্ত কর্পোরেশনগদ্লোর 
কোন নতুন আ'বদ্কারের তাগ্রহও নেই ক্ষমতাও নেই” প্রকুত ঘটনা হচ্ছে 
এই যে, দীর্ঘকাল ধরে সমগ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ষে সব নতুন নতুন আব্ব।র 
হয়েছে, তার উৎস হচ্ছে রাষ্টায়ত্ব ক্ষেত্র । কাঁদ্পিউটন, পারম।ণাঁবক শান্ত, 
এরোদ্পেস, ভূগঙ্ের যানবাহন এবং অগ্রসর শলেপের অন্যান ক্ষেতে যে পব 
আঁকার হয়েছে তা সরকারী অর্থে পপ্রচালত গবেষণার ফল 1 মৌ।লৰ। 
ও ফাঁলত 1বজ্ঞান ক্েত্রের আব্কার সম্বন্ধেও সেই একই কথা খলা চলে। 
এই সব গবেষণ,র সরকারী ব্যয় ক্রমবর্ধমান । আর পনে পাখা দরকার যে 
সরকারী অর্থ) আসে জনগণের পকেও থেকেই । 

আর একাঁটি বয় নরেও এখানে আলোচনা হতে গারে । আদতদেশ য় 
কোম্পানী কোন মূ ৬ প্রপণ্থ নয় । এগুলো হচ্ছে আধুষনক মশাল পানর 
জবল-জ্যান্ত দ্‌স্)।ভ । তারা কারার করে আর মুনাফা কামার-সিবনাধক হারের 
মুনাফা । থেশ বিছ; লোক তাদের মাংলক । সেই লোকগুলো কে? তারা রি 
সাধারণ নাগাঁরক খেকে স্বতন্ত্র : ভারা কি অণদ পরনাণ অথবা আধা পঞমাণ, 
কণা ৭ ভাআ'।নাগ কাছে ব্যাখ্যা 4০৩ পাত্র 2 তান ঝি বলাবদ্যার তর 
আপন।শে বোঝাতে পারতে ও 

টাকার পাহাড়ের চূড়ায় আধাঁঙ্চত এহ লোকগুলো খুনহ ক্ষমতাবান তে 
কোন সন্দেহ নেহ ! কোথায় 'কভাবে টাকা খাটাতে হয়ঃ কি করে ঢাকার হসাব 
রাখতে হয়, কখন কোন: আইনের সাহাধা ।নতে হয়, পণা উৎপাদন ণার ক 
ভাবে 1বশ্লেষণ করতে হয়, তার মোটামহাট ভন এদের আছে । এর, পণ্যমল্য, 
রাজনোতক আলোচনা, নাল বরুম, সাধারণ সংগঠন নমণণ, মুলাফাবাজী 
ইত্যাপ্দ বিষয়েও ভারা মোটামযাট ওয়।কেবহাল 1 কন্তু লোকগুলো হয়ত সঠিক" 
ভাবে জানেনা, কোন কারখানা থেক আদের সম্পদে পাহাড় সাক্ট হচ্ছে। 
এরা রাজনোতিক শাসকগোত্তীর সঙ্গে মিন্রতার বশ্ধনে আবদ্ধ । পরমাণুর 
কাঠামো সম্বন্ধে এদের 'বন্দুমান জ্ঞান না থাকতে পারে বিন্ত কর কাঠানোর 
আগাগোড়া এদের নখদপ'ণে । অথচ যেকোন আবিজ্কারের ভাগ) ও ভাবধ্যৎ 
এদের উপরই নিভবিশীল ; এই হচ্ছে আন্তজাতিক মনোপালর--আন্তদেশীয় 
কোম্পানীর আসল চেহারা । 

টিকে-কুইন এদের সম্বন্ধে বলেছেন, “ছোটখাট মদখানা চালাবার 


৯৭০ 


যোগ্যতাও এদের নেই অথচ এরা 'বশ্বব্যাপণী শিল্প-আর্থক সাম্রাজ্য পাঁরচালনা 
করছে ।” 

অপরের দক্ষতা ও প্রাতভার সহায়তায় তারা এই কাজ করে, কিম্তু তাদের 
উপরও এরা পুরোপুরি প্রভুত্ব চালায় । 

এই প্রপণ্চের সঙ্গে আর একাটি ঘটনাও যুক্ত । তার নাম হচ্ছে মগঞ্জ 
পাচার | পরবতধ অধ্যামে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা কবা হচ্ছে । 
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একাদশ অধাধু 


অগজ পাচারের প্রপঞ্চ 


১৯৮১ সালের ৬ই মে তাঁরখে জেনেভায় বন্ব স্বাস্থা সভায় (%/.11.45.) 
ভাষণ দেবার সময় প্রধানমন্ত্রণ ইন্দিরা গাম্ধখ বলোছিলেন ফে উন্নঃ়নশশল দশের 
ট্রেনিংপ্রাপ্ধ ষুববেরা দলে দলে দেশত্যাগ করে উন্নত দেশে যাচ্ছে ॥ ছার ফলে 
উন্নয়নশগল দেশগুলো দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । সেই ক্ষাতি কিভাবে পণ করা 
যায়ঃ তা বিশ্বের সকল জা:তর ভেবে দেখা উচত ॥ ভন বছ্গেন “উন্নয়নশখল 
দেশগুলো “মগজ” সরবরাহ ক'রে ধনী দেশগুলোকে যে সাহায্য করছে, তাকে 
_কাবিগরী সাহাযাই বলা হয় ।” 

ইন্দরা গান্ধী বলেন ষে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় বহু অর্থ বায় করে 
মেধাব তরুণ-তরুণীদের ট্রোনং দেওয়া হয়, কারণ দেশের মধোই তাদের প্রচণ্ড 
চাহিদা রয়েছে । কিন্তু ধনী দেশগুলো মোটা মইনে এবং কাজের নানা সুযোগ 
সুবিধার প্রলোভন দোঁখয়ে তাদের দেশত্যাগে উস্কানগ দের । 

পশুীজবাদ] দুনিয়ার ধনী দেশগুলোর সত্গে উন্নয়নশগল দেশগুলোর 
সম্পকে ক্ষেত্রে বর্তমানে বাধ্যবাধকতার পারাস্থাতি দেখা দিয়েছে, তাতে মগজ 
পাচারের প্রসংগ উল্লেখ করে ইন্দিরা গাম্ধী একট গুবুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকেই 
অঙ্গুলি নিদেশি করেছেন । এই মগজ পাচান প্রপণও আনম্তদেশিখয় কপেবরেশন- 
গুলোর কাজ কারবারের আনবাধ পারণাম । 

ফ।ডনান্ড লুন্ডবার্গ তার “ধন ও আতপনী” (01017 070. 02০ 940৩ 
[1017) গ্রন্থে বলেছেন, শিক্ষাক্ষতে মাকিন ক'তত্খ স'ধারণত এত 1ণশণস্তরের ষে 
দুরুহ শিজ্প সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে বিদেশ থেকে কদেই আরও বেশ বেশী করে 
আত উচ্চদক্ষতা সম্পন্ধ মানুষ আমপানী না কল তাহ চলবে না। প্রায়ই এমন 
সব দেশ থেকে এই সব লোককে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসা হচ্ছে, যেখানে তাদের 
প্রয়োজনীয়তা আরও বেশন । মোটা মাইনে এবং পেশাগত সুযোগ পাাবধার 
লোভ দোঁখয়ে আমোরকা আজ বিশ্বের সমস্ত সেরা সেরা মগজয়ালা লোককে সেই 
দেশে টেনে নিয়ে গেছে । ঠিক এইভাবেই সে বিশ্বের সমস্ত কাঁচ. মাল সম্পদের 
উপর 'নজের হৃভুদ্ব প্রাতিষ্ঠা করে । এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে মগজ পাচার প্রপণ্চ । 
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আগেই বলেছি, আমোরকার বিকাশের মূলে আছে প্রধানত বাঁহরাগত 
মানুষের শ্রম কায়িক ও মানাঁসক | সারা দুনিয়ার মানুষ আমোরকায় গিয়ে 
মগজ 'দয়ে এবং গায়ে গতরে খেটে তার সমাদ্ধ ঘাঁটয়েছে। এক সময় শুধু 
অদক্ষ শ্রীমকই সেই দেশে ষেতো । এখন তার পাঁরবর্তন ঘটেছে । “এখনকার 
বাহরাগতদের মধ্যে আঁতি উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অনেক বেশী 1 
( এফ-লুণ্ডবার্গ ) 

ইউনেসকোর ( 08900 ) 'রপোর্ট অন-ষায়শ ১৯৪৯ থেকে ১৯৬১ 
সালের মধ্যে ৪৩ হাজার বিজ্ঞানী ও হীঞ্জনীয়ার অন্য দেশ থেকে আমেরিকায় 
চলে যায় । এর মধ্যে অনেকেই গিয়েছিল কম উন্নত দেশ থেকে । ১৯৫১ 
থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে একমান্ত্র আজেণ্টনা থেকেই ১১২০০ লোক আমৌরকায় 
পাড় জমিমোছল । তাব অরধেকিই কারিগর এবং পেশাজীবী মানুষ, ১৫ শতাংশ 
উচ্চস্ভরের প্রশাসক এবং ৩৮ শতংশ সদক্ষ শ্রামক। ১৯৬৪-৬৫ সালে 
আমেরিকার হাসপাতালগুলোয় ইণ্টানশীপের কর্মে নিণক্কি ডান্তারের ১৮ শতাংশ 
এবং বৌসিডেন্সীর কর্মে নিষ্ত ডাক্তারের ২৬ শতাংশই ছিল ভিন দেশী 
গ্রাজয়েট ( সর্বসমেত মোট ১১০০০ ) এবং বিদেশন ইন্টার্ণর মধ্যে ৮০ শতাংশ 
ও বিদেশস গোসাডণ্টদের মধ্যে ৭০ শতাংশই ছিল উন্নয়নশীল দেশের লোক। 

আামোরকায় এশীয় দেশগুলো থেকে মগজ আমদানী হয় সবচেয়ে বেশী । 
এশিয়ার যে সন ছান্ আমোৌরকায় পড়াশোনা করতে মাংস, তাদের মধো ৯০ 
শতাংশই আর দেশে ফিরে যায় না। 

আধা-উন্নত দেশের সুদক্ষ শ্রীমক আন্তদেশীয় কোম্পানীগলোর মাধামে 
অগ্রসর পশ্দাজবাদী দেশে চালান যায়। বৃটিশ আন্তদেশীয় কোম্পানীতে 
নগজ চালান আসে প্রধানত কমনওয়েলথ দেশগুলো থেকে কিন্তু মগজ 
আমদানীর সর্বাঁধক স্াবধা ভোগ বরে মাঁঞ্চনি আন্ঞদাশীয় কোম্পানপগুলো । 
এমন কি বৃটেনের ভাল ভাল মাথাওয়ালা লোণগুলোকেও তারা টেনে নেয় । 
নিউইয়র্ক টাইমসের এক িপোর্টে প্রকাশ, প্রত খছর বৃটেনের মেডিক্যাল 
গ্রাজ:য়েটদের মাধো এক পণ্চমাংশ ফিজ'সঘান এনং এক ততীপ্নাংশ সার্জন 
িন দেশে চলে যায় । তাদের মধ্যে অনেকেই নিবিড় ছোন্রাপ্ত (বিশেষজ্ঞ । 

মাঁকন শ্রম দপ্তর একবার জানযে ছল যে, ইঞ্জি নয়ার, বিজ্ঞানী, কৃৎকৌশল- 
বিদ, সংখ্যাততাবদ, প্রশাসক, 'ফাঁজীসয়ান, শিক্ষক এনং এই ধরণের উ্চুম্তরের 
পেশায় ৩০ লক্ষাধিক চাকরী মোটাগটি স্থায়ীভাবেই খালি পড়ে থাকে । স্থানণয় 
লোক 'দিয়ে এই পদ পূরণ করা ঘায় না। তার কারণ, “অংশতঃ শিক্ষাগত 
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নুরদৃষ্টির অভাব ও কৃপণতা এবং অংশতঃ স্থানীয় অধ্ধশি।ক্ষত সমানায়ক ও 
রাজন্নীতেবিদদের মুর্খামশ । তারা যে সামাজিক লক্ষা স্থর করে, তার স্তব খব 
নীচু |” ( এফ-লমন্ডবার্গ ) 

গ্রন্থকার পল এ-বারান এবং পল এম সুহীজ তাদের “মনোপাল ক্যাঁপটাল” 
গ্রন্থে বলেছেন খে আমেরিকায় দৃশট স্কুল বাবস্থা চালু আছে । ডা: মধ্য ষেটা 
ভাল সেটার কাজ হচ্ছে প্রাইভেট মুনাফার স্বার্থে সমাজ প্চালনার উপযোগা 
মানষ তৈরী করা । সেই ভাল বাবস্থার মধ্যে রয়েছে সবেচ্চ শ্রেণীণ প্রাইভেট 
কলেজ ও বিশ্বাবদ্যালয়, প্রাইভেট স্কুল এবং উন্নততর শহরতলা, পালক 
প্রাথামক ও উচ্চ-বিদ্যালয় ৷ খাদবাকন সব খারাপ ব্যবস্থার অন্ততুন্ত , 

এটাও উল্লেখযোগ্য যে মোটর চলাচলের উপযোগা আরও বেশী এবং আরও 
ভাল সড়ক তৈরীর জনা যখন শত শত কোটি ডলার ব্যয় করা হচ্ছে, হন 
স্কুলের ভনা সরকাপী অথব্যায় প্রণল প্র।তবন্ধকতার সম্মুখান হয়! বোটর 
চলাচলের সড়ক তৈরা কর হয় এমন একাট শলেপর স্বার্থে যার মহ্ণফা খুব 
বেশী এবং জাভীয় অর্থণশী ৬র প্রায় ৩০ শতাংশ অর্থ আন্স সেইখান থেকেই! 

বানান ও সুইজি বলেছেন যে আনংকুল্য প্রান্ত মোটর গাড়ী সমাহার সম্পদের 
অপচম্ন ছাড়া আর কিছুই নয় । পারবেশ দৃষতকদ্ণ, শহরে আতারন্ত ভাড়, 
ত্রাকক জাম, কোলাহল পভ্রান্িত সষ্টি ইতাদির দৃণ্টিনোণ থেকে দেখলে মোটএ 
গাড়ী সামা?জক ভাবে ধ্বংসাত্মক ' মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যা অতাধক। প্রাত বছর 
&০ হাজার লোক গোটর দুর্ঘটনায় মারা যায় । মোটর গাড়ী চাল হবার পর 
থেকে এপধন্ত মোটর দক্ঘটনার মারা গেছে ১৫ লক্ষ লোক । এর পঃ আব 
একটা সামাজিক কুফল জাচ্ছ, মোটর গাড়ী দক্ষতার সঙ্গে পারচালিত ব্লেগথে 
খেলো পরে দিচ্ছে । ্‌ 

ফানেপ এইচ-কুদ্বস তাব শদ ওয়ালড্‌ এডুকশানাণ ক্রাইসিস” টিন, 
বাপ 1ম্ক্ষা সংকট ) গ্রন্থে বিশ্বে বভিন্ন অণ্চলে স্কুল কলেতে ছাতরভাঙর 
প্রবণতার একটা 'ল্ধতণ দিয়েছেন । এই গববরণের তথ্য লংগ্রহ করা হয়েছে 
ইউনেসবোর (05500) ইয়ার বৃক (১৯৬৫ ) থেকে এবং এর ভাগ সংসর 
ধর হণেছে 2 ১৯৫০-77৯০০ | 


ছাত্র ভাঁতর হিসাব 
প্রাথাম শক্ষা : মাধ্যাসিক শিক্ষা উচ্চতর শক্ষ 
১৯৬ ' ৬৩ ৯৯৬ --৬৩ ১৯৬০-৬৩ 
ইউরোপ ১১৪-১১,, ১৬০-১৮৬ ১৬১-২১১ 
উদ্তরআ/ মারা ১৪২-৯৪৩ ১৬১-১৯২ ১৫৭-১১০ 


৯৭৫ 


আ'কুকা ২২৩-২৭৩ ২৭১-৩৬৪ ২৬৭ ৩৪৫ 

লাতন আমোরকা ১৭৫-২০৩ ২২৭-৩২৫ ২/৩-২৬২ 

দক্ষণ-এঁশয়া ১৭৫-২০৪ ২১৩-২৬৭ ২৪০-২৭৩ 

গ্রন্থকার আরও বলেছেন যে আমোরিকায় ১১৫৭-৫৮ সালে পণ্চম মানে ভার্তি 
হওয়া ১০০০ ছা্রের মধ্যে মাত্র ৩৭৮ জন ছাত্র সর্বপ্রথম কলেজে প্রবেশ করে। 

আমেরিবার তুলনায় ভারতের মত যথেষ্ট অনুল্নত দেশেও 'বিরাট এবং 
মোটানট সদক্ষ এাট শিক্ষা বাবস্থা চালু আছে । চনা জাঠীয় গণবংগ্রেসের 
বিগত অ'ধন্শেনে (১৯৮০) ডেঙ জিয়াও পঙ স্বীকার করেন যে শিক্ষা খাতে 
ভাদত চীদের চেয়ে অনেধ বেশ9 অর্থ বায় করে । সুতরাং বিজ্ঞান ও কারিগরী 
কৎরোৌশল ভারঙ যে চাঁন্রে চেয়ে উন্নত, তাতে অবান্ক হণার কছু নেই। 
[বাজংও সরক।রীভাবে সেট। বীকার করে ॥ ভারতের উন্নত শিক্ষা ব্যবদ্থায় 
উচ্চতর শন্ধব এপং উচ্চতণ কাঁগণী দক্ষতঘ অর্জন করে প্রাতি বছর হাজার 
হাজার ছাত নানা পেশায় িষন্ত হবার জন্য পোরয়ে আসে । ৰন্তু দেশের 
অথনৈ1তক পারনধন্ধর শথগত এএং শলপায়ণের মন্থতার ফলে অদের 
স্কলকে দেশের মধ্যে কাজ দেওয়া সম্ভব হয় না। 

অপর দিকে আমেণরকায় কক্ষ লোকের চাহদা অফুরম্ত ভথচ সেদেশে 
কর্মদক্ষ লোকের খুবই অভাব । 

আমোরকার জন-শান্ত পাঁরকষ্পনার ১থ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে সে দেশে 
বেশ কয়েকাঁ) বত স্থান পাঁরবর্তন ঘ.টছে । ইঞ্জিনিয়ার, প্রকাতি জ্ঞানী, 
সাঁভ“স কম কারগরণ কৃৎবোৌশলী এবং কে ণীর চাহদা যথেন্ট বাঞ্ধ 
পেয়েছে । ১৯৭০ সালে প্রাথমিক, মাধ্যামক ও তৃতীয় স্তরের চাকুরীতে নিবন্ধ 
লোকের অনুপাত ছিল বথাকুমে &, ৩"; এবং ৬৪৭ শতাংশ | ১৯ ০ সালে 
সেই অনুপাত দাঁড়ায় যথারুমে ৩৫, ২৮৬ এবং ৬৮১ শতাংশ । তৃতশয় স্তরে 
চাকর'র সংখ্যা ক্রমবধ্ধমান । ধোপবোরস্ত পোষাক পর (কেহাণী জাতীয়) 
চাকুরেদের সংখ্যা বাড়'ছ চাহদাও বাড়ছ । জ্ঞানের পারিধ বাড়ছে এবং 
উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন লোকের চাহিদাও বাড়ছে । 

উচ্চগুণ সম্পন্ন অনশন্তর চাহিদা আসছে প্রধানত দুটি সূত্র থেকে । 
একটা হল মার্কিন গভপণ্মেন্ট এবং দ্বিতাঁয়টা হল মাঁকন আন্তদেশীয় 
কোম্পানী সমূহ । সামারক, মহাকাশ, 'বমান বিষয়ক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে 
গবেষণা চাঁলয়ে যাবার জন্য মাঁকন গভর্ণমেন্ট প্রচুর লোক নিয়োগ কৃছে: 
ফনদে মাক্ন গভর্ণমেন্টই হয়ে দাঁড়য়েছে মাকিন অর্থনীতিতে সব চেয়ে ..ড় 


১৭৬ 


চাকরাঁদাতা । ১৯৬৮ সালে মাঁক্কন গভর্ণমেন্টের কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১কোট 
১০ লক্ষ । এই সরকারা চাকুরিয়াদের মধো বিজ্ঞানী, কারিগরী ক্ুংকৌশলণী এবং 
অন্যান্য উষ্চুদরের পেশাজনীবীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান । 

আমোরকায় উচ্চগুণসম্পন্ন জনশাস্তর অভাব দেখা দেওয়ায় সেখানকার 
গভর্ণমেম্ট এবং আন্তর্দেশীয় কোষ্পানগুলো 'বাভন্ন দেশের সবচেয়ে গুণী 
মানুষদের লোভ দোখয়ে আমোরকায় টেনে নিয়ে ষাচ্ছে। সারা দানয়ার জ্ঞানী 
গুণ ব্ন্তদের এইভাবে মাকিন মুলুকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ফলে আমোরকা 
যে'কি বিরাট মুনাফা লঠছে আঞ্কট্যাডের (00719) নীচের ?হসাব থেকেই 
তা'অনুধাবন করা যাবে । 

১৯৭০ সালে উ্বয়নশীন দেশগুলো থেকে চলে মাসা দক্ষতাসম্পন্ন লোকদের 
কাছ থেকে যে মুনাফা আমোরকা তুলছে, শীচে তার আলকাটা দেওয়া হচ্ছে £ 


প্রাতাট বাহরাগতের মাথাপিছ মাথাপছ বাহরাগতের নগট লাভ 


কাছ থেকে মাথাশিছু ক্ষাতি নীট সংখা (মোটা 

আয় (এস) (আয়ের) আয় 
সমাজাবিজ্ঞানতা হও ২৩ ২৩) ৪৭১ ১০৮৩৩০ 
প্রকীত জ্ঞানী ২৫৮ ৩ ২৩৫ ২১৫৬  ৫&০৬১৯০ 
ইঞ্জানয়ার ২৯৭ 89 ২৩ ৬৪০০ ১৬১৯২০০ 
চিকিৎসক ৬৯০ ৪৪ ৬৪৬ ২২১১ ১৪২৮৩০৬ 


আঞকট্যাডের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে মগজ পাচারের ফলে আয় 
হস্তাম্তারত হল অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলে। থেকে কাণরগরী কুৎকৌশলের ষে 
পাঙ্টা হস্তান্তর ঘটছে, তাতে একমাত্র ১৯৭০ সালেই আমোঁ,বা ৩৭ বালিয়ন 
ডলার লাভ তুলে নিয়েছে ।” আত্কট্যাড রেগোটে” আরও বলা হয়েছে, “একই 
বছর আনোরকার আঁফাসয়াল ডেভেলপমেন্ট এসঞ্ট্যাম্ন (0.1)./১) উন্নয়নশখল 
দেশগুলোকে দিয়োছিল ৩১ বিিয়ান ডলার । অর্থাৎ উন্নয়নশসল দেশগ্‌লো 
থেকে মগজ আমদান করে ষে মুনাফা আমোরকা সংগ্রহ করেছে, উন্নয়নশল 
দেশগুলোকে প্রদত্ত তার সাহাযোর পারমাণ সেই তুলনায় অনেক কম । 

আত্কট্যাডের সেকেট।রয়েট বলেছেন. “সেটা ( গগজ্জ আমদানীর মুনাফা ) 
ছিল আমোরকার মোট জাতীয় পণ্যের ০৩ শতাংশের সমান, গবেষণা ও বিকাশের 
জন্য আমেরকাব মোট ব্যয়ের ১৪ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষা খাতে বর্তমান ব্যয়ের 
৩৯ শতাংশ | একমাত্র ১৯৭০ সালেই উন্নয়নশীল দেশগুলো আমোরিকার নট 
আয়ের যে অংশ সরবরাহ করোছিল ভা যুণ্ধোত্তর কালে (১৯৪৮ থেকে ১১৫৩ 


৯৭৭ 


সালের মাঝামাঝি পর্ষণ্ড ) মাশণল প্যান অনুযায়ী ইউরোপ উদ্ধারের জন্য 
প্রদত্ত মোট বায়ের প্রায় এক অঞ্টমাংশ 1৮ 


আলোচ্য বছরে অন্যানা উন্নয়নশীল এলাকার চেয়ে এীঁশয়ার অবদানই ছিল 
সবচেয়ে বেশী ।॥ ১৯৭০ সালে আমে'রকার নট আয়ে কর্মদক্ষ বাহরাগতদের 
অবদানের পারনাণ কি ছিল তা নচের তালিকা থেকেই বোঝা যাবে মিলিয়ন 
( ১০ লক্ষ ) ডলারের হিসাবে । 


খর 


অণ্চল সমাজ?বজ্ঞানগ প্রকাতি হীঞ্জানয়ার ডান্তার মোট 


বিজ্ঞান? 

(১) (২) (৩) (8) (৫) (৬) 
এশিয়া ৮৬ ৩৮০ ১৩০৫ ১০১২ ২৯০১ 
আঁফ্রকা ১১ ৪৬ ১৬৬ ১২১ ৩৭৪ 
লাতিন | 
আমোঁরকা ই ৪২ ১১৮ ২১৪ ৩৮৭ 
উন্নয়নশঈল 
অন্যন্য অগ্্র ৯০0). &০৬ ১৬২০ ১৪৩০ ৩৬৬০ 


আমোধ্কার নীট আয়ে এাঁশয়ার দেশগুলোর মধো একমাত্র ভারতেরই 
অবদান ছিল ৮৭ বোট ৪% লক্ষ ডলার । 

আতঙ্কট্যাডের আর এক সম্গগ্ষায় ধরা পড়েছে যে ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সালের 
মধ্যে উন্নদ্নশখীল দেশে ৩ হাজাবের অধিক আতি প্রতিভাবান ঝাাত্কে মাকনি 
অর্থনশাত এবং মাকন। অন্তদেশীয় কোম্পানীগুলোর সেবায় নয়োগ করা 
হয়েছে ॥ 

মান উচ্চাশক্ষা বিষয় 5 কাণেগণ কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১১৪১-৬০ 
সালে আমে?বকাষ পক ত জ্ঞান ও ইত নম্যারু"ণব ক্ষোন বত গ্রাজষেট ছল, 
তার ১৩ শতাংঘই বাহরাগত 1 ১৯৭ ৫৮ সালে একই ক্ষেত্রে বাহরাগতের হার 
দাঁড়ায় ৭৩ শতাংশ, ১৯৬৭-৬% সালে ৯ ৬ শভাংশ এবং ১৯৬৭-১১৬৯ সালেও 
১৬ শতাংশ । তেমন ১০০ সালে আামোরবার় যত মেভিকাল গ্রাঙ্জুয়েটকে 
প্রথম লাই?সম্স দেওয়া হয়েছিল ভার ৫১৯ শতাংশ ছিল বাহরাগত । ১৯১৬৮ 
সালে সেখানে বাহরাগতের হার বদ্ধ পেষে ২২৪ শতাংশে পেশীছায় । 

ওকলাহামা বিষববিদাল:য়র অধ্যাপক কেলী এম-ওয়েস্ট হিসাব কষে বলেছেন 
যে আমেরিকায় ঝাহরাগত ডাক্তারদের স্থলে নিজস্ব ডান্তার নিয়োগ করতে হলে 
€ বছরে গড়ে ১২০০ ) কমপক্ষে আরও ১২ টি নতুন মেডিক্যাল স্কুল খুলতে 


১৭৮ 


হবে। তিন আরও বলেছেন ধে বাহরাগত ডাস্তারদের কাছ থেকে আমেরিকা 
প্রতি বর যে “বৈদোৌশক সাহায্য” লাভ করে তার মূল্য বিদেশে প্রদত্ত মার্কিন 
মোঁডক্যাল সাহাযোর ( সরকারী ও বে-সরকারা ) চেয়ে অনেক বেশণ। 

বাপারটা খুবই সব্ূল । আমোরকা তার প্রয়োজনানৃগ সুদক্ষ জনশান্ত তৈরীর 
জন্য অর্থ ব্যয় করবে না। তার বদলে অন্য দেশের উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন জনশস্তি 
ভাঁগয়ে আনবে এবং সেটা আনবে প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে : 
ভার ফলে সংমলস্ট উন্নঘনশশল দেশগুলো ষে বিরাট ক্ষাতর সম্মুখীন হবে । 
তাতে আমোরকার কোন মাথাব্যথা নেই । 

বৃটিশ লর্ড সভায় ভাষণ দেবার সময় লর্ড বাউডেন বষয়টি অতি চমংকার 
ভাবে ব্যাখা করেছেন ঃ “তার অথ দাঁড়াচ্ছে এই যে আমোঁরকা যাতে চাঁদে 
মান.ষ পাঠাতে পাবে, তার জন্য ভারতের ক্ষেত খামার অনাবাদগ পড়ে থাকবে 1” 
( দি ব্রেন ড্রেন, ডব্লউ আডানস সম্পাদিত ) 


এর আর একটা দিকও আছে । উন্নয়নশীল দেশগুলোয় আমেরিকার মত্ত 
দেশ অথবা আন্তর্দেশীয় কোম্পানী অনেক সময় সহযোগিতামূলক গবেষণা 
প্রক্প চালু করে ॥ ভাতে উন্নবনশগল দেশ থেকে প্রতিভাবান ব্যান্তদের বাহ্গমন 
বন্ধ থাকে বলে মনে হয় কিন্তু আসলে ঘটনাটা মোটেই সেরকম নয় । প্রকৃতপক্ষে 
উন্নত দেশগুলোর কাজে লাগবে এমন 'জীনষই শ.ধু গবেষণা করতে দেওয়া 
হয় । সেই গবেষণায় উন্নরনশখল দেশগুলোর কোন লাভ নেই । তাছাড়া 
এই ব্যবপ্থায় উদ্ধত দেশগুলো এই পত্রে গবেষণার কাজটা খুব অশ্প বায়ে 
সেরে নিতে পারে । কারণ উন্নয়নশীল দেশ'ন,লো কম-ব্যয়ের এলাকাতুন্ত 

উপর-তু, উন্নগনশীল দেশের এই ধরনের অনেক গবেষণা প্রকল্পই তাদের 
বথেম্ট ক্ষত সাধন করে । কারণ তাদের প্রাকীতিক সম্পদ লুন্ঠন করা হয় এবং 
পাঠরপাবক পারবেশ দষত করা হয় । অনেক সময় গবেষণার ফল সরাসাঁর 
উন্নয়নশীল দেশের ক্ষত সাধন করে। 

ভারতে পঞ্চম লোকসভার পাবালক একাউন্টস কমাট তাঁদের “ভারতে 
গবেষণা প্রকনেপ বৈদেশিক অংশ গ্রহণ অথবা সহযোগিতা” বিষয়ক রিপোর্টে 
বলেন, বংদশখ সংগঠনের সত্গে সহযোগিতায় ভারতে কয়েকাট গবেষণা 
প্রকজে্পের কাজ চলছে । কামাঁট তার কয়েক'ট পরাক্ষা করে আগ্রহ উদ্দীপক 
ঘটনার সন্ধান পেয়েছেন । কাঁমাটি দেখতে পান যে জেনোটক কন্ট্রোল অফ 
মামকইটোজ ইউানট প্রজের ( মশার বংশগত নিয়ন্ত্রণ ), বোম্বাই ন্যাচারাল 'হন্টি 
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সোসাইীটিতে মাইছ্রেটর বার্ড ( নানা বেশ পরিবক্রমণকারী পক্ষী) ও আব্বোভিরাস 
(বক্ষবাসী বাঁজানু) সম্বন্ধে গবেষণা, যোধপুরে শহরে ম্যালোরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য 
আঁতি 'নন্নমান্তায় স্প্রের পরাক্ষা, পম্ধনগরে মাইক্রোবায়াল জীবানৃনাশক প্রকজ্প 
এবং পশ্চিমবঙ্গ ও নারাঙ্গাওয়ালে জন হপাকিম্স বিশ্বাবদ্যালয়ের সহযোগিতায় 
পারচাঁলিত গবেষণা প্রকজ্পগুলো সবই যে একটা 'নার্দন্ট ধরণের তাতে কোন 
সন্দেহই নেই । এসবই বিদেশী গভর্ণমেস্টের কাজ এবং কোন কোন ক্ষেন্রে 
তাদের সামারক ?বভাগের কাজ (যেমন ধরুন বোম্বাই ন্যাচারাল হাট্ট্র সোসইটীর 
সঙ্গে আমোরকার ফৌজ্শ ইনাম্টটউট অফ প্যাথলাঁজর মাইগ্রেটরী এযানম্যাল 
প্যাথলজিকাল সাভের (৬/৮৩) সহযোগভা )1 ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দিয়ে 
এরা মৌলিক গবেষণার কাজ কারয়ে 'নচ্ছে । অনেক ক্ষেত্রে বিদেশের জন.সেবা- 
মূলক প্রাতঘ্ঠানের তরফ থেকে এদেশে গবেষণার কাজ করিয়ে নেওয়া হয় কিন্তু 
সেক্ষেত্েও দেখা গেছে, এঁ সব প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন পধায়ে সামরিক 
এজেম্পীর সক্য় ।যাগাযোগ বিদ্যমান । সন্দেহ নেই ষে এর মধ্যে অনেকগুলো 
কার্ধাক্রুম (গবেষণার ) ৃবকাশ ম.লক” এবং “মৌলিক গবেষণা” হসাবে 
চাচছত | তে এই প্রকল্পগুলো সবই জীব পাঁরবেশগত, জীবানুগত এবং 
মহামারী ব্যাধিগত । এগুলো তামাদের দেশের এবং পড়শশীদেশের নিরাপত্তা বিপন্ন 
করতে পারে । এর মধ্যে করেকাট প্রকষ্প ভারতের পক্ষে আদৌ প্রয়োজনীয় 
ক-না, তাতেও যথেম্ট সন্দেহ আছে । এই সমস্ত গবেষণালব্ধ প্রাথামক তথ্য 
রাসায়নিক, জৈব-রাসায়ানক, উাদ্ভদ নাশক এবং নাশকতা 'বরোধা যুদ্ধা বগ্রহে 
আগ্রহশশল ছিনদেশশ গভর্ণমেন্টের খুব কাজে আসতে পারে কন্তু এদেশের 
কোন মঙ্গল কববে বা 1৮ 

কছ-কান্দ আগে কলকাতার কিছু বিজ্ঞানকমা এই মে একটা 'ববাঁভ 
[দয়োছলেন যে ঠাবদেশা এজেন্সীর অর্থে পারচালিত এই সব গবেষণা প্রকঞ্প 
এদেশের মানুষ ও পাঁত্রবেশক নহন নতুন মারণাস্ম পরণক্ষার গিনি-পিগে পরিণত 
করছে । 

নয়া দিল্লীর “ন্যাশানাল হেরাল্ড*৮ পান্রকায় “জনৈক 'বিজ্ঞানকমণ”র লেখা 
একটি প্রবন্ধ ( “বিজ্ঞান ও নয়া-সাগ্লাজাবাদ” ) প্রকাশিত হয় । তাতে লেখা হয় 
“বজ্ঞানে আন্তর্জাতিক সহযেগতা একটা আকর্ষণীয় ধারণা অবশ্য অংশ 
গ্রহণকারীরা যাঁদ একই পথের পাঁথক হয় এবং যদ সকলের মান সমতুল হুয়। 
নইলে সম্পকর্টা দাঁড়ায় দাতা-গ্রহীতার মত । গ্রহীতার নিজের পছন্দ বলতে কিচ্ছু 
থাকে না। দাতা-দেশের সামাজিক লক্ষ্য আব গ্রহ?তা-দেশের সামাজিক লক্ষোর 
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মধ্যে মিল সামান্যই ৷ দাতা-দেশ জ্ঞান বৃদ্ধি ও কারগরা কৎকৌশলকে দ্বদেশের 
সামাঁজক উন্নয়নের ( তা সে স্বাস্থই হোক, কীষই হোক আর শিজ্পই হোক ) 
কাজে লাগাতে চায় । এই ধরণের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় গ্রহীতা-দেশের কি লাভ 
হবে, সেটা বিচার করে দেখবার দায়ত্ব সেই দেশের বজ্ঞানী-বৃদ্ধজশবাঁদের | 
1কদ্তু প্রায়ই দেখা যায় এই বুদ্ধিজীবীদের মগজ এমন ভাবে ধোলাই হয়ে গেছে 
যে তারা দাতা-দেশের সামাজিক লক্ষ্যকেই নিজেদেঃ দেশের লক্ষা বলে চিন্তা 
করে। বিশেষ করে ভারতবর্ষে এই ঘটনা 'নিয়তই ঘটে থাকে, কারণ, এদেশে 
বিজ্ঞানের ব্যাপারে লোকের ভাবনা চিম্তা একেবারেই প্রাথামক স্তরের ।” 

প্রবন্ধে আরও লেখা হয়, “আগামী বছরগুলোয় যখন এই সব গবেষণা 
ভারতের বিস্তীর্ণ এলাদায় ছাঁড়য়ে পড়বে তখন 09194 (কষ বিভাগ )র 
বিশেষজ্ঞরা মনে মনে এই আনন্দ নিয়ে ফিরবেন যে তারা মাঁকন ওষধ শিজ্পের 
জন্য বিরাট বাজারের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন । কারণ এই সব গবেষণার ফলে 
যেসব রাসায়ানক দুব্য প্রস্তুত হবে তার একচেটয়া মালি হবে মান ওষধ 
কোম্পানীগুলো আর এ সব রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রী হবে ভারতে ৷ এই মর্মান্তিক 
ঘটনাটা ঘটছে বৈজ্ঞ্ানক আমলাতন্দ্ের যোগসাজনে এবং সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে 
দুঃখের ঘটনা । ( ন্যাশানাল হেরাজ্ড, ১১ই ফেব্রুয়ার+, ১৯৭২ ) 

বোম্বাইয়ের “ইকনামক এণ্ড পালাটকাল উইকাঁল" ১৯৭ সালের ৮ই 
অক্লৌবর 'ল:খাঁছল, “সকল ক্ষেত্রেই গবেষণার লক্ষা ছিল জৈব-রাসায়ানক খখ্ধের 
অস্ত্রশস্বের উৎকর্ষ বিধান এবং শুদ্ধ গবেষণার নানে ভারতের এঙ্গল করার 
অজহাতেই এই গবেষণার কাজ চালানো হয়েছে » 

কে-এন-কাবরা ভার /0110081 120011017% 01 1310 10101 গ্রন্থে আর 
একাটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, “এই সব গবেবণার ফলাফল আধাউন্নত দেশের 
বিজ্ঞানীদের কাছে টপাঁসক্রেট ( একান্ত গোপনীয় ) কিনতু পেন্টাগণের তাকে 
স্থলে? সর্বদাই গড়াগাড় খায়” । 


উন্নয়নশশীদ দেশে গবেষণা জাতীয় কাজের 'বষয় আলোচনা প্রসঙ্জো ভারতাঁয় 
পার্লনমেন্টের পাবাঁলেক একাউন্টস. কামাট বিদেশের কয়েকাঁট “* সেবামলক” 
সংস্থার উদ্যোগে পারচালত কয়েকাট গবেষণার উল্লেখ করে খলেন ছে 
এই ধরণের বেশীর ভাগ “জনসেবামলক” সংস্থার সদণ দঞ্চর আমোরিকায় । 
মার্কন আন্তদেশীয় কর্পেবরেশনগৃলোর দ্বারা তৈরী? এইসব ্রান্ট ও ফাউন্ডোশব্য 
'জনলেবামূলক” লংজ্থা নামই পরিচিত । 
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মাঁক্ন “ফাউন্ডেশন ডাইরেক্র” এবং অন্যান্য প্রকাশিত দলিলের সহায়ায় 
এই প্রপঞ্চের অন্যান্য দিক বিবেচনা করার আগে ফাউন্ডেশন এবং ্রান্ট সম্পর্কে 
ফার্ডন্যাণ্ড লস্ডবার্গের মপ্তব বিবেচনা কর দেখা যেতে পারে । তাঁর বন্তবা 
হচ্ছে (176 [২1০1। 2100 1179 907961-1২107) প্রায় সকল মাঁর্কন ফাউন্ডে- 
শনেরই আবিভাব ঘর্টেছে আয়কর এবং সম্পাত্তকর আইন চালু হবার পর । 
“ফাউন্ডেশনগুলোর আয়কর তো নেইই, ক্যাপট্যাল গেইন্স্‌ ট্যা্সও ( পাঁজর 
মূলাবৃদ্ধর উপর কর ) নেই ।” 

কর রেহাইয়ের এই কৌশল ' ট্রান্ট ও ফাউন্ডেশন ) জন-সংযোগ বাবস্থাও 
কান্দে লাগিয়ে থাকে ৷ তারা ওটা দোঁখয়ে প্রচার করে ফাউন্ডেশনের মালিকরা 
মজ্ত দানবীর | লংনডবার্গ তাঁর “আমোরিকার ৬০ পারবার» গ্রন্থে বলেছেন 
ষে এই সব “দানবীররা” বেশীর ভাগই তাদের জশবনকালে তাদের মানব প্রেমের 
কোন দম্টাম্ত দেখাতে পারোৌন । তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ দাগন গুন্ডাদের 
হাতে মৌসনগান সাজয়ে কলকারখানা চালিয়েছে । 

ট্রাণ্ট এবং ফাউন্ডেশনের তৃতীয় দিক হচ্ছে যৌথ-নিয়ন্্রণ ( ০০1901816 
০০72০] )। ট্যাক্স আইনের বেড়াজালে পড়ে ষে কোন মালিক কোম্পাননর উপর 
তার ?নয়ন্্রণ হারালেও হারাতে পারে "কন্তু ট্রান্ট ও ফাউণ্ডেশন যাঁদ কোম্পানীর 
মালিক হয়, তাহলে সে ভয় থাকেনা । ট্রান্ট ও ফাউন্ডেশনের কতণ বংশান, ক্রমে 
কোম্পানীর মালিকানা বজায় রাখতে পারেন এবং তার জন্য কোন ট্যাক্স তাকে 
দতে হয় না। 

চতুথ" 1?ক হচ্ছে, ফাউন্ডেশনের মারফত তার কতণদের ক্ষমতা বেশ দ্‌ঢ 
ভাবেই ছড়িয়ে পড়ে সংস্কৃতি, শিক্ষা ( প্রচার ), বিজ্ঞান, কলা ও সামাঁজক 
আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে । তাঁদের ভানুমোদিত প্রকজ্পে তাঁরা পম্ঠপোষকতার 
ভাঁমকা দেন কিন্তু যে সব প্রকতপ তাঁদের গছন্দদই হর, সেই নব প্রকচ্গে 
কখনও করুণাবর্ষণ করেন না । “অর্থ গ্রহীতার ধ্যান ধারণা দতার পক্ষে গ্রহণ- 
স্থোগ) হওয়া চাই” ॥ ( এফ-লুম্ডবাগ) 

ল.ন্ডবার্গ বলেছেন, “কাগজপত্রে সুষ্পন্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে ট্রা্ট আর 
ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যৌথ কোম্পানীর মালকরাই গব্ষণাকার্য এবং বহু ীবষ্ব- 
বিদ্যালয়ের নাও নিষ্ধণরণে প্রভাব বম্তার করে, বিশেষ করে লোক বেছে নেওয়ার 
ক্ষেত্রে । ফাউন্ডেশনগুলো পদাথ বিজ্ঞানের গোঁড়া সমর্থক । কারণ সেক্ষেত্রে 
গবেষণার ফলাফল যৌথ কোম্পানীতে বহু মুনাফাজনক কাজে প্রয়োগ করা 
ঘায়। সযত্ব বিশ্লেষণে এটাই দেখা গেছে যে অন্যান্য সামাজিক শহ্খলায় তারা 
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পাশ্ডিত্যের বাহ্যাড়*্বর বজায় রাখবার জন্য তাদের প্রভাব বিস্তার করে। 
সস্ধোগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে অন্যান্য সামাজক শঙ্খলাগুলো 
কার্ধত শন্গর্ভ, অথবা আত্মপ্রচার'্লক । 

অন্প কথায় বলা ধায় যে, “ফাউন্ডেশনের মধ্য 1দয়ে যাত্রা সুরু করে তারা 
এক ডলারে অনে5 বেশন রাস্তা এগয়ে যেতে পারে এবং তদ্দহারা তাদের বহু 
ডলারের সাশ্রয় হয় ।” 

১৯১৬৪ সালে রাসেল সেজ ফাউন্ডেশন একাঁট “ফাউ'স্ডশন ডাইরেইর” 
প্রকাশ করে । সেই কেতাবে দেখা যাচ্ছে যে ফাউন্ডেগনের সংখা ১৫০০০ । তার 
সেই সংখা প্রাত বছবই তেড়ে ঢচলছু। ১৯৬৭ সালে ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী 
সেপ্টার (নউইয়ক) ৬৮০৩1ট ফাউ ন্ডণনের একাঁট তা'লকা 'দয়ে বলে ষে তাদের 
সম্পার্তর মোট পারমাণ ২০ শবাপয়ন (১৯ বালয়ন-১০০ কোট ) ডলার । 

ফাউস্ঙ৬শন ডাইরেন্উরীর হিসাব অনুনুন্বায়ী ১৩:ট ফাউন্ডেশনকে নেতৃদ্থানয় 
বলে বর্ণনা করা যায় । পেগুলো হচেহ ঃ ফেড ফাউডেখন (৩৩২ কোটি 
ডলার ), রকেফেলার ফাউন্ডেশন (৬৩ কোটি ২০ দক্ষ ডলার ), ডিউট৯ এনডাউ- 
মেন্ট (৪4 কোট ৮০ লক্ষ ডলার ), জন এ হাটফেড ফাউ শন (৩৬ কোট 
ডলার ), ড।'ব্রউ-কে-কেলগ ফউন্ডেখন (৩১ কোটি ডপার), কাণেণগ 
কর্পোরেশন (২৬ কোট ডলার ), আলফেড পি স্পোয়ান ফ।উন্ডেশন (২২ কোটি 
৩০ লক্ষ ডপার ), মাড় ফাউন্ডেশন (১৮ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ), রক্েফেপার 
ব্রাদার্স ফান্ড (১৫ তো ২০ লক্ষ ডলার), লিল এনডাউ.মন্ট ইনকে 
। ১৫ কোটি ১০ লক্ষ ডলার ), পিউ মেমোিয়াল ফান্ড (১৩ কোট ৫০ লক্ষ 
ডলার )1 ডানফোর্থ ফাউন্ডেণন (১৯২০দট ৬০ লক্ষ ডলার ), কমনওয়েলথ 
ফান্ড (১২ কোট ৫০ লক্ষ ডলার )। 

রাইট প্যটনান মাকনি দ্রষ্ট ও ফাউ ্ডণনগুলোর 'কুয়াকলাপ সম্বন্ধে 
(বস্তা রত তদন্ত করোছলেন । রকেফেলার ফউ-ডণন সম্বন্ধে তাঁর কু বন্তব্য 
নে দেওয়া হচেহ ৪-- 

“১৯৬০ সালের শেষাশোঁধ রকেফেলার 'নয়ান্্ত ৭'ট ফাউন্ডেশন ?ছল নিউ 
জাস্র ম্টাস্ডা অয়ল কোম্পানীর ৭৮৯১৫৬৭ট শেয়ারের মালিক । তখন 
তার বাজার দর ছিল ৩২-৯৪৬১১০ ডর । এই সময়ে এই একই দাঁট 
ফাউাণ্ডশন সোকোনী মবিল অয়েল কোম্পানীর ২৩৬১০৭৭০ ডলার মূল্যের 
শোয়ারে ও মালিক ছিল । দুট রকেফেলার ফাউন্ডেশন কণ্টিনেপ্টল অয়েলের 
৩০৬০১৩ শেয়ারেরও মালক ছিল। তখন তার বাজার দর ১৭০৬০২২৪ ডলার 
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€ এর মধ্যে খোদ রকেফেলার ফাউন্ডেশন [ছিল ১৬৭২৬০০০ ডলার মুল্যের 
৩০০০০০ শেয়ারের মালিক )। চারাঁট রকেফেলার ফাউন্ডেগন ছিল ইন্ডিগ্নানার 
হ্টান্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর ৫&৯৭৩৬৯১৯১ ডলার মূল্যের ১৬৭২৫০০০ শেয়ারের 

-মালিক । খোদ রকেফেলার ফাউন্ডেশন ইউনিয়ন ট্যাঙ্ক কার কোম্পানীর 
৩১০০০০০ ডলার মুল্যের ১০০০০০ শেয়ারের মালিক 'ছিল। 

“জ্টান্ডাড অয়েল কোম্পান" (নিউ জা্স ) ধাঁদ তার প্রাতঘ্বন্দবী কোম্পান"- 
গুলোর মালিকানায় ভাগ বসাতে চাইত, তাহলে সে প্রাতষে।গিতা বাতিলের 
দিকেই ঝশুকত এবং মনোপলির দিকেই অগ্রসর হত” । লেক্ষেত্রে বিচার 'বিভাগ 
তার বিরুদ্ধে তদন্ত সুরু করতেন । 

“কন্তু সেটা এড়াবার কৌশল অবলম্বন করে ( রকেফেলার ফাউন্ডেশনের 
মালকনা দোঁখয়ে ) কার্ধত ন্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়ামই ( নিউ জার্স) কান্টনেন্টাল 
অয়েল, ওাহও অয়ল, জ্ট্যান্ডণড় অযেল কোম্পানী ( ইশ্ডিয়ানা ) ইত্যাঁদর প্রচুর 
শেয়ারের মালিকানা নিয়ে বসে আছ । ফোর্ড ফাউন্ডেশন সম্পকে প্যাটমানের 
আরও একাঁট বন্তব্য নীচ উদ্ধৃত করা হচ্ছে ই 

“১১৬১ সালে যখন বৈদেশিছ লেন-দেনে সঙ্কট দেখা দেয়, তখন ফোড' 
ফাউন্ডেশন ৩ কোট ৩০ লক্ষ ডলার ভিন দেশে খণ দেয় । তার অর্থ দাঁড়ায় 
এই যে সরকারী ভরতুকীর টাকা সরকারগ 'নয়ন্তূণ বাইরে গিয়ে স্রকারা 
নশীতর বিরুদ্ধে কাজ করেছে । ১৯৬২ সালের ১৭ই মে অর্থদপ্তরের মন্াী ।ডলন 
এই মমে-সতকবাণণ উচ্চারণ করন £ষ আমেঁরধার মূলধনের বাজারে ইউরোপা য় 
খাণপত্রের ক্রমবর্ধমান জোয়ারের ফলে ডলারের মূল্য বজায় রাখার সকল সরকার? 
প্রচেষ্টা বাথ' হতে বসেছে । ফোর্ড ফাউন্ডেখনের ধণ দানের ফলেই এই ভাবে 
আমোরক্চার মূলধনের বাজার থেকে ডলার বের গিষে পেশীছোচ্ছল জানস, 
বেলাজগ্নাম ও কানাডার মত 1শজ্পোল্লত দেশগ লোয় । 

'"1বদেশ৷ কপোরেশনগনলোকে ফোর্ড ফাউন্ডেশন খণ দেওয়ার ফলে এক 
বিদ্রাম্তকর পারাস্থীতব স্]ণ্ট হয়। ন্সামাদের গভণগেন্ট 1বদেশে ডলার 
সাগ্রয়ের জন্য সৌনক পারিবারদের দেশে 'ফারয়ে আনে ! তা সত্বেও ফোড 
ফাউন্ডেশন ১৯৬১ সালে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার রপ্তাংন করে । ১৯৬০ সালেও 
ফোর্ড মোটর কোম্প।ন' বৃটিশ ফোর শেয়ারের সংখ্যালঘ অংশ রুয়ের জঙ্ঃ 
৩৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার রগ্তান করে অথচ এ শেয়ার তাদেরই নিরন্ঝণে 
ছিল। 

“ফল দাঁড়ালো এই যে সোনক পারবারগুলোকে দেশে 'ফারষ়ে এনে ষে 
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ডলার আমরা বাঁচালাম, সেটা ফোর্ড ফাউন্ডেশন এবং ফোর্ড মোটর আবার 
বিদেশে পাঠিয়ে দিল । ভাগ্যের পাঁরহাস এই যে, ফোর্ড ফাউন্ডেশন করদাতাদের 
ভরতুকা নিয়ে ( ট]াক ছাড়) তাদের কাজ কারবার চাঁলয়ে থাকে ।” 

মজা এই বে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আঁস্তত্ব না থাকলে ফোর্ডের প্রত্যেকটি 
ডলার উত্তরাধকার কর হিসাবে সরকারী তহবিলে চলে যেতো এবং প্রতোকটি 
করদাতার কর-ভার হাস পেতো । 

রাইট প্যাটম্যান ছলেন আমোরকার প্রাতাঁনাধ সভার ক্ষু্রু ব্যবসা বষয়ণ 
কঁমাটর চেয়ারম্যান । তাঁর তদম্তে ট্রা্ট এবং ফাউন্ডেশনগুলোর কার্ধকলাপ 
ফাঁস হয়ে যায় । তদন্তের পর পাটম্যান এই 'সম্ধ।ম্তে আসেন ষে ফাউন্ডেশন 
গঠন করে নিষ্নালখিত কাজগুলো করা যায় £-_ 

১। সম্পাঁত্তর উপর নিয়ন্্রণ সুরক্ষণ । 

২। দাতা নানাভাবে সম্পান্তর নানাবধ সুযোগ সুবধা আদায় করে 
নিতে পারেন £ 

(ক) ফাউন্ডেশনের প্রশাসানক ব্যবস্থা নিদেশি করে দিতে পারেন 7 

(খ) ফাউন্ডেশনের লঞ্নীর উপর 'নয়ম্ত চালু রাখতে গাবেন ) 

(গ) ফাউন্ডেশনের পাঁরচালক হিসাবে আত্ম খুদের নিয়োগ করতে 
পারেন 

(ঘ) ফাউন্ডেশনে সম্পান্ত ঝধক রেখে অপ সম্পান্ত ক্লয় করতে পারেন, 
অবশ্য তাতে ঘাঁদ ফাউণ্ডেশনেস উদ্দেশ্যের কোন ব্যাথাত না ঘটে । টাক- 
ছাড়ের ফলে উদ-ত্ত অর্থ মূলধনে রূপান্তরিত করে ফাউন্ডেশনের তহাবল 
বাম্ধ করতে পালেন। 

৩। ফাউন্ডেশনের আয় দাতা তার পরিবারের মধ্যেই রেখে দিতে পাখেন । 

৪1 পারবারিক ফ।উণ্ডেশন দাতার কারবারে 'নয্দস্ত কমচারীকে সাহায্য 
[দিতে পারেন। 2 

& | বাবসায়ের নতুন কোন উদ্যোগে টাকার অভাব হবেনা-এই রকম 
এটা গ্যারা'ন্ট ফাউন্ডেশন পদ্ধাতর মধ্য 'দিয়ে পাওয়া যেতে পারে। 

৬। কোন ট্রান্ট এবং কোন দাতব্য ফাউন্ডশন খন ধীরে ধীরে কোন 
সম্পান্তর আয় কোন ফাউন্ডেশনকে প্রদান করে, তখন সেই সম্পাত্তর আয় 
প্রকাশ না করলেও চলে । 

গ) গ্ান্ভাবেও ২০ শতাংশ ( বতর্মানে €০ শতাংশ ) দাতবা-ছাড় 
( ট্যান্জে ) পাওয়া ঘেতে পারে £ 


চু 
চা খু 


(ক) যে সম্পার্তর প্রকৃত দাম খাতা-পন্পলের দামের চেয়ে অনেক বেড়ে 
গেছে, সেই সম্পাত্ত কোন ফাউণ্ডেশনকে দান করলে বাড়তি-দামের লাভের উপর 
ট্যাক্স এড়ানো ঘায় ; 

(খ) ফাউণ্ডেশনকে টাকা দান করলে দান-খয়রাতি বাবদ ট্যাক্স-ছাড় 
পাওয়া যায়, 

(গ) মূল্যবান স্থাবর সম্পান্তি, ব্যয়বহুল জাঁমদারী, ঘরবাড়ব, 1শল্পকলার 
দামী দামী অবদান এবং সকল ধরনের মূল্যবান সংগ্রহ বাল করে দেওয়া যায় । 


ফার্ডন্যান্স লুণ্ডবার্ণ বলেছেন, বেউ কেউ সন্দেহ করেন যে এই ফাউন্ডে- 
শনগুলে। আধা সরকারী গোয়েন্দা এজেন্সী । বিজ্ঞান সাধনার মর্ধাদা নিয়ে এই 
ফাউণ্ডেশনগুলো পররাস্ট্র দপ্তরের হয়ে গোয়েন্দাগার করে থাকে । আতি সম্প্রাতি 
প্রকাশ পেয়েছে যে ফাউন্ডেশন ও বদ্ববিদ্যালযগুলো ব্যাপকভাবে সি-আই-এর 
সাড়াল হিসাবে কাঞ্জ করে ।৮ 

আন্তেশীয় কোম্পানীগুলো যে ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন গঠন করেছে, সেগুলো 
পান-ধ্যানের ব্যাপার মোটেই নয়। আসলে সেগ.লো হচ্ছে আম্তদেশীয় 
'কাম্পানটগুলোর আরও টাকা কামাবার এবং গনজেদের মগ্ত দানবীর হিসাবে 
প্রচার করার কৌশল মান্ন ! 

ফাঁডন্যা্ড লুন্ডবাগগ ওরেলীয় নিউস্পীক” (নব-্বাক ) কায়দায় 
বলেছেন, “এই নব-বাক ব্যবস্থায় কামিউীনজমের হাত থেকে আত্মরক্ষার অথ 
ভিয়েতনাম অথবা ডোমনিকান রিপাবালকের উপর আব্ুমণ ; আত্মরক্ষার মানে 
আক্রমণ | দেশপ্রেমের অর্থ অপবের দৈহিক ক্ষাত সাধন, ম.দ্রাম্ফীতর অথ 
পমুদ্ধি, বিরাটত্বের ভথ মহত্ব এবং সম্পাত্তর অর্থ দানধ্যান 1% 


ভালভাবে পরীন্ষণ কালেই দেখা যাবে যে ভারতসহ উন্নয়নশঈীল দেশগুলোর 
এষ সণ গত্ষেণ। প্রকন্েপ কাজ চলছে, সেগুলোর উদ্যোঙ্কা এবং আর্ক সাহায্য- 
[তা হচ্ছে 'বাঁভন্ন ফাউণ্ডেশন ও ট্রাস্ট ( যাঁদ না সেগুলে। দেশী গভর্ণমেন্টের 
উদ্যোগে ও টাকায় পরিচালিত হয় ) এবং সেই সব ট্রস্ট ও ফাউন্ডেশন আন্ত- 
দেশীয় ক্পোরেশনের দ্বারা নিয়ান্নত । উন্নয়নশখল দেশের প্রাতভাবঝন ব্যান্তরা 
এই সব প্রকজেপ কাজ করে [বজ্ঞন ও কারিগরীর অগ্রগতিতে সহায়তা করছেন 
কিন্তু তাঁদের মূল্যবান সব অবদানের পুরো মালিকানা ভোগ করছে আম্দদেশিীয় 
কর্পোরেশনগুলো । 
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উপরস্তু এই সব গবেষণা প্রকক্পে যে সব জানষ নিয়ে গবেষণা হয়, তার 
সঙ্গ উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোন সম্পক" নেই ; সে সব উন্নত দেশের, বিশেষ 
করে আশ্তদেশীয় কপ্পোরেণনগুলোর নিজেদের স্বার্থের ব্যাপার ৷ উন্নয়নশীল 
দেশের আত প্রাতিভাবান ব্যান্তরা গবেষণা করে যে ফল পেলেন, তা ভোগ করবে 
আন্তর্দেশনয় কোম্পানী । এও এক ধরনের মগজ পাচারের ঘটনা ॥ বিজ্ঞনীরা 
দেশ থেকে নড়ছেন না, অথচ তাঁদের গবেষণার ফল ভোগ করছে ভিনদেশের 
কারবারারা । 

উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলের উপর আম্তর্দেশীয় 
কোম্পানীগুলো একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এবং পরে সেই কারিগরী 
কুৎকৌশলই অত্যাধক মূল্যে উন্নয়নশখল দেশে বিক্রয় করে । লুই টার্ণার, তাঁর 
7101002170081 0010080155 4১10 [তি এ ০1৫ গ্রন্থে বলেছেন 
যে আমোরকায় বিদেশ থেকে আয়ের দহ প্রধান সূত্র হচ্ছে বিদেশে লঙ্নীকৃত 
মপধনের মুনাফা ( লোৌনিন এটাকে কুঁসদজখবণ রাস্ট্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন) 
এবং কারিগরী কুৎকৌশলের উপর রয়াল2ট | টার্ণার হিসাব কষে দৌখয়েছিলেন 
১৯৭ সালে সারা দু'নয়ার কাছ থেকে ডিভিডেন্ড, ফি এবং রয়ালাট বাবদ 
শআমোরকার প্রাপ) দাঁড়য়েছিল ১৭ বিলিয়ন ডলার । এর বেশীর ভাগটাই 
দিয়োছিল উন্নয়নশখল দেশগুলো । 

আহ্কট্যাড (700740 ) সদর দপ্তর মগজ পাচারের প্রপঞ্চকে মূলত 
কারিগরী কুংকৌশলের উল্টোগাঁত আখ্য। 'দিয়ে বলেছেন, “এই পদ্ধাততে 
কারিগরী বিদ্যায় পশ্চাংপদ দরিদ্র দেশগুলো তাদের কারগরণ সম্পদের একটা 
বড় অংশ প্রাত বছর পাঠয়ে 'দচ্ছে সে সব ন্গ দেশে যাদের কারস দক্ষতা 
আনেক বেশী” । এই গ্রপণ্থ সেই পুরোনো মেট্রেপলটান-উপানিবেশিক 
সম্পকেরিই আর এক রূপ । আন্তঙ্জণাতিক পেটেম্টের অন্যায় ব্যবস্থার ফলে 
উন্নয়নশখল দেশগুলো ভাদের 'বিদ্যা-ব্যাদ্ধ ও প্রাতিভা অ্তদেশীয় কোম্পানী 
গুলোর মুনাফার পদপ্রান্তে নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছে । 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত কারিগর ক্ুগকৌশলের 
আন্তজণাঁতক বাজারেও কা'রগরী 'ব্দায় পশ্চাংপদ দেশগুলো পড়ে পড়ে মার 
থাচ্ছে। অথচ তাদেরই মাথায় কঠাল ভেঙ্গে ( অর্থাৎ তাদের দেশের উচ্চ 
প্রুতিভাসম্পন্ন ব্যন্তদের গবেষণার ফল আত্মসাং করে ) ধন? দেশের একচে:টয়া 
কারবাররা ফুলে ফে'পে ঢোল হয়ে উঠছে । 

কে-এন-কানরা তার “0১০01101591 260110105 2150 91917) 10781” গুদে 
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বলেছেন, “আজ ওপাঁনবোশক এীতহ্যের উত্তরাধকারীরা ( অথবা আম্তর্দেশীয় 
কোম্পানী? ) বাস্তব পণ্যের উপর একটা স্পর্শাতনত নতুন পণ্যও বেচতে সুর 
করেছে । সেটা হল 070৬-1)০% ( কৃংকৌশল )। উপানবেশ এলাকা থেকে 
এখন তারা কাঁচামালের সঙ্জো টানছে উচ্চগুণসম্পন্ন বৈজ্ঞাঁনক ও কারিগর 
জনশান্ত । কাঠ-কাটা আর জল-তোলার কাঞ্জ আর নেই । তার বদলে উল্লত 
বাজার-অর্থনগাঁতর গবেষণা সংস্থায় কাজ করার জনা উন্নয়নশনল দেশগুলো 
থেকে স্রোতের মত আসতে সুরু করেছে গ্রাজুয়েট আর 1প-এইচ-ডর দল ।” 

ঘটনাটা ঘটে ঠিক এই ভাবে £ আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলো ষে মূলধন 
রগ্তান করে তাঁর অঙ্গ 1হসাবে রপ্তানি হয় তাদের কারগর কৎকৌশল , এটাকে 
কুংকৌশলের ওউপানবোশকতা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এই রপ্তানি 
থেকে যে আয় হয় তাতে আমোরকার মত দেশগুলো হয়ে দাঁড়ায় কুসীদজীবাঁ 
দেশ, ছ্বিতীয়ত এই সব কারগরী কৃংকৌশল বেশনর ভাগ ক্ষেত্রেই উন্নয়নশীল 
দেশের পক্ষে অনপব্স্ত অথচ এগুলোর জন্য ?বরাট মূল্য আদায় করে নেওয়া 
হয় । ফলটা দাঁড়ায় এই যে উন্রয়নশীল দেশগুলো এর জনা ক্রমেই আরও বেশী 
করে পরনিভ'র হয়ে পড়ে । মগজ পাচারের প্রপণ্চ উন্নয়নশখল বেশগুলো যথাযথ 
কারগরী কৃৎকৌশল ক্লয় করার ক্ষমতা এবং আমদানগকৃত কৃংকৌশল আত্মস্থ 
করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয় । 

1ভ-গাই-লোনিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বানা উপাঁনবেশের শোষণকে “ষাঁড়ের 
চামড়া দু'বার ছাড়ানে” বলে বর্ণনা করেছেন । এতমানে নয়া গুপনিবেশিক 
শোধণকে ষাঁড়ের চামড়া চার বার ছাড়ানো বলে ব্যাখ্যা করা যায় । 
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হাদশ অধ্যায় 


ভারতীয় অভিজ্ঞত। 


পাঁরবঞ্*পনা প্রাক্রয়ার আবর্ভাবের সঙ্গে ভারতে বদেশী প'হাজ ও প্রবুক্তি- 
দার প্রবাহ শুরু হয় । আজ তা নতুন আকৃতি ও বিস্তার লাভ করেছে । 
পশুজ ও প্রযাস্তীবদ্যা আমদানীর সবচেয়ে চালু রাস্তাটি হলো বাস্তগত 
উদ্যোগের ক্ষেত্রে দেশী সংজ্থার সঙ্গে বিদেশী সংস্থার সহযোগিতা । এই 
সহযোগিতা থেকে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়ে থাকে 'বদেশী ফার্সগুলো, 
সহযোগতাকারী ভারতীয় ফার্মগুলোর ভাগো শুধু জোটে লাভের ক্ষদকুখড়ে। । 
সামাগ্রকভাবে দেশের ভাগ্যে খুব একটা কছু জোটে না, বরং দেশজ প্রষান্ত- 
ধবদা ববককাশে এই সহযোগিতা বিরুপ প্রভাব ফেলে থাকে । 

বে'শর ভাগ ক্ষেত্রেই সহযোগিতা হয়ে থাকে বান্তমালিকানাধীন বিদেশী 
সংপ্থা এবং অনুরূপ ভাবতী্প সংস্থার মধ্যে । পুজি ও প্রষ্যান্তাবিদ্যা আমদানীও 
প্রধানত হয়ে থাকে আন্তদেশীয় কর্পোরেশনের সন্ত থেকে । 

ইশ্টারন্যাণনাল ফেনা অব প্রাইভেট ফরেন ক্যাঁপট্যাল-এ জাতিসংঘ 
বলছে,.".“বৈদৌশক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করছে এমন বেশ কয়েকটি দেশ থেকে 
চোরা পথে প*ুজি পাচার হয়ে বায়, ধা কোনোক্রমেই তুচ্ছ করার মতো নয় এবং 
প্রায়শ পরোক্ষ রাস্তায় দণর্ঘমেয়াদশী লগ্ন? বক্তায় রাখতে সাহায্য করে 1” 

কে. কে. সূব্রাঞ্ধীনয়ান তাঁর “ইমপোর্ট অব ক্যাঁপট্যাল আ্যান্ড টেকনোলাজ" 
গ্রম্থে বলেছেন, সহযোগতা যাঁদও ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তব একে 
দ্ঘরে একটা ঢাকঢাক গুড়গুড় ভাব রয়ে গেছে এবং এব্যাপারে কোনো বিস্তৃত 
তথ্যপাঁরসংখ্যানও পাওয়া যায়না ৷ তাঁর অনুসম্ধানের সময় তিনি দেখোছলেন, 
সহযোগিতা চান্তগুলোকে গোপন দলিল হসেবে গণ্য করা হয় এবং সংযোগণী 
সংস্থাগুলো সচরাচর মুখ খুলতে চায় না। 

আন্তজাতিক লণ্নীর প্রবাহকে সাধারণত উৎপাদিবা শান্তর স্থানান্তর 
ণহসেবে গণ্য করা হয় ৷ মনে করা হয়, এটি হলো বৃষ্ধর ইন্জিন । কি্তু 
বাভন্ন উন্নত দেশে এ-নিয়ে ষে-সব গবেষণা করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে 
পশ্দীজ গঠনের ব্যাপারে বৈদেশিক ল'নীর তাৎপর্য যৎসামান্য । মাগের একটি 


১৮০ 


অধ্যায়ে এ-বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি । এর প্রকৃষ্ট দঞ্টান্ত জাপান । 
আমাদের আলোচনায় আমরা আগেই দৌঁখয়েছি যে, পঁীজবাদী দুনিয়ায় 
জাপানের বাদ্ধর হার সর্বোচ্চ কারণ জাপানে বৈদেশিক লগ্নণীর পাঁরমাণ 
সর্বনদ্ন। 

১৯৬৭ সালের মার্চ মাস পরন্ত ভারতে মোট বৈদেশিক লগ্নীর পাঁরিমাণ 
ছিল ১২৩০ ৬ কোটি টাকা, এর মধ্যে ৯০১ কোট টাকা এসেছে প্রইভেট 
( অর্থাৎ ট্রান্সন্যাশনাল ) সনত্র থেকে, সরকার উৎস থেকে এসেছে ২৫০৫ কোট 
টাকা । কাজেই মোটের ৭৯৬৪ শতাংশেরই উৎস হলো ট্রান্সন্যাশনাল (রিজার্ভ 
ব্যাক অব ইন্ডিয়ার হিসেব অনুযায়ী )। ভারতের ব্যান্তমালিকানাধীন ক্ষেন্রে 
আন্তরেশীয় কপ্ণেরেশন বানয়োগ করেছে ১ এ-ছাড়া 10310, 4১110 ইত্যাদ 
আন্তজাঁতক সংস্থাগুলোও এ-দেশের প্রাইভেট সেকটারের বিকাশে সহযোগিতা 
করার জন্য যথেন্ট উৎসাহ দেখিয়েছে ॥ 

শরজভ বাতক অব হীন্ডয়ার নরীক্ষা থেকে আরও একট তথ] জানা 
যাচ্ছে । এ-জাতীয় মোট বৈদেশিক 'বানয়োগের অর্ধেকটাই হলো সেইসব 
কোম্পানির মুনাফার প.নার্বীনয়োগ। প্রকৃত পণ্চজ আসছে খুবই কম। 
১৯৬৬-৬৭ সালে দেশে এসোছল মোট ৩৫১০ কোট টাকা ; দেশ থেকে বোরয়ে 
1গয়েছিল মোট ১১৬% কোটি টাকা, অর্থাৎ দেশে আসা মোট অর্থের পরিমাণ 
২৩৪৫ কোটি টাকা (২31 নরীক্ষা )। 

ইন্টারন্যাশনাল ফেনা জব প্রাইভেট ব্যা?পট্যাল” সংক্রান্ত জাতিসংঘের প্রাতি- 
বেদনে দেখা গেছে যে, নতুন বনিয়োগে গাঁটের পয়সা লাগোন । চালু ব্যবসায়ের 
অন্যায় লাভ থেকেই নয়া বানয়োগের প্রায় তিন-চতুথণংশ হাসিল হয়েছে । 


ভারতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকম্পশাকালে প্রাইভেট বৈদোশক লগ্নীর ৬০ 
শতাংশ বাদ্ধর হদিশ এ-থেকে মিল-ত পারে। নতুন লগ্নীর পারমাণ ছিল মান 
8০ শতাংণ ।-(কে- কে” সব্রাঙ্গ নয়ান)। তান এ-ও 1সদ্ধাম্ত করেছেন, পশাজ 
গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং বৈদৌশক মুদ্রার অস্যাবধে দূর করতে প্রাইভেট 
বৈদেশিক লগনীর ভ্ামকা নিতান্তই নগণ)? 

ভারতের এবং অনান্ত বৈদেশিক প্রাইভেট 'বাঁনয়োগের চারটি রূপ £ 
(ক) আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের একটি শাখা গড়ে তোল।, (খ) একাটি অধস্তন 
শাখা গড়ে তোল।, (গ) একক-বৈদোশক-উদ্যোগম.লক অধস্তন সংস্থা, এবং 
(ঘ) ভারতীয় সংস্থার সঞ্চগে সহযোগতা । চতুর্থ রূপাঁটি ভারতে থাকার কারণ, 
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বৈদেশিক মালিকানাধীন কোম্পানির পুরোপ্নীর 'নয়ম্্রণাধীনে কোনো অধস্তন 
সংস্থা থাকতে না-দেওয়ার সরকার নীতি । কিছ কিছ ব্যতিক্রম আছে । আর 
সেই ব্যাত্কিমের সূত্রে বেশ কয়েকাঁট ব্রিটিশ ও মার্কিন খ্ন্সন্যাশনাল সুবিধা 
ভোগ করছে । যাঁদ মনে করা হয় আম্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের চাপেই এই 
সব ব্যাতিক্রম রেখে দেয়া হয়েছে, তাহলে তা খুব অযৌন্তক হবে না। 

বেশ কয়েকটি একক-বৈদেশিক-উদ্যোগমূলক-অধস্তন সংস্থা পরবত+কালে 
যৌথ উদ্যাগে নিজেদের রূপান্তরিত করেছে । এর প্রধান করণ এ ধরণের 
সংস্থার বিরুদ্ধে কনবর্ধমান ভারতায় জনমতের চাপ । 

ভারতবাসী মানেই বেশ ভাংলা করেই জানেন, প্রাক্‌-স্বাধীনতা আমলে 
বৈদোশক লগ্নীর অর্থ ছিল একটাই, তা হলো দেশের শিঙ্পায়বের সমৃহ 
সর্বনাশ | দুই দশকে (১৯৪৮ থেকে ১৯৬৮ ) ভারতের বৈদোশক লণ্নীর 
চাঁরত্রিক ধাঁচ আমূল পাঁরবর্তনের কোনো ইত্গিত নেই । এই দুই দশকে, 
বৈদোশক বিনিয়োগ সম্পর্কে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক যে সমণক্ষা চা'লয়োছল 
তাতে দেখা গেছে ধাঁচটা সেই ওপানবেশকই থেকে গেছে । আধানক পম্ধাততে 
নির্মাণের কোনো বাপারই সেখানে প্রায় ছিল না। শিজ্পের চেয়ে খাণিজা 
1িকাশকে ঘিবেই চিন্তাভাবনা চলত । 

পরবতাঁকালে সরকার বৈদে'শক মন্দ্রা সঞ্চয়ের উপর জোর দল এবং 
সেজন্য ভোগাপণ্য ও অন্যান্য তৈরী সামগ্রী আনদানীর উপর বাধানষেধ 
আরোপ করল, ফলে আন্তর্দেশণ পশুজ নিম্ণণের (772100801000 ) 
কাজে লাগানো হলো ॥ তবে তারা প্রধানত ভোগ পণ্য উৎপাদনে মন দিল । 

সরকার ই: ফস্ট্রাকচার (পাঁরবহন, জল 'বিদাৎ ইত্ঞাঁদ ব্যবস্থা ) গড়ে 
তুলল, এবং তৌঁর হলো শুক প্রাচীর ; ঘরোক। বাজে 'বাঁন'য়াগ, যা সংরাক্ষিত, 
অত্যন্ত লভজনক হয় উঠল । তারপর সরহ্গার তার নতি আরো উদার করল, 
নানা রকম কণ্সেশন দেবারও ব্যবস্থা হলো । ফলে, নির্মাণের (0407000010- 
1170) ক্ষেত্র ট্রা'সন্যাশনালের লগ্নীও কিছুটা বেড়ে গেল । এইভাবে, ১৯৭০ 
সালের মধোই দেখা গেল, ভারতে আন্তদেশীয় লগ্নীর পরমাণ দাঁড়াল ১৬৪০৯ 
কে।টি টা এবং ১৯৭৪ সালে ১৯৭৩০ কোটি টাকা । 

ওথাদ্পি ভারতে দ্রাম্সন্যাশনালের লগ্ননর ধাঁচ এবং চারঘ্র মূলত সেই একই 
রয়ে গেল । ?নমণণের ক্ষেত্রে দ্রান্সন্যাশনালের লগ্নী পছন্দসই দ্রব্য বিশেষ করে 
খাদ্য ও সুরা প্রপ্তুত করার মধোই সীমাবদ্ধ রইল । দেখা গেল, এ-ক্ষেত্রেও 
আন্তদেশীয় কর্পেরেশনেরই আঁধপত্য বিরাজিত । পাঁরবহনের ক্ষেন্রে 
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প্রয়োজনায় ষন্তপাত [নর্মাণের ব্যাপারেও একচ্ছত্র আধিপত্য তাদেরই | এ-সব 
ষশ্মপাতির মধ্যে রয়েছে পিস্টন, ফুয়েল ইনজেকশন, স্পাক প্লান ইত্যাঁদ । 

পছন্দসই অন্যান্য যে-সব ক্ষেত্রে ট্রাম্সন্যাশনালের লপ্নী কেন্দ্রীভূত 
সেগুলো হলো, 'টিনপ্লেট, টাঙ্গস্টেন, কারাবাইড, তামা পরিশোধন, জিঙ্ক গলন, 
লৌহেতর ধাতু, বিশেষত এলমি'নয়াম । 

ভারতে এ-সব ক্ষেত্রে ট্রান্সন্যাশনাপের লগনীর চন হলো সর্বময় কর্তৃত্বের, 
সেখানে ভারতীয় সংস্থার রা-টি কাড়ার উপায় নেই । 

সম্প্রতি যে-সব ক্ষেত্রে দ্রান্সন্যাশনালের জঞ্ন সবচেয়ে বেশ পরিমাণে 
বেড়েছে তা হলো বসায়! ও তৎসংম্লষ্ট শিলা । এর মধ্যে ১৩ শতাংশই 
সরাসার লঞ্নী করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি পেটেন্ট ব্যবস্থাধীন ওষুধপন্র 
তোরির ব্যাপারেও ট্রান্সন্যাশন।ল আতমান্রায় উৎসাহ দেখাচ্ছে । 

সংক্ষেপে বলা চলে, যে-সব দ্রব্য আগে আমদানী করা হতো, এখন তা 
দেশের মধ্যেই তোর ধরা হচ্ছে; এই ঘরোয়া বাজারও ট্রান্সন্যাশনাল কহ্জা 
করে ফেলেছে, বাজারে এখন ভাদের তোর 'জনিসই একচোঁটয়া আধপত্য 
করেছে । ঘরোয়া বাজার হয়া উঠচত দেশজ সংস্থারই কমক্ষেত্ত কিন্তু দ্রান্স- 
ন্যাশনাল তাদের হাত থেকে সে-বাজার 'ছানয়ে নিয়েছে । আগে হেন জান্স 
নেই যা ভারতে আমদানী করা হতে। না। এখন সেসব ভারতেই তোর হয়ে 
বাজারে আসছে । 'কিম্তু তোর করা এবং বাজারে ছাড়া-_-এই দুই বিষয়েই, 
বলতে গেলে, নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি রয়ে গেছে সেই আম্তদেশীয় কর্পে- 
রেশনেরই হাতে । এর ফলে, উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষাতিগ্রস্ত হচ্ছে ভারতীয় সংস্থা 
তথা ভারতের 'শিজ্পায়নের স্বার্থ । 

ভারতের বাজার 'নিয়ন্তণের মধ্য দিয়ে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন উপলাম্ধ 
করল, এর ফলে একটা আন্তঃপবাঁজধাদী বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে ; বিসোধটা 
সামাজ্যবাদী প্যাজ ও ভারতীয় পশুজির মধ্যে । ফলে ট্রান্সন্যাশনাল যৌথ 
কারবারের রাস্তা নিল। কেবল ভারতে নয়, সমস্ত উন্নয়নশঈীল দেশেই ্রীন্প- 
ন্যাশনাল ইদানীং এই রকম যৌথ কারবারে লপ্নী করার পথ নিয়েছে । এর 
দারা আম্তদেশীয় কর্পোরেশন তাদের সথ্গে আজ্পান্বত দেশের দেশজ পজর 
'দবরোধ কাময়ে আনতে সমর্থ হচ্ছে । 

দিহতীয়ত, যৌথ কারবারের এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সহযোগিতা চষ্তির 
দ্বারা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগদুলো তাদের নিজস্ব শাখা ও অধস্তন সংস্থা- 
গুলো থেকে ভারত এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে নূলধনন পণা, আধ।-:তা্র 


১ 


সামগ্র ও কাঁচামাল রপ্তানশ সানিশ্চিত করতে পারে, লাভ ও রয়ালাটির ওপরেও 
এগুলো উপাঁর পাওনা এবং ট্রাম্সন্যাশনালগৃলো তা নির্মমভাবে দোহন করছে । 

কে. কে. সৃত্রার্থীনয়ান ষে সমগক্ষা করোছিলেন, তাতে দেখা গেছে যে-সব 
[বিদেশ সংস্বা ভারতে বাঁণজ্োের বদলে 'বানিয়োগ করেছে তারা কেবল টিকেই 
যায়নি, ক্ষেত্রাবশেষে তাদের 'নজেদের দেশের কোম্পানি থেকে ভারতের মোট 
ক্লয়ের পারমাণও বাড়াতে পেরেছে । 

সি. আর. ক্যারন তাঁর প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট আব্রডা গ্রন্থে বলেছেন, 
'শবদেশে কোনো যন্তসংযোজন কারখানায় ষে পশাজ্জ লগ্ন করা হয়োছিল তা 
থেকে কতটা লাভ হয়েছে তার হিমেব করাটা সবসময় ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, 
ষতটা গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই বাজারে বক্র পারমাণ কতটা রক্ষা করা যাচ্ছে 
তার হিসেবটা, কারণ, ঘরোয়া এবং বিদেশের বাজারে মোট বিক্লীর পাএমাণটাই 
হলো দেশজ কারখানায় উচ্চহার উৎপাদন ও 'ানম্নহার উৎপাদনণ ব্যয়ের 'ভীত্ত 
স্বরূপ 1৮ এই প্রস্গে আরো বলা যায়, আমেরিকা বছরে যে ১৪ শত কোটি 
ডলার ম:ুলোর £নার্মত সামগ্রী রগ্চান* করে থাকে তার চার ভাগের এক ভাগই 
পাঠিয়ে থাকে বিদেশে অবাস্থত মাঁকর্নী আন্তদেশিখয় কপেণরেশনগুলোর 
অধস্তন সংস্থাগলোত । (দু. ইউ এস ট্রেডে উইথ ফরেন আ'ফাঁলয়েটংস 
ভাব ইউ এস কম্পা নিজ” £ এস. ফাইজার এবং এফ. কাটলার ) 

তৃতীয়ত, যাঁদ ঘরোয়া জপ্নকারীদের সহযোগী করা যায় তাহলে আন্ত- 
দেশীয় কপেনরেশনের পক্ষে ঘরোয়া সম্পদেব সমাবেশ ঘটানো অনেক সহজ হয়ে 
পড়ে । এইভাবে ট্রান্সন্যাশনাল তাদের নিজেদের ব্যয় কাময়ে আনতে পারে এবং 
একই সঙ্গে ভারতীয় পণাজ ( টাকা ) বাজার থেকে তুলে নিতে পারে । সহজেই 
বোঝা যায় ট্রান্সন্যাশনাল ঘদি নাক না গল;ততা তাহলে স্বদেশ সংস্থা গড়ে 
তোলার জন্য জাতীয় স্তরে ভারতের পশুঞ্জর ( টাকা ) সমাবেশ ঘটানো যেত । 

চতুর্থত, যৌথ কারবারে ভারতীয় অংশীদার নিশ্চয়ই তার ট্রাম্সন্যাশনাল 
অংশীদারের চেয়ে শ্রামক সম্পক“ অনেক ভালো বুঝবেন এবং অনেক যোগাতার 
সঙ্গে তাদের পাঁরচালগনা করতে পারবেন কারণ দেশীয় শ্রংমকের মানাসকতা ও 
অন্যান্য আনূযাঁঙ্গক বিষয় তিনি অনেক ভালো বুঝবেন । এবং পিশেষে, 
জনসংযোগ, সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক ব্যাপারে 
প্যানীয় অংশীদার বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠতে পারেন ॥ 

যৌথ কারবারে সহযোগিতা নানা ধরণের হয়ে থাকে ॥ একটি হলো আর্থিক 
সহযোগিতা । ১৯৫৭ সালের বৈদোশক মদুদ্রার সংকটের সুত্রে ভারতে আম্ত- 
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জ্শাতিক কর্পোরেশনের সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় । দেখা গেল, প্রথম 
পর্বে বছরে ৯ ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা ঘটলো, দ্বিতীয় পৰে তা বেড়ে 
দাঁড়ালে বছরে ৩৪টতে । অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো, আঁর্থক সহযোগিতার এই প্রা টি 
ক্ষেত্রেও দেখা গেল সহযোগতা চাীস্ত সম্পাঁদত হবার আগে যে মালিক ছিল 
তারই হাতে যৌথ কারবারের আঁধকাংশ শেয়ার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থেকে গেল। 

বদেশী-নয়'ন্ত্ুত আঁর্থক সহযোগিতায় তৌর সপারিচিত পণ্যের দষ্টান্ত 
হলো, গুড়ো দুধ, কাচের বাসনপন্র, স্যানিটার ফিটিংস, ট্রানগজস্ট্র, এরার 
কাণ্ডশনার, ছাতার শিক, বল পয়েন্ট, আঠা ও ভঙ্জাত সামগ্রী, প্রসাধন ও 
সুগন্ধ দ্রব্য । এ-সব জানস তোর করতে খুব জটিল প্রত্বন্তীংদ্যা প্রয়োজন 
হয়, এমন দাঁব নিশ্যয়ই কেউ করবেন না। তবু অত্যন্ত সুনপৃণভাবে 
্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলো জাল বাছয়ে বসে আছে । 

কে. কে. সংন্রাঙ্মীনয়ান-এর সমীক্মা থেকে জানা গেছে, আর্থক সহযোগতা- 
মূলক যৌথ কারবারে আন্তনেশীয় কপোরেশনগুলো কদাচিৎ তাদের সঞ্চিত 
বৈদেশিক মুদ্রা ভারতে ল্রগনী করে থাকে । যে ৭৪ 'নার্থক সহঙ্কোগিতা 
পরাক্ষা করে দেখা হয়েছে তার মধ্যে ৪৯টি বিদেশ সহযোগা কারগরী কলা- 
কৌশলের বানময়ে বিনামূল্যে ইকুইটি শেয়ার পেয়ে গেছে, পরককার দেখা 
যাচ্ছে লগ্নীর স্গে যন্ত্রপাতি ও প্রয্যান্তাবাযাকে মাশিয়ে ফেলতেই আন্তদেশায় 
কর্পোরেশন আগ্রহী । সুত্রাদ্ষানয়ান পলেছেন, “আর্ক সহযোগতর বেশ 
কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আগত বিদেশী পণ্দাজ হসেবে ধা দেখা যাচ্ছে 
তা প্রয্যান্তাবদ্যা এবং যন্ত্র ও ঘন্দ্রাংণ সরবরাহের পাঁরবর্ত ছাড়া আর কিহু 
নয় ।” এমন ক প্রযুস্তীবদ্যা সনবরাহের ব্যাপারেও পুঝো [বিষয়টি বিশেষ করে 
ইঞ্জিনীয়ারং শিপ, জগ্‌স্‌ এড টুলস: এবং অন্যান্য আন.য্গক ধন্ত্রপাত 
সরবরাহ" কেন্দ্রিক । 

কে. কে. সুব্রা্ধীনয়ান আরো দোখয়েছেন, (তাঁর পরণাক্ষত ) ৭১৯ট 
কোম্পানিতে আন্তদেশীর কর্পোরেশন মোট শেয়ারের এক তৃতীরাংশের মালিক : 
িন্ত কারখানার যন্ত্রপাতি আনদানীর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদোশক মুদ্রার খুব 
অল্প অংশই তারা হাঁগয়েছে । তদুপার, যৌথ কারবারে প্রক্ষ্পের জন্য আনদানী 
বাবদ বায় মোট ব্যয়ের এ+ বিরাট অংশ দখল করে থাকে । মোদ্দা কথা, যৌথ 
কারবারে যতাকিং "দিয়ে দ্রান্সন্যাশনাল তা থেকে ফরয়দা তুলছে দুহাত ভরে । 
সামাগ্রকভাবে, যৌথ কারবারের অংশীদার 1হসেবে মূলধনী পশজ আমদান+ 
করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদোশক মদ্রার খুব সামান্যই য্াগয়েছে আন্তদেশিয় 
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কর্পোরেশন । পাঁরশেষে সব্রাঙ্গা'নয়ান মন্তব্য করেছেন, “বিশ্লেষণ অন্তে এই 
সিম্ধান্তই করতে হয় যে, আঁর্থক সহযোগিতার ফলে যেখানে ভারতের বৈদেশিক 
দায় দিনের পর 'দন বেড়েই চলেছে সেখানে বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা সমাধানে 
তা কোনো প্রয়োজনীয় ভূমিকাই পালন করছে না।” 

এছাড়াও, ট্রান্সন্াশনাল সঙ্গে সহযোগিতার অন্য বিপদ রয়েছে । এই 
সহযোগতার ফলে কোম্পানর সংখ্যাগারগ্চ শেয়ারের আধকারী না হয়েও 
আম্তর্দোৌশয় কর্পোরেশন যৌথ-কারবারণ কোম্পাঁনিন উপন পুরোপ্যার নিয়ম্তণ 
প্রাতিষ্ঠা করতে পারে । “ফরেন এঞ্টারপ্রাইজ্েস ইন ইন্ডিয়া ঃ লজ আন্ড 
পাঁলাসস” গ্রন্থে এম. জে. কূষস্ট দৌখয়েছেন, “বে কোম্পানিতে বিদেশ 
সহযোগশর ইকুইটি শেয়ারের পরিমাণ ৪৭ শতাংশ, দেশীয় সহযোগীর ৩০ শতাংশ 
এবং বাঁক শেয়ার ছোট ছোট আংশদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া, সেক্ষেত্রেও 
ধবদেশ সহযোগন কাকির নিয়ম্ত্রণক্ষমতা পেয়ে থাকে |” ভারতের রিজার্ভ 
ব্যাংক বলেছে, ৪০ শতাংশ বা তার বোশ শেয়ার আছে এমন ভারতী 
কোম্পানির ক্ষেত্রেও সংস্থাটি প্রকৃতপক্ষে বিদেশী-নিয়াম্নিত 

১৯৫৪-৬৪ সালের মধ্যে, অর্থ নোতিক সহযোগিতা রয়েছে এইরকম ২৫াট 
কোম্পানি সমীক্ষা করে কে. কে. সব্রাঙ্ষ'নয়ান দৌখয়েছেন, এদের মধ 
অর্ধেকেরও বোশ ক্ষেত্রে ট্রান্সন্যাশন্যাল নিয়ন্ত্রণ চালাবার উপযোগী ইকুইটি 
শৈয়ারের অন্ধকার । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যৌথ কারবারে নিয়ন্ত্রণ প্রতষ্ঠার ক্ষেয্ে আর্থক 
সহযোগতা ট্রাম্সন্যাশনালের একাঁট চনতকাব হাতিয়ার । এই 'নিয়ম্ণ পেতে 
তাদের 'বশেষ পশাজ ও লগ্নী করতে হয় না. এই ধরনের সংস্থায় ৪০ শতাংশ 
শেয়ার থাকলেই হলো । প্রতিটি ক্ষেত্রেই ট্রান্জন্যাশনালের দান সামান্য । সমাক্ষা 
চালানো হয়েছে এমন ১৩৬ট বিদেশী-নিয়ান্দরত আর্থক সহযোগতামূলক 
কোম্পাংনতে এই এবই চিন্ন। এই ১৩৬ট কোম্পানির গোট ইকুইীটি মূলধনের 
পাঁরমাণ :০৫ বেটি ৬৪ লক্ষ টাকা । গড়ে প্রতিটি সংগ্থার মূলধনের পারমাণ 
৭৭. লক্ষ টাকা। কল্তু প্রাত ক্ষেত্রে ভারতের অংশ ৯২.৩ লক্ষ টাকা । 

বলা হয়ে থাকে, বিদেশধ-নিয়ন্দিত সব যৌথ কারবারেই কাজকর্ম অনেক 
বেশি দক্ষতার সঙ্চে সমাধিত হয়ে থাটে। মন্তব্যটা খুব না ভেবে-চিক্তেই 
করা হয়। আটট শিক্প থেকে ২২ট (জোড়া) বেছ নিয়ে কে; কে, সত্রঙ্ষানয্লান 
পৃজ্থানূপুঞ্খ সমীক্ষা চালিয়েছিলেন । এগলো হলো £ উলের বস্ত্র, পারবহন 
ন্মাংশ, ভারা ইনাজনিগ্লারং, বৈদয্যাতিক ইনাজনিয়ার* 'শচ্পের জন্য প্রয়োজনীয় 
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ষন্্রপাতি, হালকা ইনজানয়ারং, কোমক্যাল এবং ব্রবারের টায়ার । বেষে 
[বিষয়ে পরাক্ষা চালানো হয়োছল সেগুলি হলো : (ক) আর্ক কাঠামো, 
(খ) সম্পদের (9১96 ) বাবহার, (গ) উৎপাদন+ ব্যয়ের কাঠামো, (ঘ) লাভ- 
যোগ্যতা এবং উপযোজকতা । 

সমীক্ষার ফল এইরকম £ দ্রীন্সন্যাশনাল যে-সব কোম্পান তদারক করে 
তাতে লাভ বোঁশ হয় ; এর কারণ যে-সব পণ্যে লাভ বোশ এরা সে-সব পণ্য 
উৎপাদনেই মনোযোগ দেয় । কন্তু সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদেশী-নয়াম্ত্িত 
সংস্থাগুলো বেশি ষোগাতার পারচয় দেয় এমন কব্দোনো চিচ্ছ নেই ! 


পাঁরশেষে সব্রাঙ্ধানয়ন বলেছেন," “মনে হচ্ছে, [নয়ীন্ত বৈদেশিক লগ্নীর 
মাধামে পাশ্চম) বাণিজ্যের পন্ধাত ও প্রাক্ুয়ার সার্বক আমদান* প্রয়োজনসয়ও 
নয়, বা কম ব্যয়সাধ্যও নন ।' 

১৯৭৩ সালের ফরেন এক্সচেঞ্ধ রেগুলেশনস আট? ( চা2/ ) [নদেশশত 
পথে ভারতে আম্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের সঙ্গে আরকি স্হষোগতা হরে 
থাকে । পর্থানদোশকা এইরকম £ 

১৩টি 'বদেশী কোম্পানী লোকসভার প্রশ্নোত্তর জনুযার+ এই পথানদেশিকা 
মেনে নিতে আনচ্ছৃক বা অসমর্থ ছিল, তাই তারা ভারত থেকে তাদের 
কারবার গুটিয়ে নিল । এদের মধো রয়েছে £ কোকা কোলা এক্সপোর্ট কর্পে- 
রেশন, কলাম্বয়া গ্রামাফোন কোম্পানী লিঃ, আই. বব. এন. (39) ওয়ার্লছ 
ট্রেড কপেণরেশন- ভাস রাইস | হীণ্ডয়া 1 টলঃ, কলকাতা, নিউম্যাঁটক টুল 
কোং লিঃ, বোম্বে, প্রভাতি । 

যে ট্রান্সন্যাশনালগুলো [নদেশি মেনে রয়ে গেল তারাও নিদিষ্ট কাঠামোর 
মধ্যে থেকেও বাড়াতি মুনাফা কাড়য়ে নিল। এটা হতেই পারে, কারণ সরকারকেও 
অনেক সময় বাস্তব অবস্থার চাপে নাত একপাশে সাঁরয়ে রাখতে হয় । 

এইভাবেই দেখা গেল 'ব্টানয়া বিস্কুট কোম্পাঁনকে নতুন করে ১৮ কোটি 
টাকার ইকুইটি মূলধন ছাড়ার অনুমাত দেওয়া হলো । ফলে হলো এই ষে. 
আগেকার বদেশী (1017-195106191) ইকুহীট পুরোটাই অটুট রইল এবং ( নতুন 
ইকুইটি মূলধন ছাড়ার ফলে ) তার হার ৪০ শতাংশেব নচে নেমে এল ; আর 
এইভাবেই বিদেশী ইকুইটি আরো বেড়ে যাবার সুযোগ সাম্ট হলো । ( দু" ভি, 
গৌরীশঙ্কর £ “টোমং দ জায়েন্টস-” ) 

দল্লীর ফাইনা"সয়াল একসপ্রেস দেখিয়েছে ষে উইমকো লিঃ, মুলার 
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অ]াঞ্ড ফালপ-সঃ ডুফার ইন্টারফার্ম লিঃ, রোকট আন্ড কোলম্যান অব হীস্ডয়া 
1লঃ, 1হন্দুস্থান দা-আঁলভার ?লঃ, হিন্দ্‌স্থান লিভার, ইন্ডিপনা ফয়েলস,, এস, 
ই 1লঃ, ক্যাডবেরী লিঃ-এর প্রত্যেকেই তাদের মূধনী ভঙ্‌কে সম্প্রসারিত 
করেছে । ফলে পুরোনো এবং নতুন ইকুহীট শেয়ার মেশাবার সুযোগ কার্ষকির 
কর সত্বেও ভারা প্লাভের পাঁরমাণ বাড়াতে পেরেছে । ঠিক এই কাজই করেছে 
ভারতীয় অধস্তন সংস্থা ভাঁজর সুলতান টোব্যাকো সম্পকে বশ আমেদিকান 
টাবাকো ; এবং ইউিন্নন কারবাইড ( ইশ্ডিণা ) সসান্ষে ইউনিয়ন কারধাইভ । 


প্রষ্যক্তিবদ্যাগত সহযোগিতা 


ভারতে নবাগত আম্তদেশীয় কর্পোরেশন সম্পকে এফ, ই, আরাএ নিদেশা- 
নল প্রয্্ত শর । নতুনদের প্রবেশ সম্পর্কে পথানদেোোশকা হলো ইনডাস্টিযাল 
পাঁলাঁস -রেজোলউশন-_এঁট হলাকসভায় উত্যাপত হয় ১১৭৭ সালের ২৩ 
-ডসেধ্বর । এই নর্দোশকা অনুযায়ী বিদেশ? প্রযাান্তীবদা ও [ব্দেশখ 'বানিয়োগ 
ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে কারণ £ 

“প্রযস্তীবদ্যার ক্ষেত্রে স্বন্ভপতা অজনের জন্য সরকার মনে করে, খে সব 
ক্ষেল্ে ভারতীয় দক্ষতা এবং প্রষণৃক্তীবদ্য বথোপযুক্ত বিকাঁশিত নয়, সেই সব 
অত্যাধূনক ও অংঙ-এররা কেনে এেয়োজনাঁয় প্রযাস্তীবব্যা বাইরে থেকে 
দেশের মধ্যে প্রবেশ করতে দয়ার প্রয়োজন রয়েছে । এসব ক্ষেত্রে প্রান্তব্য শ্রে্ঠ 
প্রঘীন্তীবদ্যা সরঃসাঁব কেনার এবং দেশের প্রয়োজন ভনূযারী তাকে আাধগত 
রুপ উপর স্রকার অগ্রাধকার দেবে । ভাব তর যে যে নংস্থা বিদেশী পযন্ত- 
ব্দা আগরদানীর আঅন,.মতি পাবে, উপযন্তে দেন্রে ভাদ্র অথাযোগ্য গবেষণা ও 
উদ্বরনের বাবস্থা পড়ে তুলতে হবে যাতে আমদানন-করা প্রযুক্ক'বদ্যা যথাযথভাবে 
দেশের উপ্যোগা? ও অগাভ্‌ভ হাতে পারে । এই কাজ তারা ঠক ঠিন করছে 
ক-ন। ভ। দেখাক জন্য সরকার ফিবেন ইনভেস্টমেন্ট বোর্ড-এর দগ্ধরে বৈরোঁশক 
দহষ্বোগতা “নষয়ক একটি “ন্যাশনাল রোঁজাস্ট্' গড়ে তুলবে । ভারতের গশঙ্প- 
'বকাশে বিদেশী কোম্পানির অংশগ্রহণ সম্পর্কেও সরকার তার নীতি সপন্ট 
করে প্রকাশ করতে চায় ! ভারতে যে সব বিদেশণ কোম্পানী ইতিমধোই রয়েছে 
ভাদের সম্পর্কে “ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন আযাই” অত্যন্ত কড়াকাঁড়ভাবে 
প্রয়োগ করা হবে ! এই আইন অনূযারী 'মন্্রণ প্রাকয়া সম্পূর্ণ হবার পর, ষে-দব 
কোম্পানর সরাসাঁর বৈদোশক জগ্নীর পাঁরমাণ ৪০ শতাংশের কম, তাদের, 
“বশেষভাবে বিজ্ঞাঁপত বাঁতিক্রম ছাড়া ভারতীয় কোম্পানীগুলোব সঙ্গে এক 


৯৯০৪ 


করে দেখা হবে, এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ সম্পর্কেও ভারতীয় কোদ্পান+- 
গ্‌লোর প্রাতি প্রযুক্ত একই নত প্রয়োগ করা হবে । 

“জাতীয় স্বার্থে ভারত সরকার নির্ধারিত শতেই কেবল ভারতের শিক্প- 
বিকাশে প্রয়োজনীয় বিদেশী লগ্ন ও প্রযান্তাবদ্যা গ্রহণের অনুমাঁত দেওয়া 
হবে । ষে সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রযান্তীবদ্যার কলাকৌশলের প্রয়োজন নেই 
সে সকল ক্ষেত্রে স্থিত সহযোগিতার নবীকরণ হবে না এবং এ সব ক্ষেত্রে কর্মরত 
[বিদেশী কোম্পানীগুলোকে ফরেন এক্চেঞ্জ রেগুজেশন্স আযাক্টের কাঠামোর 
মধ্যে জাতীয় অগ্রাধকারের সঙ্গে সতগাঁত রেখে নিজেদের চরিন্র ও কার্ফকলাপ 
সংশোধন করতে হবে । নতুন নতুন 'শজ্পের উদ্যোক্তাদের পথ দেখা.নার জন্য 
সরকার এমন সব শিজ্পের একটি সংশোধিও বিস্তারত তালিকা প্রবাশ করবে 
যেসব শল্পে আঁ্থক অথবা প্রধূুন্তীবদ্যাগত কোনো সহযো?গতারই প্রয়োজন 
নে কারণ সংা্লন্ট ক্ষেত্রে দেশনয় প্রযযাস্তাবদ্যা পুরোপার বিবকশিত । 

“সকল অনুমো দত বিদেশী লণ্নীর ক্ষেত্রেই মুনাফা, রঙ্র্যালাটি, ডিভিডেন্ড 
পাঠানোর পরোপুরি স্বাধীনতা থাকবে, স্বাধীনতা থাকবে মূজধন ফেরং 
পাঠানোর, অবশ্য সকলের পক্ষে প্রযুন্ত আইনকানুন অনুযায়ী । নিয়ম 
অনযায়ী মা'পিকানার সংখ্যাগাঁর্ঠ অংশ এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ থাকবে ভারতীয়- 
দের হাতে, অব্য অত্যাবশ্যকীয় রপ্তানী আভমুখীন: এবং / অথবা অত।ধ্ানক 
প্রষান্তাবদ্যার ক্ষেত্রে সরকার ব্যাতক্রম ঘটাতে পারবেন । শতকরা একশ ভাগ 
রপ্তানীআভিমুখীন ক্ষেত্রে সরকার পুরোপ্হার বিদেশী মালকানাধশীন কোম্পানীর 
কথা বিবেচনা করতে পারে ।” 

ভারত সরকাত্ের পথানদেিশকায় ফাঁকফোকড় যথেষ্টই রয়েছে, আর সেই 
সুযোগই পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে জান্তদেশীয় কপেণরেশনগুলো ॥ যে-সব 
ন্মেত্রে ভারত প্রয্যান্তীবদ্যাগত সহষেগিতা অজণনন করেছে সোঁদকে নজর দিলেই 
এটা ধরা পড়বে । 

মনে রাখতে হবে, বিদেশ থেকে প্রয্যান্তববিদ্যা নয়ে এলেই কোনো উন্নয়নশীল 
দেশের প্রযযীন্তাবদ্যাগত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। আমদানন কর প্রযান্ত- 
বিদ্যা আঁধগ্ত করে নিজের দেশের উপযোগী করে তোলা চাই 1 উন্নয়নশীল 
দেশকে জানতে হবে কোন প্রয্যাস্তীবদ্যা তার প্রয়োজনীয় । সেইসঙ্গে এ-ও মনে 
রাখতে হবে বিদেশন প্রষাঙ্তীবদ্যা স্থানীয় পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ না খেলে 
প্রো ব্যাপারটাই অর্থনোতিক ও প্রষণাস্তাবদ্যাগত, উভয় 1দক থেকেই ক্ষতিকারক 
হয়ে দাঁড়াবে । 


১৯৮ 


প্রষ্াক্তীবদ্যাগভ সহযোগতাও দুধরণের হয়ে থাকে £ (১) নিভেজাগ 

প্রষ্যান্তীবদ্যাগত সহযোগিতা এবং (খ) আর্থক-তথা-প্রয্যান্তীবদ্যাগত সহধোগিতা | 
আর এক ধরণের সহযোগতা আছে তার নাস, টানএক-কনষ্টোক্ট অথনং প্রক্পের 
পুরোটাই তৈ'র করে দেওয়া । প্রযাাজবদ্যাগত সহযোগিঅর ক্ষেতে দীঘমেয়াদন 
মেলামেশার হেয়োজন হখ, টাননিকি-কনষ্্রাতের বেলায় ভার দরকার হয় না। 
প্রবণন্তীবদ্যাণত সহযোগতায় উৎপাদনর জন্য কাণ্বগরী বলদকৌশল আমদানী 
আবশ্যিক হওআা চাই, দ্ার্নীক-কন্রাছটে কেবল প্রকজ্প নিমণণ এবং যন্ধপাতি 
সরবরাহ । 

প্রষণন্তীত্দ্যাগত সহাবগতা হবে থাকে প্রধানত বৈদ্যাতিক'ইনাজিনিয়াদং, 
শলে্পের জনন প্রথাজ,ঈ বা্পা15, পাবিবহন মন্তাংশ, শেশিন টুলস, কেমি- 
ল্যালস: ইত্যদ লেনে ॥ এট সহযোগিতার খানা প্র্তত দুবাগুলাকে ৭৩০ 
ভিন্ন [ভিন্ন সাঃগ্রখতে ভাগ কথা যায় (বকে, কে, সবর ক্ষানয়ান )। এছাড়া রয়েছে 
২৪৫ট ক্ষেত্রে ঘাটি অহঙোশিভাঃ টি সামগ্রী যার অন্তভুন্ক । এই 
সহযোগিতাকে নৌ ক্ল/গই আভতগ্ামজনশয় বলে আঁভাহত করা যায় না। এই 
উৎপন দরবার হধ্যে কনেছে পেশীসল, সনন্ধক সাযান, সিগারেট, জো, 
টুথপেস্ট, িজ্কুর, প্রসারণ দ্রব্য প্রভাতি । এই সবক জনসই দেশীয় উৎ- 
পাদব এ তোর কাছে ভনর্থণ। 

বেউ তেউ হতো আহক দেখাবেন, এসন নানস তো রপ্ানাও কর যেতে 
পারে । কি হা যীন্ও ধোগে টেকে না। কারণ িবদেশী সহযোগিতায় 
প্রস্তৃত $৩1ট সাঃগ্রীর মধো মানব ইটের ক্ষেতে রঞ্চানীর অনুমাতি রয়েছে । 
উত্পাদনের এটা ভংণ অনশাই হগ্সুানগ করতে হবে শিজ্প-লাইসেদ্ন অন 
মোদনের এই পেশর্ভ কাধকক্ষেত্রে প্রায়” লাখ্ঘত হয়ে থাকে । |বদেশশ সহ- 
যোগিতার প্র্ভুত বোন ভাগ সাদগ্রা পপ্তানগ করার ব্যাপারে কোনো না কোনো 
বাধানযষেধ আরোপিত ররেছে । (উৎস ঃ পূর্বে উন্লাখত সতত) 

এই ধরণের সহযোগত। কেবল স্থানীয় উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করে, দেশীয় 
শিপায়ন প্রচেষ্টায় গুরুতর বাধার সং করে। দ্বিতীয়ত, অন্য দিক থেকেও 
এই সহযোগতা দেশের পন্দে ক্ষতিকারক £ সহযোগী ট্রা্সন্যাশনালের ম্জ 
অনুসারে মূলধন পশ্্জ ও কাঁচা মাল আমদান্পর জন্য বৈদেশিক মূদ্রা বায় 
করুতে হয় । তদুপরি, এইসব সামগ্রী সমাজের উপ্চুতলার আত্মকোশ্দ্ুক মানুষের 
চা'হদা মেটায়, দেশের অর্থনশাতির বিকাশে কোনো সাহাব্য করে না। সংক্ষেপে 
বলা যায়, সম্পদের এই বরাদ্দ নিতান্ত অপচয় ছাড়া আর কিছ? নয় । 
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সহযোগিতার দ্বারা প্রস্তুত ৭৩০ সামগ্রীর প্রত্যেকাঁট কে. কৈ. সব্রাঙ্গীনয়াম 
পরাঁক্ষা করে দেখেছেন । ৮৯ট সামগ্রীর ননী কোনো বৈশিষ্ট্য নেই-_ এদের 
প্রকৃতি ব্যাপক । ২৬৫ট 'নীদর্ট সামগ্রীর বেলায় প্রাত ক্ষেত্রে কেবল একাঁট সহ- 
যোগিতামূলক | অনুমোঁদত ৩৭৬টি সামগ্রীর ক্ষেত্রে সহযোগিতা একটির 
বোশি। এই ৩৭৬ টি সহযোগিতার ৬০ শতাংশের জন্য বারংবার প্রব্যান্তাবদ্যাগত 
কলাকৌশল আমদানী এবং বৈদোশিক মূদ্রা ব্যয় করতে হয়েছে । এ-কাজ না 
করেও পারা যেত । একই সামগ্রীর জন্য, একই দ্রাম্সন্যাশনালের সদ! একাধিক 
সহযোগিতা অনুমোদনের ঘটনাও যথেষ্ট পারমণে রয়েছে । 

এসবের ফলে একই শিল্পের অন্তর্গত ভিন্ন [ভন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন 
বৈদেশিক মান্রা, নার্প্ট বিশেষত্ব ও মাপ ব্যবহার করে থাকে ৷ এর অর্থ আরো 
বেশি 'জানসের তা'লকা জমে যাওয়। এবং ওয়াকিৎ ক্যাপট্যাল অধথা বায় হয়ে 
যাওয়া । “.."সহযোগিতার সংখা।ধিক্ের ফলে সন্ট ভারতীয় শিজ্পে মালমশলা, 
যন্পাত ইত্যাঁদ্র সংখাধিক্য ভার৬য় শিল্পে অঙজ্প উংপাদনশীলতার অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ 1৮-( সংবরাহ্ষানয়ান )1 ভাবতার বশজ্পের অজ্প উৎপাদন, 
আতারন্ত বায় ও অপেক্ষাকৃত অযোগ্য পাঁরচালনার এটাই কারণ । এগুলো 
প্রধান্তীবদ্যা ও পশ্দাজ আত-আমদানীর ফল । আতিক এই আমদানীর ফলে, 
রয়্যালাট এবং অন্যানা ফা? ছাড়াও, প্রচাশ্যে এবং গোপনে আন্তদেশীয় পো 
রেশনগুলোকে বাড়।ত দাম মিট দিতে হয় । 

অন্যানা ক্ষেত্রও ( যেসব সানগ্রীকে অপ্রয়োজনীয় হসেবে গণ্য কণা যাবে 
না) সহধোগঠার অর্থ কাঁধে বাড়াতি বোঝা টেনে নেওয়া ৷ িষয়াট খেখাবার 
জনা কয়েক'ট দ্টান্ত দওয়া যেতে পারে । অদ্তদেশীয় কপেপরেশনগুলোর 
কাজ শুব্‌ হয প্রাথাঁরিক সেওা দিয়ে । এধবণেন্র সেবার জনা যে কারগরা 
কাজকর্মের প্রযোজন হয় তা ভারতয় প্রধুক্তীবদ্জাই বেশ ভদলাভাবে «এতে 
সমর্থ ৷ 1!ন্তু তা করতে দেওধা হন না; হিনাঁজানয়ারং ফীজ, হিসেবে ট্রান্স- 
নাশনালগুলো নহু অর্থ কামিয়ে নচ্ছে । তারপর ঘন্বপাতা বর এবং প্রষ্যু্ত- 
1বদ্াা এদেশে নিষে আসাব ক্ষেত্রেও অত্যন্ত ঘানশ্ঠ বন্ধন রয়েছে । বন্ধন এত 
ঘাঁণষ্ঠ যে ভাবতয় অংশীদারকে বাধা হয়ে অনেক বোশ দাম ধরে দিতে হয় 
দুটোকে তান আলাদা করতে পারেন না। ভারতীয় অংশখদার ঘাঁদ প্রষযান্তীবদ্যা 
(7010110৬) না ও গ্রহণ করে তাহলেও তাকে তার অন্য দাম দতে হবে, 
নইল তান ষন্বপাত ও যন্ত্রাংশ পাবেন না। তৃতীয়ত, নকশা (19173) 
এবং স্পেসাফকেশন তোর করবে আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলো ॥ ফলে অতি- 


২০০ 


মাত্রায় ষন্দরপাতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে ; আর এইসব ষন্পাতিও কিনতে হবে দ্বীন্স- 
ন্যাশনালের একই উৎস থেকে । 

সহযোগিতা চান্তগুলো পরাক্ষা করে দেখা গেছে ষে এমন কোনো চুন্ত নেই 
যেখানে স্বদেশী গবেষণা এবং িবকাশের জন্য আন্তদেশীয় সহযোগিতার কথা 
বলা হয়েছে । অর্থাৎ প্রষ্াস্তীবদ্যাগত যে-কোনো উদ্ভাবনের জন্যই ভারতকে 
বিদেশী সহযোগিতার উপর নির্ভর করে থাকতে হবে । এবং এর জন্য সর্বদাই 
ট্রান্সন্যাণনালকে বাড়াত কাঁড় যোগাতে হবে । চুন্ততে এ-কথাও বলা আছে 
ভারুতাঁয় উদ্যোগকে তার সবরকম উদ্ভাবনের কথাই দুত এবং সম্পূর্ণভাবে 
্রীন্সন্যাশনালকে জানয়ে দিতে হবে এবং সব দেশের স্হযোগীদের গনরহ্কুশ 
আধকার দিতে হবে । চুক্তিতে রয়্যালাট এবং টেকানক্যাল ফীজ--দুইয়েরই কথা 
বলা আছে ; কন্তু কোনো ক্ষেত্রেই রয়্যালাট পবশীক্ষত উৎপাদন দক্ষতার সঙ্গে 
ষূত্ত নয়। 

এসব ছাড়াও চুন্ধততে আরো নানা ধরণের 'নয়শ্তুক ধারা রয়েছে । তাৰ মধো। 
কয়েকটি ধারা এইরকম 2 

১। ভারতীয় যৌথ-উদ্যোগ কর্তৃক প্রয্যান্তজ্ঞান ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ, 

২। উৎপাদনের/প্রাকুয়ার নকশা এবং প্রষান্তজ্ঞানে কোনো রকম পাঁপবর্ন 

আনয়নে যৌথ-উদ্যোগের "ঝাধীন্তা সীমতকরণ ; 

৩। উৎপাদনের উপর 'বদেশী সহযোগশুত নেয়ন্তণ ; 

১। বদেশ? ক্রয়ের উপর দ্রসন্যাশনাল্রে নয়তন্রণ ; 

&। স্থানীয় বিক্রয়ের উপর বিদেশী [নসন্দুণ ) 

৬1 উৎপাঁদত সামগ্রী রপ্তানী করার উপর যৌথ-উদ্যোগের স্বাধীনতা 

সবীসিতকরণ | 

প্রথাস্তাবদ্যাগত দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রসারের ব্যাপারেও সহযোগী & স্ততে 
সবসমমেই গোপন ধারা থাকে । যেমন £ 

"ঠাস্ক বলবৎ থাকাকালে লাইসেন্পধাীবে সবরকমের প্রষ্যান্তীবিাযাগও 
খবরাখবর গোপন রাখতে হবে এবং লাইসেন্সধারীর মকল কমাঁকেই গোপনাতা 
রক্ষা করতে হবে ।” ( ইতাল+য় সংস্থার সঙ্চে ছুাস্ত ) 

'ব্রাটশ ট্রান্সন্যাশনালের ( তারের দড় তোর সংক্রান্ত ) সঙ্গে চুন্ততে এই 
ধারাটি রয়েছে £ 

“ভারতীয় কোম্পানী, সহযোগীর সরবরাহ করা প্রষ্যান্তবিদ্যাগত জ্ঞান 


হত কোনো পক্ষকে জানাতে পারবে না ।” 
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শোকিন ট্রাম্সন্যাশনালের সঞ্গো ( আলামানয়াম তোর ) সম্পাঁদত চুন্ততে 
এই প্রারাঁট রয়েছে £ 

''ভারতখয় কোম্পানি প্রষ্াস্তীবদ্যাগত পাঁরসংখ্যান অত্যন্ত গোপনে রক্ষা 
ক”... অন্য কারো কাছে ফাঁি করবে না?” 

টান্তর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরেও ভারতায় অংশীদারকে গোপন ধারা 
ঢ০। চলতে হয় । কান্রম পবার এবং ন প্র প্রস্তৃতকাএক মাকনি ট্রা'সন্যাশনালের 
সহ্গে সম্পাদিত চান্তরর ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে । 

একটি 1ধটিশ ট্রান্সন্যাশনাল ভারতের উপর এই শত আরোপ করেছে £ 
বিচ কোম্পানির অনুনতি ছাড়া ভারতনয় কোম্পান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
কাউকে প্রধক্তিজ্ঞান দিয়ে সাহ।য্য কদতে পারবে নাঃ যাতে তারা দেশে বা 
অৎ17 2 কাজে লাগাতে শাবে। 


এই ধরনের 'নরন্তণ আরে।প করার ফলে, একই প্রকারের অনান্য সহযোগী - 
চান্তর ফলে হীতমধোহ দেশে যে-সব প্রযাক্তিজ্ঞান রয়েছে সেগাীলখেও ভারত য় 
অংশ+রকে আমদানী করতে হয়। এর অর্থ) একই প্রকারের প্রতযান্তাবদ্যা 
আমদ৭ করার জন্য দুই খেপে মথবা তিন খেপে বৈদেশিক মন্দ্রা বায় 

একটি মাক ট্রান্সন্]শনাল ভারত।র সহযোগীর উপর এই শত আগোপ 
করেছে £ 

“নতুন কোম্পা'ন ে প্রযযীস্তীবদ্যাগত তথ্য, উপদেশ এবং জ্ঞান লাভ করেছে 
তা কেবল ভারতে তার নিজের ব্যবহারের জনা এবং 1বদেশী সহযোগ রি পু 
অনমতি ছাড়া অনার কোনো প্রকজ্পের নকশা, অথবা মাণ অথবা কাজকর্ম 
বন কাজে তা ব্যবহার করা চলবে না 1? 

এছাড়া অনা ধরণের বাধনিষেধও রয়েছে । দ:াট দষ্টন্ত ৪ 

ক. “নির্মাণ এবং সারাই...করতে হবে বিদেশী সহযোগীর দেওয়া 
পারকজ্পনা, স্পৌসিফিকেশন, ও তথ্য পারসংখ্যান পৃহখানুপদ্খভাবে অনহসরণ 
করে” 1 (ব্রিটিশ ট্রান্সন্যাশনাল ) এবং 

থ. “উৎপন্ন সামগ্রী হতে হবে বিদেশী সহযোগী? দেওয়া বু-প্রিশ্ট হহবহ 
অনুসরণ করে এবং বিদেশী সহযোগার লাখত পূর্ব অনঃমোদন এবং অনুমাত 
ছাড়া ভারতখয় কোম্পানি কোনোরকম পরিবর্তন করতে পারবে না?” 
( 'বাষ্রশ ট্রান্সন্যাশনাল ) 


আবার, প্রকঞ্প এবং কারখানা-ভবন নিম্ণের ক্ষেত্রেও বাধানষেধ রয়েছ । 
তার মধ্যে একটি হলো ঃ 

“কারখানা ভবন নিনএণের ক্ষেত্রে বিনে সহযোগী দেওয়। ন3-শা, 'ডজাহন, 
এবং স্পোসফিকেশন পুরোপ্যার মেনে নেওয়া ভারতীয় পক্ষের ক্ষেন্্রে 
বাধাতামলক 1” 

গবদেশীী সহযোগপর দেওয়া পুধ্2ান্তজ্ঞান ভাঃতায় পক্ষ কথখনহ নালাতে গনবে 
না। কিন্তু বিদেশী সহযোগন যাঁদ কোনো পার্বতন ঘটায় তবে ভর য় 
পক্ষকেও সেই পারবর্তন মেনে নিতে হন ভারতনয় প্রম্নগনে তা প্রয়োজনয় 
কিনা, তার থা আদৌ চিন্ত। শা এবে এটা চাপিয়ে দেওয়া হল আতনক 
ক্ষে2েই দেখা গেছে, হয় মডেল একই সয়েছে কত আদশানা] বল মন্তাংশর 
স্পোসাফকেশন অনেকথা।ন বদল।ণো হয়ে । 

এই সমস্ত ব্যবস্থারই উদ্দণ্য একটা জাতীদশগর। কশোরেশাশের 
দ্বার্থীসম্ধি। আর সবচেয়ে বোশ পারুণাণে মালমদলা মামদত। করা ১ 
সর্বদ।ই ভারতীয় পক্ষের ক্ষেত্রে বাধ)তা মুলক । 

বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, এই সব বধান্যধ আরোগের ফছে এদন এ 
পারাপ্থাতর সাম্ট হয় যার ফলে ভা%0,র বাজারে :গ 1 মালমনলা, মম্ত।ংন্ 
ভারতীয় পক্ষকে আন্তরদেশীয় কপে15 শের কাছ থেক আমদান কুড়ে হয় 
ফলে ভারতীয় প্রস্তুতকাপকদের সব সংতেই ভস্সপ্ঠাশনালের উপর এনভব্গ লি 
থাকতে হয় ; অন্য দিকে যে স। ভারতায় পঞ্থা এইসব মালমনলা € যন্ত্রাংশ 
তোর করতে সক্ষম তারও ধীরে ধারে কোণঠাসা হয়ে বাজারছাড়। হয়ে যাচ্ছে । 

'বদেশে 'অবাস্থত ট্রাম্সন্যাশনালের কাছ থেকে নস কিনতে সনাধাগ। 
আম্তাদশশয় কপেণরেশনগচলো ভারতীয় পক্ষকে বাধ্য করে। ছুঁত্তন কয়েকাট 
ধারা লক্ষ্য করলে 1বষয়াট বোঝা যাব £ 

একটি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, "বদেশ? সহচ্যাগনর অধদ্তদ সংস্থাগুলো থেকে 
কাঁচা মাল আমদানী করতে হবে”, আর একট ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, “সমস্ত 
বন্তাংশ ( অবশ্যই ) বিদেশ? সহযোগী অথবা তার পূর্ণমালিকানাধীন অধস্তন 
সংস্থা থেকে কিনতে হবে 1” 

আরও একটি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, “লাইসেম্সধারীকে তার প্রয়োজন/য় 
যন্ত্রপাতি ও যম্বাংশ সবাকছুই আমদানী করতে হবে কেবলমান্র বিদেশী সহযোগণ 
অথবা অধস্তন সংস্থা থেকে |” 

এ-ধরনের কেনাকাটার ক্ষেত্রে ভারতীয় কোম্পানিগুলোকে সাধারণ বাজারুদরের 


২০৩ 


চেনে বৌশ দাম দিতে হয় । 'প্রধবাক্তীবদ্যাগত কারণের” অজুহাতে ট্রান্সন্যাশনাল 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতায় কোষ্পানিগ্‌লোকে বেশি দামে কাঁচা মা টকনতে 
বাধা করে। 

এর ফলে সহষোঁগিতামূলক প্রাতিটি ভারতনয় কেম্পা'নর আমদনো-বিল 
ক্লমেই বেড়ে যাচ্ছে । এই গলা-কাটা দরে 'জাঁনস বেচেও কিল্তু দ্রাম্সন্যাশনাল 
খুশি নয় । কখনো কখনো সে ভারতখয় কোশ্পানর পক্ষে ক্রেতা সেজে বসে। 
উদ্দেশা স্পম্ট £ এইভাবে বাড়ীত কাঁমশন আদায় । কিভাবে এটা হয়ে থাকে, 
প্রান্সন্যাশনালের সঙ্গে চুক্তির নিশ্নীলাখত ধারাটির প্রাত নজর দলেই ত। 
বোঝা যাবে 2 

বিদেশ? সহযোগীই পারচোঁজং এজেন্ট থাকবেন, কিন্তু ধারায় এমন ক 
থাকবে না যাতে বাদশঠ সহধোগীকে সর্বনিশ্ন টেন্ডারই মেনে নাদে হতে 
পারে ।” 

সম্প্রসারণের সময়েও একই ট্রীম্সন্যাশনালের কাছ থেকে ভারতীয় কোপ্পান) 
গুলোকে যন্ত্রপাতি 1কনতে আম্তদেশিয় কপোরেশন বাধা করে । দেখা গে, 
বদেশব সহযোগধতামূলক সংস্থায় উৎপাদিত সামগ্রশতে আমদানীকৃত উপাদানেব 
হার অনেক বেশী । (দ্র, কে, কে, সংব্রাঙ্ধীনয়ান £ “ইমপোর্ট অন কাযাপটাল 
আন্ড টেবনোলজি” ) 

সংস্থান অতশম দায়ত্বপূণণ পদে নিজেদের লোক নিয়োগ করেও অন্ভে- 
দেশীয় সহযোগীরা ভারতীয় কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । উৎপ্যাননের 
ধাবতায় প্রয্যান্তীবদ্যাগত ব্যবস্থাপনা এইভাবে তাদের হাতে চলে ঘায়। 
সংব্রাঙ্গনয়ান একাটি দষ্টোন্ত উল্লেখ করে দোঁখয়েছেন, কোনো একটি নংস্থাব 
বিদেশখি সহযোগী ইকুইটি শেয়ারের পরিমাণ মান 7 অংশ কিশ্তু ছু্ততে ললা 
হয়েছে “যতাঁদন পশ্াঁজর অংশীদর থাকবে ততদিন বদেশী কোম্পানীর, ধোভ' 
সব ডাইরেকটসনএর জন্য একজন ডাইরেকটর নিয়োগ করার এবং পরামরশদাতা 
প্রাতানধ অথবা ম্যানোজং ডাইরেকটরের উপদেষ্টা পাঠানোর আঁধক্কার 
সংরক্ষিত থানবে। ভারতীয় আইনের অনুমোদন সাপেক্ষে এই আঁধকাওঃ নত 
কপোারেশনের নিয়মাবলীতে লিংপবন্ধ থাকতে হবে ॥ যাই হোক, এই ধরণের 
প্রাতানধি পাঠানোর ব্যাপারে বিদেশী কেদ্পানির আঁধকার ষাতে সুনিক্ষিত হয় 
সৈ বিষয়ে ভারতীয় কোম্পানকে নিশ্চয়তা দিতে হবে 1% 

কোন: কোন: সামগ্রী উৎপাদন করা যাবে সে বিষয়েও দ্রাম্সন্যাশন।ল 
সহযোগী ভারতীয় উদোগের উপর বাধানষেষ আরোপ করে থাকে ! চুন্ততে 
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দেখা যাচ্ছে, যে যে সামগ্রী উৎপাদনের অনমাঁত ট্রীম্সন্যাশনাল 1দয়েছে ভারতবয় 
কোম্পানী তার বাইরে কোনো কিছ নিমণণ করতে পারে না । ঘরোয়া বাজারে 
বিক্রয়ের ব্যাপারেও নানা 'বাঁধাঁনষেধ রয়েছে-_রগ্থানির বেলায় তো কথাই নেই। 
চুক্তি অনূযায়ী ভারতীয় সংস্থাকে তাদের উৎপাঁদত সামগ্রী আম্তদেশণয় 
কপেশরেশনের ানদেশি অনুসারে 'িকুণী করতে হবে । এর বাইরে বিক্রুণ করলে 
ভারতীয় কোম্পানীকে তার জন্য বাড়াতি রয়ন্যালাট দিতে হবে এবং ট্রাম্সন্যাশনালের 
অন্যান দাবীও ম্টোতে হবে । 

লান্তদেশীয় কপেণরেশনের সহযোগন ভারতীয় কোম্পানীর ক্ষেত্রে এঞ্তান 
বলতে গেলে পরোপদার নীষ্ধ । অঞ্চচ সহযোগী কোম্পানি উৎপাদন করতে 
সক্ষম এমন সব সানগ্রাও আমদানী করার আঁধকার আন্তদেশীয় কপোরেশনের 
বয়েছে সহযোগতামূল 6 ছাক্কতে এ: জাতগয় ধারা অনেক রয়েছে । 


১ পাক প্রকলেপর আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই, সম্পূর্ণ প্রকজপ আমদানা ও গ্রহণ 
করতে শরতকে বাধা এরেছে আন্তদেশীয় ক্পেগরেশন । সেই সব প্রকজ্পগূলে। 
আবার বাশর ভাগই পঃরোনো, মেরামত কবে চালু করা হয়েছে । এই টার্ণ-ক 
চুক্কির ফলেও ভারতীয় প্রষযান্তীবদা বিকাশের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে । 

কোনে। ক্ষেত্রেই ভারতীয় পক্ষ নক্শাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়। নকণণা, 
স্পোসফিকেশন এবং অন্যানা সবকিছুই ট্রান্সন্যাণনাল সরবরাহ করে থাকে । 
সেগুলোও আবার ভানআীয় পাঁরবেশে বেখাস্পা। মানধাতার আমলের কংকৌশলণ 
যে কত আমদানী করা হয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই ৷ সঙ্গত কারণেই 0911২- 
এর মুখপান্ত বারংবার অ।ভযোগ করে থাকেন যে, সহষোগিতাব মাধ্যমে আমদান? 
করা প্রদান্তীবদ্যা ভারতীয় পরিবেশে বেমানান, মেকেলে এবং দেশী প্রযযুস্ত- 
[বদ্যার চেয়ে 'নম্নমানের । 

কেবল প্রষীস্তাবিদ্। নয়, অনেকক্ষেত্রে দেঘা যাচ্ছে বাারগরা সহষেগা 
যেখানে প্রকম্প ও যন্ধ্রপাঁতর সরবরাহকারী সেখানেও তার সরবরাহ করা 
প্রক্প ও মন্তরপ।ত সেকেলে এবং অনুপযুক্ত । আর বহু ক্ষেতে, যে-সব যন্ত্র 
ও যন্মাংশ দেশের বাজারেই পাওয়া যায় সেগুলোও [বিদেশ থেকে আমদানগ করা 
হচ্ছে। এ-ব্যাপারে হীঁঞ্জনীয়ারং আসোসয়েশন বারংবার আভযোগ জানয়েছে। 

এমন সব সহযোগিতা চ্যান্তও রয়েছে যেখানে দেখা যাচেহ, কারিগরী 
[বিশেষজ্ঞ হিসেবে আন্তদেশিীয় কপপোরেশনগুলো যাঁদের ভারত পাঠাচ্ছে 
তাঁদের কা রগরা দক্ষতা ও যোগ্যতা সংশয়াতীত নয় । 
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ভ।রঙীধ প্রষুক্তিবদদের ট্রান্সন্যশনাল ক চোখে দেখে? অসংখ্য 
দৃষ্টান্তের গধ্যে একটর উল্লেই এব্যাপারে যথেষ্ট হবে । এই বিশেষ চ্ান্ততে 
(তার (0816) তৈরি ) সাঁনারদিষ্টভাবে বলা হায়েছে যে, “ওয়্যার দ্রায়ং, থার্মো- 
'্লাপ্টিচ পান্টি ঘুরে দেখার পুযোপ্যাত্ জবাধীনতা ভারতীয় কোম্পানর 
প্রধানত বদের থাংবে- কোনো মালমশলা ব্যাবহার করা তাখবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালাবাও অংধক্কার থাকবে শা 1৮ আম্তদেশিনয় কপেশলে, নেব সঙ্গে সহযোগিতা 
চুক্তি থাচলে বকজ্প খামদানীত চিন্তা কাগজ পারনত করার আশা সদর 
পরাহত । ভ্রা'সন্যাদনাল এ নাগাড়ে আমরণ এল ভাগাদা দিয়েই যাবে । যে-সব 
ক্ষেত্রে ভাএতন্ধ প্রযুস্তানদ্যা ব্যবঙ্গত সে-সণ ক্ষেত্র উংপাদিত সামগ্রীকে 
চড়া" পরক্ষাপর্ব পার হত হয় । পদপক্ষ। চলা নাল স্থানীয় সরবরাহকারী 
আথব। "দক প্রাতানাধদের পরীন্সম কার্য তে জা হন না ঠ অনাঁদিকে 
আগ্দানা কতা আাগ্রীর এধরণেল এনে পি শক্ষাট হর আ। (দ্র কে কে, 
সুবদ্াঞয়ান 2 ইমপো অব শপছাল আন্ড টেক্নোল।জ ) 

তান্যান্য উৎস থেকে প্রধযান্তাবদা। পাওয়া গেলেও ভারতকে ভা পাবার 
আধবার প্রান্সন্যানাল সহযোগী দেয় না। আটার, দেশে প্রাতবা আত সরল 
প্রয-ম্ত(ব্যও ভারত সরকার ধদেশ থেকে আনদানী করতে দেয় ॥ অনেক সময় 
সরখারের অনুমেদন ছাড়াই দ্রান্সন্যাশনাল দাদে অন্যানা সংস্থার জন্য 
প্রযক্জীবদ্যা আমদানী বরে থাকে । দরকার আন্তদেশীয় কপেদেশনগুুলোকে 
প্রশ্রয় ।দয়ে চলেছেন-এমন আভযোগ রছেছে । বসা হরেছে, সরকারের 
সাধারণ প্রবণতা ॥বদেশট সহযোগীর প্রাতি আনক্ঞল্য দেখানো এবং স্বদেশ? 
প্রযন্তাবদ্যাকে ধথাযোগা উত্সাহ না দেওয়া ।” সরকার) প্রশাসন যন্ত্র নিজেই 
সরকারের শীতি।শষম লম্ঘন করছে এমন নপ্জর ভু ভর রষেছে। 

ব্যাপক অনুসন্ধান করে কে. কে সূব্রঙ্ষণর'ন দেখিয়েছেন ষে “সহ- 
যোগতার এই বাড়বাদ্ধর ফলে দায় শোধে বৈদোশক শেনদেন-এর বোঝা সরাসার 
বাধ পেয়েছে, কারণ সহযোঁশিতার শঙ িধাস্ততর এবং সহযোগতা চযন্তর 
আভনুখীনতা আনদাী-সুষ্টিকারী এবং রপ্তানী নিরুৎসাহকারী 1 এটা স্বদেশী 
গবেষণা ও বিকাশে স্থানীয় উদ্যোগের পক্ষেও বাধাস্বরূপ ৮ এর ফলে যে-সব 
ক্ষেত্রে জাতীয় গবেধণাগারগুলোর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সংব্রাঙ্গণিয়ান তারও 
একাঁট তালিবা দিয়েছেন, যথা £ চশমার কাচ, চীনেমাটির বাসন, গাালভানাইজভ 
ইস্পাত, আইভেঠেড কার্বন, স্কুটার স্পার্ক স্লাগ, হেভী [ডউাট প্ল্যানিং 
মেশিন, ভার্িক্যাল টারেট লেদস ইত্যাদ । 
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কয়েকটি সাম্প্রাতিক দজ্ডাম্ত 

ইণ্ডিয়ান ইনস্সটাুটে অব ফরেন ট্রেড-এর শ্লৈমাসিক পত্রিকা ১৯৮০ সালের 
অহ্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় ভারতের রপ্তানী বাণিজো ট্রা"সন্যাশনাল ইজনীয়ারিং 
ফাম এবং তাদেব ভারত" অংশশদারদেব ভামিকা বিষয়ে একাট সমক্্ষা সকাশত 
হয়েছে । ৪ দ্রা"বন্যাশ,াল সংস্থা নিয়ে সমীম্ম চলানো হয়েছিল ; এদের 
মধে। পাঁচাট গংদ্থা 1020 ৯র অন্বীবাধ অন্যায় তাদের ইকৃইটি ৫৩ 
শতাংশের নঈণ্চ নাশ এনেছে । সমীক্ষার আওতার ভারতসগ় কোম্পা'ন ছল 
৩০ট । মোট ৭৫%াট সংস্থার কাছে প্রশ্ন পাঠানো হয়োছিল, উত্তর দিয়েছে ৬০টি 
সংস্থা । 

সমীক্ষার কালসীমা ১৯৭০-৭৪ পেকে ১৯৭৬-৭৭ সাল পফন্ত ; দেখা 
গেছে এই সমস্মর মধ্যে ট্রান্সন্যাশ নাল হাজনশয়ারং সংস্থা ঠোট বিকি বড়েছে 
১৮ শতাংশ আ ভারতীয় সংস্থার বেড়েছে ৪৯ শতাংশ । 

সমক্ষার কালপর্কে মোট 'বাকুত উৎপাদিত সারগ্রীর রপ্তানীর হার ঘ্রাম্স- 
ন্যশনাজের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৪২, &৪২, ৭৯৪ এবং 8৮৭ এবং ভাবভাখরর 
সংস্থার ক্ষেত্রে ৯৬, ১৩০০, ৭৫৯ এবং ১৯১৪ । 


দ্রা'সন্যাশনাল এবং ভারতীয় সংস্থার রপতানীর অনুপাত এইরকম £ 


১৯৭৩-৭৪ ১৪৬০ 
১১৯১৭৪-'& ১2২ 
১৯৭৫-৭৬ ৯১৪০ 
৯১৯৭৬-৭৭ ১৪ 


আমদানশত ক্ষেতও ভারতীয় সংস্থাগুলো ভালো ফল দোখনেছে  ৯৯৭৩- 
৭৪ সালে যেখানে ট্রান্সনযাশনালের আমদানীর গড়া (7981) ৪, সেখালে 
ভারতীয় সংস্থর আমদানগীর গড়? (00520) ৭ 7 ১৯৭৪-৭৬ সালে এন গড় 
ছিল যথাক্রমে ১ এবং ৮; ১১৭৫-৭৬ সালে ১১ এবং ৪ ; আর ১৯৭৬-৭৭ সালে 
৮ এবং ৮1 


টাম্সন্যাশনাল ও ভারতখয় সংস্থার আমদানীর অনুপাত নদ্নরূপ £ 


১৯৭৩-৭৪ ১৪ 
৯৯৭৪-৭৬ ১৪১ 
৯৯৭৫-৭৬ ৩2৬ 
১৭৯৭৬-৭৭ ১৪৯ 
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উত্পাদনশগলতার ক্ষেত্রেও ট্রান্সন্যাশনাণে সংস্থা ভারতীয় সংস্থার চেয়ে 
উৎকৃষ্ট নয় । টরাম্সন্যাশনাল সংস্থা এবং ভারতীয় সংস্থার মোট বিক্য়মূল্যের 


অনৃপাত £ 
১৯৭৩. ৭৪ ১৪7 
১৯৭৪-৭৫ তঠ 
১৯৭৫-৭ ৬ ছি 
১৯৭৬-৭৭ টি 


এম. [স. কাপুর এবং রাজেন সাকসেনা-এই দুজন সমীক্ষক এই 
সদ্ধান্তে এসেছেন যে, “বলা যেতে পারে, ট্রান্সনাশনাল সংস্থা আমন্ত্রাতা দেশেং 
প্রানী বাজার বাড়ায় না...দ্রান্সন্যাশনাল সংস্থার মূল আভমুখশনতা ভারতনয় 
সংজ্থার থেকে আলানা । ট্রা“সন্যাশনালের ভারতের আসার উদ্দেশ্য হলো সস্তা 
দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমের সুযোগ নেওয়া এবং ভারতের বিশাল বাজারকে কাজে 
শাগানো, আর জাতয় সংপ্থাগ্‌লো তাদের লাভের পারমাণ সবেচ্চ কণার 
চেগ্টায় সীমানা আঁতক্রম করছে এবং তা বরুতে গিয়ে দেশের রগ্থানী বাজাব 
বাঁড়য়ে চলেছে ।” 
তাঁরা কয়েকাঁট বাবস্থা গ্রহণের সুপারশ করেছেন । তাঁদের বিৎবাস, এসব 
বাবস্থা যথাষথভাবে রপাঁয়ত হলে বৈদেশিক মুদ্রা বাজানো সম্ভব হবে । কাপুর 
এবং সাকসেনা বলেছেন, “এইসব বাবস্থা রপাঁরত হলে দেশ, মথেন্ট পরিমাণে 
বৈদোশক মুদ্রা বাঁচাতে পারবে, এখন যে ই দেশিক মন্দ্রা ডাভডেন্ড, টেকনিকা।ল 
ফীজ এবং হেড অফিসের বায়বাবদ প্রক্কাশো অথবা আমদানশর জন্য আসল 
দামের চেয়ে বোশ দাম দোখছে অথবা রগ্ানীএহসেবে কারচ্াপ করে গোপনে 
পাচার হয়ে যাচ্ছে | 


ভারতে মনোপাল 

কে. কে. সুত্রাক্ষীনয়ান এ-ও দৌখয়েছেন যে, দুটি পারিকজ্পনাকালে 
( ছ্বিতীয় এবং তৃতায় ) পাজি ও প্রযুন্তীবদ্যায় বৈদেশিক লগ্নীর দরুণ দেশ 
থেকে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে গেছে ষথাক্ুমে ১৬৫ কোটি টাকা এবং 
২৩৪ ধোঁটি টাকা ! দেশে আগত পশুজির পাঁরমাণ ছিল ১০১ কোট এবং 
১৬০ কোটি টাকা । অর্থাৎ এই সময়সীমার মধ্যে আম্তদেশীয় কপপেরেশনের 
সরাসার মোট দান নঞ্্৫খক £ দ্বিতীয় পরিকজ্পনাকালে && কোটি এবং তৃতীয় 
পারকল্পনাকালে ৭৬ কোটি টাকা কম। রয়্যালটি এবং অন্যান্য ফীঁজ যাঁদ এই 
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[হিসেবের মধ্যে ধার তাহলে নগ্হর্ধক দানের পাঁরমাণ আরো বেড়ে যাবে। 
এছাড়া সাভণসং-এর অত্যন্ত গুরুতার বোঝা তো আছেই ; ওই দুই পার- 
কল্পনার কালপর্জে এই বোঝার হার ছিল যথাব্রমে ৫৪ এবং ৬৬ শতাংশ । এ 
থেকে বুঝতে কোনো অসুিধে হয় না যে, ভারতের ট্রান্সন্যাশনাল লগ্ন যত 
বাড়বে এই সব সমস্যা ততই আরো গভগরতর হবে তদুপার ট্রা'সন্যাশনালের 
সধ্গে যদচ্ছ সহযোগগতা, আপন আধকারে দেশের শিশ্পাঁববাশের পথে প্রাতি- 
বন্ধক । এই ধরণের সহযোগগতার ফলে রপ্তানী বাবদ দেশের আয়ও যে আক্সিং- 
কর, প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যে তার প্রমাণ দিলবে | 

সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতের বান্তমালকা' ধীন সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা 
করে আন্তদেশিয় কপেপরেশনগুলো সংখক্গত ঘরোয়া বাজারের সফল ভোগ 
করছে, রপ্তানগঃ উপর গিএখজেদের একচেটয়া আধকার বজায় রাখছে, সহাযোগন 
কোম্পানগ.লোতে উৎ*ণাদত সানগ্রণতে আমননীকৃত উপাদানের মাতা ক্লমাগত 
বাড়িয়ে চলেছে, দেশর সম্পদ পাচার করছে এবং ভারতের নিজস্ব শিল্পাঁবসাশের 
সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করছে । 

এছাড়াও আন্তদেশগয় বগ্ণেরেশন ভারতের অথনীতির আরা একট 
অতান্ড গুবূতর শ্চাতিসাধন বর 7 মিযোপনিজ এনোয়্যারি কাগশন। অব 
দ গভর্ণনেন্ট ভব ইপ্ডয়ার গ্রাতিবেদন আনহানয়ী, ভারতে অথনৈতি ক্ষনতার 
কেন্দ্রভবন প্রারিগ্াব মুখ্য সাহয্যকাগ? হাতার হলো ট্রান্সম্যাশনাল সহমোগিতা। 
এইসব সহযেগণ প্ম্সন্যাণনাল শিপ-বাঠানোকে সামগ্রা-ভিত্তক বেশ্দীভবন 
(1%905০6৮/5০ ) এবং দেশভাত্তক (09দ009-15৩ ) কেন্দ্রীভবন-_ এই 
উভয় "দিকেই পাঁরচাঁলত করভে সাহায্য নরছ । ১৯৭০ সামগ্রার হধ্যে 
১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভবন লক্ষা করা গে । আত পেশিদান্রায় বেম্দ্রীভবন 
লক্ষ্য করা গেছে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে । যেসব সামগ্রার ক্ষেত্রে দ্রান্সন্যাশনাল 
সহযোগগতার মান্রা খুব বৌশ সে-সব ক্ষেত্রে একচোটয়া কেন্দ্রীভবনের নাত্রাও 
খুব বোশ। 

ভারতের প্রধান ১০০ট নোম্পানর মধ্যে প্রায় পণ্চাত্তরাট আন্তদেশীয় 
কপেণেরেশনের সহযোগী । এবং দ্রাম্সন্যাশনালের অধঃ্তন সংপ্থাগলোর 
আঁধপভা তাদের কর্মক্ষেত্রের তিন-চতুথনংশ জুড়ে । আবার, ভারতের প্রধান 
১০০টি কোম্পানির মধ্যে ট্রাণসন্যাশনালের অধস্তন সংস্থাও রয়েছে ২৮ট। 
এ-থেকে সহজেই অনূনান করে নেওয়া যেতে পারে যে, ভারতের ঘরোয়া বাজারে 
ট্রান্সনযাশনালের আঁধপত্য কতখানি ব্যাপক, যাঁদও এ-দেশে গ্রীম্সন্যাশনালের 
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মোট বিনিয়োগ, দেশের গো সরকারি এবং বেসরকারি 'বানয়োগের মান্ত 
৮ শতাংশের মতো । ( দ্রু" িভ. গোশতকর £ টোমং দ জায়েপ্টস ) 


পণোর বাজারে একচেটয্রা অবস্থান রয়েছে এরকম ৭৫ট বড় কোম্পাঁন 
চিচ্ছত করেছে মনোপালজ এনকোয়্যার কমিশন” । আরো ১৬'ট কে।ম্পানিকে 
আলাদা করে বেছে বনয়েছে ষ'দের দেশব্যাপ? কেন্দ্রভধন রয়েছে । এই ১৬টি 
কোম্পানর দেশব্যাপী বহ্‌মূখাী কর্মধ।রা রয়েছে, যা মৃখ্যত সম্ভব হয়ছে 
ট্রান্সন্যাশন!লের স্গে সহযোগিতা চুন্তর ফলে । মনোপলিজ এ-কায়]ার 
কমশন? এও শক্ষ্য করেছে যে, ৭%ট ঝড় কোম্পানর মধেও, ট্রান্সাশনাল 
নিয়ান্ুত ১৪ট অত্যন্ত বড় গোষ্ঠী রয়েছে এবং এই ১৪ট একত্রে দেশব্যাপণ 
কেন্দ্রীভবন সম্পন্ন ৭৫টি বোম্পানিব মোট সম্পদের ৪& শতাংশ অ ধকার করে 
রয়েছে । এ থেকে পারৎ্কার বোঝা স্বায়, ভারতে দেশব্যাপী কেন্দ্রশভবনের প্রায় 
অর্ধেক দ্রান্সন্যাশনাল নিয়ন্ত্রণর সংতগ ব্ন্ত। 

১১৬+-১৯৭৭ সালের মধ্যে ভারত সরকার প্রায় ৫১৫০০ বৈদেশিক সহ- 
যোগতা আনু'মাদন করেছেন । এবট হসেব অনুযায়? ১০৭২-৭৩ সাল ৭৫০ 
ভারতীয় সংস্থা মোট ২৫৩ কোটি টাকার সম্পদ সহ বিদেশী কোম্পানর সঙ্গে 
সংঘ-ন্ত হয়। (দ্র. পেট, নয়াদাল ) 


ভারতে বদেশী মনোপালগলো কিভাণে কাজ করছে তা খাঁতয়ে দেখা 
যেতে পারে । একটি দণ্টন্ত হলো ভায়মণ্ড ট্রেডং কোম্পানি ॥১ ভারতের 
হীরের ব্যবসায় পুরোপবাঁর এই আন্তদেশীয় কর্পেরেশনটির কক্তায়। 
বিশ্বের নানা দেশে এর অধস্তন সঞ্থা রয়েছে । বলতে গেলে হগ.এ্র একচেটিয়া 
বাৎসায় এরই হাতে ॥ বিশ্বের নানা জায়গায় এর হারে খানও রয়েছে । 
( দ্র" ভ, গৌরীশতৎখর 5 গোমং দ জায়েন্টস” ) 

শোকলভার ( ষষ্ঠ ) পাঝলিব আ্যাকাউণ্টস্‌ কমিটি তার প্রতিবেদনে বলেছে, 
“বাণিজ্য মন্মকের প্রত্ভীনাধত্র দেওয়া সাক্ষ্য তথা লাখ বিবৃতি থেকে 
কমিটির এই ধারণা হয়েছে ধে আ-বাটা হখরে সরবরাহের ব্যাপারে ডায়ঃণ্ড ট্রোডং 
কোম্পাঁনর অবস্থান প্রার এবচেটিয়া এবং মনোনয়ন অথবা গল) নিধনরণে 
ডিটাস-র উপরে সংকারের কিছ বলার নেই । সাক্ষ্য থেকে এ-ও জানা গেছে 
যে সরবরাহের বিবঞ্প উৎস খোজার সরকার প্রচেষ্টাও বাথ" হয়েছে । 

“অবস্থাদ্‌ণ্টে মনে হয় যে, আমদানীর প্রবাহ বা তাদের দাম নিয়ম্ঘণের 
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ব্যাপারে সরকার নিরুপায় এবং িটাস-র দয়ার উপরেই নিরভরশীল। এই 
অবস্থায় 'ডাঁটাপ ষেকেন সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য ছ'মাস অন্তর 
ভারতে প্রাতানাধ পাঠায় এবং সরকারের হ্লছ্গে যোগাযষেগ রক্ষার নাম করে 
সেন্ট্রাল সোঁলং অর্গানাইজেশন (িডাঁটাস অনুমোদিত ) কেন ষে ভারতে 
একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল পুষছেন তা কমিটির কাছে পারদ্কার 
নয় । স্পম্টতই 'ডাঁটাস সরকারের কাছে কিছ স্াবধা প্রত্যাশশি । মনে হয়, 
ছোট ছোট হরে কাটা এবং পাণলশ করার জন্য শস্তায় ভারতে প্রাঞ্থব্য দক্ষতা ও 
সুযোগসহ'বধে পেতে ডিটাস উদগ্রীব, কারণ, জানা যাচ্ছে, এই সযোগসৃবিধা 
অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয় । 

“কামাটি জানে যে, লাইসেন্স অনুমোদন করার এবং রস্তানী নাতি 
নয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ধণ পাইয়ে দেবার ক্ষমতা সরদারের আছে। 
কাঁমাট এ-ব্যাপারে সানশ্চিত হতে চায় যে, এইসব ক্ষমতা প্রয়োগের "বারা ষেন 
কোম্পাণন এদেশে তার বাজার সম্প্রসারিত করার এবং তার উপর আমাদের 
নর্ভরত। বাঁদ্ধর সুযোগ না পায় ।৮ 

অপর দস্টান্ত “হীণ্ডপ়ান টোব্যাকো কোম্পান? । এই কোম্পানিটি ব্রিটিশ 
আপমারগান টোব্যাকো কোম্পাঁন অনুমোদত । িএীটাস বিশ্বের বৃহত্তম 
পণ্াশটি আম্তদেশিয় বর্পোরেশনের অন্যতম (60716 তালকা 
জনযায়ী )। ভারতের সিগারেট উৎগাদনের ৬০ শতাংশেরও বোশ আইটাস 
ধনয়ন্ত্রণ করে । বএট্টাস অনুমোদত আর এশিট কোম্পানি হলো হীন্ডিয়ান 
ল'ফ টোব্যাফো ডেভলপমেন্ট কোং ?শঃ । ভারতের মধ্যে তামাকের কাঁচা 
মাল কেনার ন্যাপারট। এই কোম্পানির গুঠোম । 

এইসব কোম্পান কলকাঠি নাড়ার ফলেই ভারতে মামদানী করা তামাকের 
ইউ'নট ভ্যাল্‌, ১৯৭০-৭১৯ সালের প্রীতি কেজ ১.৪৪ টকা থেকে বেড়ে 
১৯৭৪-৭৫ সালে দাঁড়য়েছিশ প্রাত কেজি ২১.৭৫ টাকায় দিম্তু ভারত থেকে 
রপ্তানী করা তামাকের ইউীনট ভ্যাল, প্রাত কেজি ৬.৬১ থেকে বেড়ে হয্োছল 
মাত্র প্রাত কেজি ১০.৭২ টাকা । 

লোচস্ভার পাবালক আ্যাকাউণ্টস কমিটি লক্ষ্য করোছল ষে, ভারতের 
তামাক শিজ্পের বৈশোশক ক্ষেত দেশের মোট ।সগান্টে উৎপাদনের ৭৮ শতাংশ 
ধনয়দ্ত্রণ করেছে, [নিজেদের উংপান্দত গ্লেনো কোনো ব্রান্ডের সিগারেটের দাম 
কাময়ে ফেলার মতো সংবাক্ষত বাণান্যক 'অর্ধ্লাপের দ্বারা ভারতীয় 
উৎপাদকদের ক্ষাতসাধন করছে । 
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“ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনস'-এর পুরো কাজকারবারটাই মাম্তর্দেশণম় 
কর্পেরেশনের ফদচ্ছ লণ্ঠন ছাড়া আর কিছু নয়। লোকসভার 'পাবালক 
আযাকাউণ্টন কমিট?র প্রাতবেদনে বুলা হয়েছে £ 

“চাওয়া-মান পাওয়া যাচ্ছে এরকম যন্তপাঁত কেনার ব্যাপারে সরকারি 
[বিভাগের তৎপরতার অনেক দম্টান্ত রয়েছে কিন্তু তারা বোশ প্রলুব্ধ হন 
ভারতে কর্মরত বিদেশী-নয়ন্তরত খোম্পানির রোঁড-মেড লোহালকড় বা অন্যান্য 
যন্ত্রপাতির প্যাকেটের প্রীতি । এই ন্যবস্থাটা আমাদের আলাদা আলাদা চা'হদা 
মেটানোর উপবোগণ নয়, বরং প্রস্ততকারকের কাছে চাইবা-মান্ুই যা পাওয়া 
যাচ্ছে তা, বিশেষত আইীাবএম-এর অত্যাধূনক এবং ভয়ানকভাবে আগ্রাসী 
সেলসম্যানশপের দৌলতে এদেশের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে 1৮ 

ভারত সরকার গাঁঠত “ইন্টার নানটোরিয়াল ওয়াক গ্রুপ”এর প্রাতবেদনে 
বলা হয়েছে, 

“এই সব ভাড়া-ঝরা মেশিনের ( আইবিএম-এন ) আর এব মজার বোঁশষ্ট্য 
হলো, আধখাংশ “ঘাশনই অনান্র, অনা কোনো উন্নত দেশে বাহ্বত-মে'শন- 
গুলোর জানের শ্রেষ্ট সময় অতিবাহিত । ওইসব দেশে মৌশনগবলো বখন 
সেকেলে হয়ে যান্ন,--তখন সেগুলো ভারতে আমদাননী করা হয় -**আক্কাশ-ছোঁয়া 
ভাড়া দেওয়া 1 এইভাবে উন্নত দেশের বাতিল মেশিন ভারতের মতো দেশে 
ভাড়া খাটে তাহ রব এন দেদার পয়সা লয়টছে ৮ 

ভারতে তার মোশনগুলোর মূল্য (৮186) ধত আই বব এম 'খনো তা 
বলে না। শুক*-দপরের চেয় রম্যান লোকপভা € পাবালক গ্যাকাউণ্টস ঝাঁমাটকে 
বলেছেন, “এমনি, এই অনস্থাতেও, এইসব মোশনের প্রকৃত মূলা জানাতে 
আইিএম-কে অন,রোধ করা হয়েছে, খবরই এ্ভব তারা হয়তো সত্য কথ। বলবে 
না কারণ (ঠিক ঠিক তথ্য জানালে আপের কােনী বার্থ শপ হবে 

পাঝাঁলক আকাউণ্টস কদি'ট এ-ও লঙ্গষ্য কথেছে, 

“কামাটি মনে করে কমীপউটার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ভাড়া করা 
পুরোপুর অযৌক্তক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদত ৬বং ভাড়া করার শর্তাবলী িতাস্ত 
একপেশে! বাস্তবে, মনে হয় আম্তদেশীয় কপেঠরেশনের স্বাথহি এটা করা 
হয়েছে । শতের খখাটনাটি খাতয়ে দেখা হয়নি এবং সরকাগের স্বথহি তাতে 
ক্ষুণ্ন হয়েছে । এ-এক নজীবাঁন্হীন বাবসায্িক লেনদেন যেখানে সরবগাহকারী 
সব রকম হুকুম দেয় এবং সরকার বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেয় ।” 

লোকসভার পাবালক আযাকাউণ্টস কাঁমাঁটির অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, 
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“ভারতে দক্ষ শ্রমশাস্ত অফুরম্ত, এবং আহীবএম যাঁদ এদেশের পষ্যান্ব- 
বিদ্যাগত অথবা শিজ্পের বিকাশে সাঁতাই সহযোগিতা করতে চায় তাহলে তাদের 
আরো অর্থবহ 'নিম্ণণ-কর্মপূচী থাকা দরকার ॥ রপ্তানীর বাপারে অথমিক় 
অংশ গ্রহণের জা তারা কোনো উদ্যোগই নেয়নি, না দিষেছে দেশীয় সংস্থাকে 
রঞ্তানীর সাব-কনভ্রাক্, না দিয়েছে তাদের প্রষ্যীস্তীবদ্যাগত পাহাষা । ষে 
গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বারা আম্তনিরভরতা আঁজত হতে পারে এবং 
প্রযান্তীবদ্যা আন্তরজাঁতক প্রাতিযোগিতামূলক মানে উন্নত হতে পারে, সে 
জাতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন কর্গস্ভীর জনা আহীবথএন-এর মতো কোনো 
সংস্থার কাছ থেকে সহযোগিতা মাশাই করা যায় না।” 


আন্তদেশ'ীয় কপেণরেশনের কার্যকলাপের রাজনোতিক প্রভাব 


আন্তদেশীর কর্পোরেশনের রাজনোতিক কারকলাপের বিভিন্ন দিক নস 
আমরা আগেই আলোচনা করোছ। এখানে নিদিষ্ট কয়েকাঁট দ্টাণ্ত উসস্ধাঁপত 
করা হচ্ছে । 

১৯৭৫ সালের কোনো এক সময় রাজ্য সভার সদসা ভি. পি. ডাট সভায় 
একটি বিবাত দেন। [তিনি বলেন, 

“বিদেশে বাবসারত মাঁকিন নংস্ধাত্র কাষকলাপ সম্পর্কে গনউ ইয়র্ক 
টাইনস'-এ প্রকাশিত কয়েকাটি উদ্বগসূৃষ্টিকারী প্রবন্ধ বিষয়ে সরন্গরের দ:ন্টি 
আকষণ করছি । নিঙ্গের দেন ছাড়া অনা দেশ সম্পকে আনার কোনো 
মাথাব্যথা নেই । ভারতে তারা কিভাবে কাজ করছে সে সম্প্ে একটি দায়িত্বশীল 
পান্রকা যা লখেছে আমি তা পশ্ড়ে শোনা,ও চাই । চাঁল্পিশাট আমেরিকান 
শেম্পানি-মনেকফের বিবাস তাদের মধ্যে অনেকগুলো যোগাযোগরক্ষাব্ানশ 
দগ্ধর যারা সম্ভবত ভারতঈয় উচ্চপদস্থ আমলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে 
রাজনোতক দলগ লোকে অর্থ দান করে থাকে, সরকারে এবং সংসদে নিজেদের 
লোক রাথার জন্য টাকা খরচ করে এবং অন্যান্য প্ররোচনার মধ্যে রয়েছে মদ 
সরবরাহ, বিলাসবহুল হোটেলে আমোদপ্রমোদ এবং আমলারা বিদেশে বেড়াতে 
গেলে ভারতের বাইরে তাদের আদর-আপ্যায়ন 1৮-এটি এঠাট দায়িত্বশীল 
সংদপত্র এবং স্পষ্টতই এসব খবর কোম্পানিগুলো নিজেরাই ষুগিয়েছে, 
কারণ, অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে সংল্ঃ ব্যান্তদের নানধাম নাড়ীনক্ষ্র পন্তি ছাপা 
হয়েছে ।...এই লেখা?টকে ১১ মে আঁরখে শনউইয়ক্* টাইমসএ প্রকাশিত আর 
একটি প্রবন্ধের সঙ্গে একযোগে পড়তে হবে, সে প্রবন্ধের বিষয় হলো সিআইএ 
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কর্তৃক দিদেশস্থ মার্কিন সংস্থাকে কাজে লাগানো । ব্যবসায়ে কার কোন-স্থান-_ 
তাঁভক।ট তা নিয়ে তৈরি এবং এর মধ্যে রয়েছে পেট্রোলিয়াম, রবার শিপ, 
ভ্রমণ, বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা, জনসংযোগ এবং আমদানী-রন্তাননী বাণিজ্যের মতো 
বাঁ ক্ষেত্র । আমার মনে হয় ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের 
উচিত এ-বিষয়ে তদন্ত করা এবং বদেশী কোম্পানিগুলো থেকে কোন্‌ কোন্‌ 
রাজনোৌতক দল টাকা পাচ্ছে, সংসদ এবং সরকার দগ্খরের কোন কোন্‌ মহল” 
এর দথা তারা উল্লেখ করেছে, আমলারা এবং 1বদেশে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা কাদের 
আতিপেয়ত। পাভ করছেন তা খুদে বের করা । “সংসদে রাজ'নাতিক অর্থদান 
এবং 'লাব'র ষে কথা তারা উল্লেখ করেছে সে বিষয়েও আম উদ্বিগ্ন 1” 

১৯৭৩ সালের বৈদেশিক দান (বাঁধ ) বিল সম্পর্কে সংসদীয় যৌথ 
কামাঁটর প্রতিবেদনেও আন্তদেশীয় কর্পোরেশনের উল্লেখ রয়েছে । কমার 
সদস্য কে- চন্দ্রাপ্পান এবং জে. রাই বলেছেন, 

'শসআইএ-র ঘাঁদষ্ঠতম মিত্র হলো আন্তর্দেশীয় কোম্পাগনীল, যারা 
নানা উপায়ে, যে দেশে বসে কাজ করছে সে দেশের স্বাধীনতা এখং আগাঁলক 
অথণ্ডতা এবং অর্থনীতি নষ্ট করে । বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং তৃতীয় 
দুনিয়ার কাঁচা মাল, খাঁনজসম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ হাতের মুঠোয় থাকায় 
তারা গণতন্ত্র বিরোধী শাস্তকে বিপুল আঁর্থক সমর্থন যু'গয়ে আবরত 'নজেদের 
প্রভাব বজায় রাখতে চায় এবং রাষ্ট্রের মধেই রাষ্ট্র হয়ে ওঠে । পাঁণিজ্য এবং 
বাবসার নামে তারা সমাজের প্রতি স্তরে নাক গলাবার চেষ্টা করে এবং আর্থক 
সহযোগিতা সহ সম্ভাব্য সবপ্রকার উপায় অবলম্বন ক'রে যে-দেশে বসে কাজ 
করছে সে দেশের রাজনীতিকে প্রভাত করে। গওুপাঁনবোৌশক অর্থন+:তর 
ফাঁস থেবে যারা নিজেদের মুক্ত করতে চায়7স্ইসব গণতাদ্ন" সববার এবং 
*বাধীনতার পক্ষে একক সবচেয়ে বড় ?বপদ হলো এরাই ।” 

গুড ইয়ার টায়ার (ভারত ).এর বিরুদ্ধে কয়েকাঁট আতযোগ্ের যে শুণান। 
কলাম্বয়ার ( আমোরকা ) আদালতে হয়েঃছল, ভি. গৌরাশঙ্কর তাঁর “টেমং 
দ জায়েশ্টস্‌” গ্রন্থে তা থেকে উদ্ধাঁতি দিয়েছেন ॥। “গুড ইয়ার টায়ার 
( ইন্ডিয়া লিঃ )” যে বিব্‌.ত দাখল করেছিল তাতে দেখা যাচ্ছে, 

১। কোম্পানির ভারতীয় অধস্তন সংস্থার হাতে ষে তহবিল রঠেছে, 
কোম্পানির খাতায় তা নাঁথভুন্ধ নেই ; 

২। এই তহবিলের বোশর ভাগই এসেছে বাঁচা মাল সরবরাহকারীর বাট! 
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(06৮৪০) থেক, অথ সরকারশানর্ধারত সববান*ন দাম 'এবং নিনতর বাজার 
দরের পার্থক্য ; 

৩। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫-এই পাঁচ বছরের মধে) ওতহাঁংলের মোট পাঁরমাণ 
ছিল ৫০9০০০9০ থেকে ৮০০০০০ ডলাবেএ মধ্যে । কোনো েবশেষ সময়ে এই 
পারমাণ কত তা নির্ধারণ করা সম্ভা নয় ; 

৪1 তহাবল নানা উদ্দেশ্যে ধ্যাত হয়, তার মধ্যে রয়েছে, যথাধথখভাবে 
কাঁচা মালের সরবরাহ পাবার জন্য বিদশী সব্কারের ছোট ছোট কমচারীদের 
টাকা দেওয়া, আত্মরক্ষার কাজে প্ালসকে শ্যবহান করা এবং সবলাণী পাবসা 
পাওয়া-.-শ্রামক সংক্রান্ত সমস্যা মেটাহদোর জন্য লেবার আফসারদের টাবন দেওয়া, 
রাজনোতিক দান এবং গদচানীন্ব নানা ধ7ণর পাম মেটানো | 

এজাহার থেক প্রকাণ পেয়েছে এক-'ছরের মধোই (১৯৭-১৯৭৫) এ 2টি 
রাতনোতিক দলকে ৬১০০০ ডলার দেওয়া হমেছে। 

আই, 1স. গাই-এর শিবুদ্ধে গুনৃ'র অভিযোগ রয়েছে ১১৯৭৬ সালে 
মারস করনা  স্টেসটগ্যানাএ লিখেছেন, একোথ, য় এবং ধাকে অর্থ তেওয়া 
হয়েছে সে সম্প ৮ না ষ্টি করে আই. সি আহ খখন কিছু বলতে রাজ? হচ্ছে 
না তখন এমন অনুগান করতে কোনো বাধা নেই যে বেশ বিছ পরিমাণ 0োআইনন 
অথ ইউরোপে দাঁক্ষণাণ্ুল আফকা, দাক্ষণ আংফ্কাত, ভাত এবং মধাপ্রা চা 
দেওয়া হচ্ছ । এই পেসাইনন অথে র পাঁরুনাণ বছণে ৩০9০০০ ডলার 1” 

আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের এই ধরণের কাধকিলাপ ভারত সহ উন্নয়নশীল 
দেশের জাতীঘ সাবভোম্ত্বের পক্ষে বিপদস্বরূপ ॥ জাত মংঘ গাঠিত একদল 
প্রখ্যাত বান্তর গেপ্ঠীও তাঁদের প্রতিবেদনে নান্টন্াযাশনালের এই নাশকতনপেক 
কাষধকলা'পর নন্দা করেছেন । 

গোষ্ঠী" রপেক্ষ রাস্ট্রর প্রধানদের চতুর্থ সম্মলনে ঘোষণা কৰা হয়ে'ছল, 

“রাস্্র অথবা সরকারের প্রধানরা পিশ্ব জনমতের সমক্ষে আন্তপেশিয় 
কপেণরেশনের গ্রহণের অযোগ্য কার্ধধলাপের নিন্দা করছে, যারা উন্নমনশীল 
দেশের সারবভামত্বে নাক গলায় এবং হস্তক্ষেপ-না-করার আদর্শ ও জনগণের 
আত্মনিয়ন্তরণের আধকার লঙ্ঘন করে_যা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনো তক এবং 
সামাজিক প্রগীতর বানয়াদী পৃব শর্ত 1৮ বিশ্বের বাভন্ন সংস্থ। যে সব প্রস্তাব 
গ্রহণ বরেছে তার উল্লেখ করে ভি. গোর শঞ্কর লিখেছেন, 

“শনজেদের স্ধার্থাসাম্ধ করার জন্য আন্তদেশীর কপেণরেশনগুলো পরোক্ষ" 
ভাবে রাজনোতভিক এবং প্রশাসনিক ঘন্ত্রকে প্রভবিত করার জন্য ধে কাধবলাপ 
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চাঁলয়ে থাকে সে সম্পকে” আন্তজাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ যথাষথভাবে এর মধ্যে 
প্রাতফালিত । এই সথ্গে যোগ করা যেতে পারে যে, সকল জাতির রাজনোতিক 
আইনগত বিবেকের প্রকাশক সাধারণ পরিষদের (জাত সংঘের ) প্রস্তাবগৃ 
সুপাঁরশের চেয়েও বোশ 1৮ 


অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও এটা অত্যন্ত পাঁর্কার যে আন্তদেশীয় 
কর্পোরেশনের কাষধকিলাপ অর্থনীতির পক্ষে অনুকঞ্র নয় ; তাদের কার্যকলাপ 
দেশের রাজনৈতিক স্বাথেরিও পাঁরপোষক নয় । আন্তদেশিীয় কর্পোরেশনের 
কার্য$লাপ যে প্রক্নতপক্ষে সংাশলন্ট দেশের সানগিভীমত্বেহ পক্ষে বিপদস্বর্প 
তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে । 
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অআযোোদশ আথ)াযু 
ভেদাভেদ কৃষ্টি করে শাসন কর 


পশুজবাদী দুনিয়ার 'বাভন্ন এলাকায় আন্তর্দেশয় কর্পোরেশনগুলোর 
ক্রিয়াকলাপ সমধক্ষা করে বহ: গ্রন্থকার তাদের ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ প্রাভহত 
করার জন্য নানা ব্যবস্থার সৃপাঁরশ করেছেন । এই সংপারশগুলো প্রধানত 
এই ইঞ্গিত বহন করে যে আম্তদেশশঈয় কপেণরেশন এবং তাদের অপকাধে'র হাত 
থেকে, পশাজবাদ৭ দুনিয়ার উদ্ধার নেই । এটা একরবম ধরেই নেওয়া হয়েছে ষে 
আন্তদেশীয় কর্পোরেশন স্থায়ীভাবে গেড়ে বসেছে এবং 'দনের পর দন এদের 
ভূটমকা আও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে । 

এই সব অনুমান প্রকাশের সময় বাভন্ন সংগঠন এবং গ্রন্থকার আম্তদেশীয় 
কোম্পানীর সব চেয়ে গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্টাটা এড়িয়ে যান । সঙ্কট, অন্ত ধরেধ, 
সর্বাধক মুনাফা অর্জনের তাড়নায় মানুষ ও সম্পদের সবাধক শোষণ--এসব 
হচ্ছে প*জবাদের আঁবচ্হেদ্য অঙ্গা। আর এই সবেরই প্রকাশ আশতদেশিীয় 
কর্পোরেশনগৃলোর মধ্যেও প্রকট | 

আন্তরদেশীয় কর্পোরেশনের উপর বাধ নিষেধ আরোপের অর্থ সব 'ধক 
মুনাফার উপর বাধ নিষেধ আরোপ । তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে আম্ত দশায় 
কপেণরেশন আর আন্তদেশিয় কর্পোরেশন থাকবে না এবং তার ক্ষাত করার 
ক্ষমতাও লোপ পাবে । শেষ পযন্তি তার অথ দাঁড়াবে সাগ্পাজাাদ ও না? 
উপাঁনবেশবাদের উপর বাধ নিষেধ আরোপ । তখন এমন এ* বিশ্বব্যস্থা 
প্রাভিদ্ঠিত হবে যেখানে প্রতোবাঁট রাথ্্র অর সম্পদের উপর সার্বভোন আঁধকার 
ভোগ করবে ॥ প্রত্যেক দেশের উৎপাদনী শ-স্তগুলোন বাধা-বম্ধন ঘুচে যাবে এবং 
তার ফলটা দাঁড়াবে এই যে উৎপাদনের পণাজবাদী সম্পকে স্থান আধকার 
করবে উন্নভঙর এবং উচ্চভর--সম৷জভান্দ্িক উৎপাদন সম্পক। 

আশতদেশীয় কর্পেরেশনগুলো এত বে-পরোয়া ভাবে যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে 
যে, যে সমপ্ত সংগঠন এবং গ্রন্থকার চসাতি উৎপাদন-সম্পকের আমুজ 
পাঁরবতনের প্রয়োজনীয়তা দম্পকে এখনই একমত নন, ভানাগড আম্তদেশিীয় 
কর্পেরেশনের বথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়াই “চালাতে বদ্ধপাঁরকর ॥ ভার ফলে 
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সারা দুণনয়ায় সেই যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সংস্থ 
প্রাতরোধের চেতনা জেগে উঠেছে । 

আন্তরেশীয় কর্পোরেশনের অপকরেরি বিরুদ্ধে সর্বন্ই তীব্র সমালোচন৷ 
সোচ্চার হয়ে উঠেছে । যে সব দেশে আন্তদেশিঈয় কোম্পানীগুলো ঘাঁটি 
গেড়েছে, সেই সব দেশের জাতীয় লক্ষ্য প্‌রণে সহায়তা করতে আন্তদেশ্পিয় 
বর্পোরেশনগুলোর শেচননয় বা্থতাই ভাদের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনার 
হন । আন্তদেশীয় কোম্পানী সম্পরবে বিভিন্ন সংস্থা যে সব সমীক্ষা 
চালিয়েছেন ভার মধ্য বধেকাঁট গুরুত্বপূর্ণ িপোটেরি লাম নীচ দেওয়া 
হচ্ছ 8 হউনাইটেড নেশানস্‌ ই্নমিক এড সোসাল এফেয়ারপ £ “আন্তদেশীয় 
কোম্পানা এক আন্ঃজনাতক পারাস্থাতি” : আত্বট্যাড (0107/51)) : ভারতে 
বৈদাশব সহযোগিতা চু'ন্তর উপর 1নযেধাজ্ঞা” ; রাষ্ট্র সংঘ £ “আন্তদেশ্টিয় 
কর্পেোব্পেনের ক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কারগরী কৃৎবোশল সংগ্রহ” ; 
আহঙ্কটাড £ “কারগরশ কংবোৌশল হস্তান্তরের আদেোপান্ত বিশ্লেষণ 
ভাপ্তর ওষধ শিল্প” ; রান্ট্র সংঘ £ “প্রাকীতিত সম্পদের উপর সার্বভৌম 
ধকার সম্পর্ক সাধারণ পারিষদের প্রস্তাব”, প্রভাত । 

এই লব সমীক্ষায় আন্তদেশীয় কোম্পানী ও তাদের ক্রয়াকলাপের ক্ষেত্রে 
কম়েক্ট ভাচরণ 'বাঁধর সুপারিশ করা হয়েছে । ভারতে এই ব্যাপারে যে সব 
গুরত্বপূর্ণ বাবস্থা অগলম্বন করা হয়েছে, তার নাম ফেনা (1121২4১), বৈদোশক 
চাঁদ বয় তাইন এবং গরজাভ ব্যাত্ের 'বাভন্ন নিদেশনামা । 

কয়েকটি দেশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন কোন 
আহংন নেই ধা দ্বারা আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ 'নয়ম্বণ 
ব্রা ষেতে পারে । বাঁধ নিষেধ আরোপের উপযোগী কোন আইনই নেই। 
এমন কি 0০8.00).র আচগণ বাধ এবং 2,50০ সং্পারিশ বঞ্চিত 
ফণ্লাভে ব্যথ হয়েছে । এবিষয়ে রাষ্ট্র সংঘের প্রস্তাব ও সুপাণপশ, আহ্কটাডের 
[ব'ভনন সুপারশ- সবই উপ্পোক্ষত হয়েছে । 

আঁভিজ্ঞতার ভীত্ততে বা যায় যে সুদূঢড় আন্তজাতিক বিধিনিষেধ 
আ.রাপত না হলে ( সেটা রাষ্ট্র সতঘও আরোপ করতে পারে ) আন্তদেশশয় 
কৌনম্পানী এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ সংযত করা যাবে না! সাঁদচ্ছা প্রণোদিত 
প্রস্তাব পাশ অথবা সুপাঁরশ প্রণয়নের দ্বারা উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নয়। 

ভারতে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, মোটামুটি তারই অনুকরণে 
[বৃধ নষেধ প্রণয়ন করা ঘেতে পারে । যেমন ধরুন, ফেরা (6614) এবং 
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বৈদেশিক চাঁদা আইনে (7016161 00111016110] 4১০1) যেসব সুনাদি্ট ধারা 
আছে যান ফলে রিজার্ভ ব্যাঞ্কের অনুমাতি ছাড়া আন্তদেশীয় কর্পেরেশন 
এদেশে কাজ কারবার করতে পাবে না। সেই ধারাগুলো এচ্ছে £ 

১। রিজার্ভ বাচ্কের সানাদিস্ট অনুমিত ছাড়া ভারে কোন আন্ত- 
দেশীয় কর্পোরেশন ব্যবসা বাণিজ্য বরতে পারবে না এবং শিপ গ্বাপন করতে 
পারবে লা; 

২। ভারতে কোন শাখা আফিস অথবা কারবারবেন্দ্র খুলা শাববে না; 

৩। ভারতে কোন কোম্পানীর শেয়ার কিনতে *"্তবে শা ও 

৪। ভারতে ব্যবসা বাঁণজ্যে এবং শিজ্গে রঙ তন সংস্থা শখবা তার 
অংশ অধিগ্রহণ করতে পারবে না; 

* ( কোন ব্যক্তি না কো্পানীকে ব্যপ্সা ও শাণাঙাক "লে, দশে জনা 
এজেণ্ট নিয়োগ করতে পারবে না ; 

৬। কোন ব্যান্ত বা কোম্পানীকে ভাবতে কাঁরিগি শখবা “বস্থাপনার 
উপদেষ্ট। নিয়োগ করতে পারবে না ; 

৭1 প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লাভের জন্য কোন আন্তদেশিীয় লেস্পানতর 
প্রেও মাক" কেউ ব্যবহার করতে পারবে না; 

৮। কোন অস্থাবর সম্পান্ত এধগ্রহণ, দখন, হস্জন্তর এনং গরু? পরতে 
পারবে শা 

»॥ কোন অর্থ খণ হিসাবে অথবা আমানত চিসাবে গ্রহণ করতে 
পারবে না। 


বিজাভ ব্যাক অফ ইণ্ডিয়ার অনুমতি ছাড়া ভারতে কোন আন্তদেশায় 
কর্পে রেশন কাজকারবার চালাতে পারে না। সুতরাং এগ ব্য ষাঁদ 
কঠোরভাবে ভারত সরকারের নীতি অনুসরণ কণে, তাহলে আমন্তদেশীর পেন 
রেশনের লগনী ও ক্রিয়াকলাপ গভণমেন্ট পারকাঞ্পত জাতীয় বাশের সঙ্গে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কন্তু প্রন হচ্ছে সরকারা শাত কি 
সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে ? 


তব গভর্ণমেন্টের সতগুলো আন্তদেশীয় কপেণিরেশনগৃলো;:* সংঘত 
রাখার পক্ষে কার্ধকরী হতে পারে। কিম্তু এটা সহজেই অনুথেক্ যে কোন 
একটি রাষ্ট্র এককভাবে আম্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোকে সংযত নাথতে 
পারে না। কারণ তাদের হাতে রয়েছে 'বিরাট অর্থনোৌতিক ক্ষনতা এবং তাদের 


১৪১ 


পেছনে থাকে তাদের পিতদেশের ষোলো আনা সমর্থন এবং রাজনোতক 
ক্ষমতা । 

আন্তদেশিগয় কোম্পানখগলোকে সংযত রাখার আণাঁলক প্রচেম্টাও যে সফল 
হতে পারে না তা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে । এই কোম্পানীগহলো ষে বপুজ 
অর্থ 1.য়ন্ত্রণ করে, তার পাঁরমাণ বেশ কয়েকাঁট দেশের মোট জাতীয় পণ্যের 
মূল্যের চেষে বেশী । 

এনা রাষ্ট্র সংঘের মত কোন আন্তজাতিক সংস্থা আন্তরেশীয় কপে?- 
দেশনের ক হকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম । কিন্তু রাস্ট্র সংঘের [বিধি নিষেধও 
যে কার্য।র হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই । কারণ অনেকেই আম্তদেশনর 
কোম্পানীগুলোকে এক ধরণের “প্রাইভেট রাষ্ট্র সংঘ” বলে বর্ণনা করে থাকেন । 
তাছাড়া পার সংঘে আ'তদেশীয় কোম্পানীগুলোর 'পতৃ দশের প্রভাব প্রাতিপাত্তও 
ছু কছ নয় । আন্তেশীয় কোম্পানীর পিতৃদেশ সব সময়ই আন্তদেশিীয় 
কোম্পানীর স্বার্থ বক্ষ :ন সচেষ্ট এবং আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলোর স্বাথ- 
হানর সম্ভাবনা দেখলেও তারা রে-রে করে ওঠে | বেবীফ্‌ড উৎপাদন ও 'বিরুয়ের 
প্রশ্দে টিগ্যান সরকারের নোতিবাচক ভোট প্রনানই তার দণ্টান্ত ॥ এই সব বাধা- 
1বঘু সঙ্ডেও আন্তদেশীয় কপেণরেশনগঠুলোর ক্ষাতকর 'ক্রিমাকলাপের বিরুদ্ধে 
দাভন্ন রাষ্ট্র ও এপা'নকে এক্যবদ্ব করার প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার 
বরতে পারবে না। সেই সা প্রচেষ্টার পাশাপাশি সমাজ সচেতন মানুষ, 
শ্রমজীবী সান এবং তাদের ট্রেড ইউানয়নগুলোকেও এই কাজে ব্রতী হবার জন্য 
উদ্বদ্ধ করতে পারেন । কারণ শ্রমজীবী মানুষ উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার 
সঙ্গে সরাসাঁদ জাঁড়ত থাকেন । তাই তাঁগা আন্তদেশনয় কপেশরেশনের 
তাপকাষের রুদ্ধ সাকুন শান্ত হসাবে কাজ করতে সক্ষম । 


ছ্রেড ইডীনয়নের সমস্যা 


বিল্তু শ্রনজীবণ মানুষের ট্রেড ইউানয়নগুলোরও সমস্যা আছে । কোন 
দেশের গভর্ণমেন্টের মতই সেই দেশের দ্রেড ইউীনয়ন ও জাতীয় সংস্থা ?কন্তু 
সে আমজণীতক চ্যালে:ঞজর সম্মুখীন । আম্তর্দেশীয় কোস্পানবগুলো ষে 
চিরাচাগিত কোম্পান্)ী থেকে পৃথক ধরণের সংগঠন, সেট বুঝতেই তাদের যথেষ্ট 
সময় লেগেছে । তবে ইদানিং এটা সঞ্লেই অনুধাবন করেছে যে আন্তদেশীয় 
কোম্পানীগুলোন ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার কাছে জাতীয় গভণ“মেন্টগুলো একেবারেই 
অসহায় । তাদের সামলে রাখবার কোন ক্ষমতাই জাতীয় গভর্ণমেস্টের নেই । 
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এই অবস্থায় আম্তদেশীয্প কোম্পানীর বাড়াঝাঁড়র বিরুণ্ধে ট্রেড ইউনিয়নগলের 
এঁক্/বঙ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন । এবং সেই সগ্রম বিশ্বব্যাপী হওয়া দরকার । 

তথাকাথত আন্তজ্জাঁতক কোম্পানগুলোর কাঠামো এবং তাদের নমনীয়তা 
এমনই যে তথ্বারা তারা চেড ইউীনয়ন কৃত্তব্র মূলেও আবাত হানতে সক্ষম । 
সাধারণত একজন ট্রেড ইউানয়ন নেতা কোম্পানীর সবেনচ্চ ব্যবস্থাপণার সত্গে 
সরাসার আলোচনা করতে পারেন এবং আলোচনায় অচল অবস্থার স.্টি হলে 
দন্ড ইউানয়ন সদস্যদের দিয়ে কারখা,গয় ধমণঘট করিয়ে দিতে পারেন । কিন্তু 
আন্তদেশসয় কোম্পানীতে স্থানীয় ট্ডে ইউানয়ন নেতা আন্তদেশীয় কোম্পানীর 
স্থানীয় অধঃস্তন সংস্থাব কর্মকঙণর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন মান । 
আর আধকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানশয় অধঃস্তন সংস্থা হচ্ছে অনেকটা সাধ-পোণ্ট 
অ.ফসের মত 'ম্রফ ডাক বালির অফস মাত্র । আর যাঁদ বোন অধঃস্তন 
সংস্থার শ্রামক্রা ধর্মঘট করেন, আগলে আম্তদেশীয় কোষ্পানী তানাত্র সেই 
প্ণয উৎপাদন ক'রে ধমঘটা শ্রামধ্দের অনায়াসেই শায়েস্তা করতে পারেন । 
আশেরিকায় একা'ধব এবচৈ!টিয়া বারবারে এই ঘটনাই ঘটেছে । একের পর এক 
বারখানা বন্ধ পণে দিয়ে ভিন দেশে সেই কারখানার পণ্য উৎপাদন ব্রা 
হয়েছে কারণ ভন দেশে ট্রেড ইউানয়ন দুকবলি । অথণং কোম্পানী চাবকি 
হাতে করে শ্রমিকদের সাদেস্তা বরেছে। 

খাশ মামেরিকায় গুড ইয়ার রনার কোম্পানী তার 15ন দেশে অবস্ধত 
অধঃস্তন স্ংস্থাগুলোযম় প্রচুর মাল মঞজত করে, অতশেষে আমেরিকার টড 
ইউানয়ন নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বনে । এই ভাবে তৈরী মাল মজত 
হলে পরিষ্কার বোঝা যায় ষে কোম্পানী পাল্টা আঘাত হানবার জনা তৈরখ 
হয়েছে এবং ছ্ডে ইউান্য়ন ও শ্রামবরা তখন দারুণ অসুব্ধায় পড়ে যায় । 

অনেক সময়ছ দেখা যায় যে আন্তদেশীয় কোম্পালীগুলোর স্থানীয় ও 
জাতীয় ববস্থাপনার (719178০7617) সত্গে আলোচনায় রত ট্রেড ইউানয়ত- 
গুলোকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তাদের দাবী-দাওয়গ,লো একমাত্র কেন্দ্রীয় 
আঁফসের কর্তারাই মীমাংসা ধরতে পারেন । সেখানে পেশছোনো স্ধানায় 
ট্রেড ইউানিয়নগুলোর পক্ষে সম্ভব নয় । তাছাড়া “মুনাফা হচ্ছে না” জাতায় 
যুক্ত তো আছেই ! আম্তঃকোম্পান+ ম্থানান্তর মূল্য নিধারণ জাতীয় নানা 
অপকৌশলের সাহায্যে এরা হসাবের খাতা ওলট-পালট করতে পারে । আম্ত- 
দেশীয় কোম্পানঈগুলো স্বজ্পবেতন ও হ্বজপ-কর এলাকায় মুনাফা চালান 
দিয়ে কোন একটি দেশের খাতাপতে শ্রনায়াস্ইে জাভের পরিবর্তে লোকসান 
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দেখাতে পারে । এই সব অপকৌশলের সাহায্যে ট্রেড ইউনিয়নের দরকষাকাঁষর 
্ষচাতা নণ্ট করে দেওয়া হয়। 

যেখানে ধমণ্ঘট হয় অথবা কোম্পানীর কর্মকর্তাদের আনচ্ছা সত্বেও 
ধর্ম টারা তাদের দাবী দাওয়া আদায় করে নেয়, সে ক্ষেত্রে হুমক? দেওয়া হয় 
যে, তারা নান গগয়ে কোম্পানী খুলবে । কানাডার ম্যাস-ফাগপন প্রকাশোই 
কানাডশঞ। কর্মচারীদের হুমকী দিয়ে বলেছিল যে তারা কারবার অন্যন্ত তুলে 
[নিয়ে যাবে । কমচারীদের অপরাধ, তারা কোম্পানীর মাক্ন সংস্থার 
কর্মচারীদের বেতনের সমান বেতন দাবী করেছিল । বব এডওয়ার্ড বলেছেন যে 
ইচ্ছে করে বিভ্বান্তি সূন্ট করা হয়। আর ট্রেড ইউানয়নগুলোর প্রভাব 
[বস্তাবের কোন সুযোগই নেই। কারণ হেড আফস কারও সঙ্গে কোন 
পরাগর্শ না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেমন ধরুন জেনারেল মোটরসেও 
মাঁনী 7 ড অফিস স্ধর করেযে পশ্চিম জামানীর ওপেল মোটর গাড়ী 
€ঙ্গেনা'ন মোটবসের মধ্ঃষতন সংস্থা) আমোরি)ায় গাড়ী রপ্রলি করতে 
পারবে, দত অশর অধঃদতন সংস্থ। বাডিশ ভক্সল আমোপকায় গাড়ী রঞ্তান 
করতে পারবে লা। 

উপবশহ বেতন ও ভাতা হয়ত 'নধধার৬ হচহ ডেঃয়েট ও ংজনেভায় 
কিন্তু £সগু,লা রদবদলের ক্ষনতা ইউরোপীয় উয়নের নেই। যেসব 
এলাপান "টড ইউ'নযন দুর্বল, বে-আইনী অথবা পালন দমূননীতির ?শকার, 
সেই সা এলাগিয় শ্রামকদির বেতনের হারও কম । অন্তদেশিনযর কোম্পানগুলো 
সেই সব এলাচ উৎপাদন ব্যবস্থা স্থানান্তারত করে । রাসায়ানক, রবার, 
বয়ন ও ইলোপ্রানক শিল্পের এই ধরণের স্যনান্তরেও বহু দস্টান্ত 1নদামান | 
শ্রামকদের তপুফ থেকে গ্রেড ইউনয়নগুলো যখনই তাদের দাবাী-দাওয়া উত্থাপন 
করে, তখনই অদের ভয় দেখানো হয় যে, কাবখানা হনান্ন সাঁঁরে নেওয়া হবে 
শথবা বন্ধ ক্র দেওয়া হবে এবং নতুন কোন মূলধন লগ্ন” করা হাব না। 
( বব এডওয়ার্ড স-- মাজটন্যাশানাল এণ্ড ট্রেড ইউ'ন্রনস ? ) 

আন্তদেশীয় কোম্পান'গুলো আর একটি সাবধা ভোগ করে; সেটা 
হচ্ছে এই যে, তাত্দর বতৃ্পক্ষ বিখবর বাভন্ন এলাকায় বাহন স্বাথের 
বিস্তারিত ওথ্য সম্বন্ধে অবহিভ। কোথায় ক।রখানাটা রাখা জরুরী এবং 
কোথায় না, তা তাঁরা ভালই জানেন । কোথায় কারখানা বাড়াতে হবে, কোথায় 
নতুন মূলধন লগ্ন। করতে হবে, কোথার কনসেসন 'দতে হবে এবং কোথায় 
হবে না এবং কোথায় কারখানা বন্ধ থাকলেই ভাল-_তাও তারা ভাল করেই 
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জানেন । পতিরাং আন্ঙদেশিীয় কোম্পানীগুলো যখন কোন জাত১র অথবা 
স্থান?য় ট্রেড ইউনিয়নের সত্গে আলোচনায় বসে. তখন দেখা যায সদর দগ্তরের 
সমস্ত তথ্য হাতে নিয়ে বসে মাছেন, তাঁদের স্থানধয় প্রুতীনধরা সেহ সব 
তথোর খবর রাখেন না। আর দ্রেড ইউনিয়ন শুধু স্থানীয় অধস্তন সংস্থার 
খবর রাখেন মানু, তার বাইরে আর কিছুই নয় । 
('ক্রিষ্টোফার টুগেনডহার্ট-দি মাজ্টিনযাশনালস ) 
হতরাং পাঁরত্কার দেখা যাচ্ছে যে সব চেয়ে শাস্তণাল জাগায় ট্রেড 
ইউনয়নও অন্তদেশীয় কোম্পানীর কাঠামোর কাছাকাণ্ছ যেতে অক্ষ এবং 
আজ:কর দাঁনিয়ায় তাদের অভভপূর্ব ক্ষমতা ও শন্তর 'বরদ্ধে একবারে 
অসহায় । সেই কারণে ট্রেড ইউীনয়নগুলোর একাঁটি 'ঝ্বব্যাপ৭ পাঁবপ্রেক্ষিত 
ও কর্মসূচি দরকার | 

এই প্রয়োজনীয়তার কথা উপলাব্ধ করেই সম্ভবত আন্তজণত৩ক শ্রম 
সংগঠন / আই. একর, ও ) আন্তদেশি্র কপেণরেশন্গুজোঠ কিয়াবলাপ সম্পকে 
কনে? 'মীক্সার ব্যবস্থা কণে এবং আন্তদেশীয় কপেণরেশনের জনা একাট 
আচরণ'প'ধ :১ণরনের প্রস্তাব করে ॥ সেই সব সন্পক্ষার উল্লবযোগা রিপোর্ট 
হচ্ছে [17180 911৩1010772010100] 12 01 0711010917071 8104 
[790178৮5 01701958019171 00070101051 070 00199110080 5০০791 
[১0119 01 751011178110112] [701011595৮5 4 0101011010413 2 ০৪০) 
10০1)0 - 1110 11010790101 [২01817021281)60719110975 98005 274 
৬/0171017 17 1১101110010 120161019১9”, প্রভাভ । 

(পতু বান্ট্র সংঘের এবং আও্কট্যাডের (7007%19 ) সমাক্ষা রিপোটের 
মত আই-এল-তর পোটগিচলোও প্রধানত পশ্যাথগত ৩৭) হিসাবেই থেকে 
গেছ । িশোর্টে যে সব সুপারশ করা হয়েছে, ,সেগুলো মেনে নেওয়ার 
কোন লক্ষণ অন্তদেশিয় কোম্পানগুলো দেখায় নি । তা সত্বেও আন্ওর্জ1তক 
সংস্থার এই সব ?রপোর্ট সারা ববন্বে আন্তশীয় কপেণরেশনগলোর অপকনের 
কাঁহৎ ফাঁস করে শ্রনজীবী মানুষের ঘথেন্ট উপকার করেছ। 

রেমন্ড ভাণন ভার “99৬০1810171 138: 701)6 1৮1010074000781 
51০84 ০110, 95. 80517055” গ্রন্থে বলেছেন কোন এক স্থানায় অর্থ" 
ন1৩তে আম্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের ক্রিয়াকলাপ সুরু হলে সেঝনকার স্থশীয় 
কয়েকটি গ্োষ্টীর শান্ত বৃদ্ধি পার এবং অন্য গোম্তাগুলা পিহ হটে । 
আন্তদেশণয় কপেণরেশন বেতনের নতুন কাঠামো চালু করে এবং বিশেষ ধরনের 
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জীবনযান্লার জন্য অর্থব্যয়ের স়না করে । সেই কারণে চাকুরণ প্রাথ+ যুবকেরা, 
আন্তদেশশয় কোঙ্পানটর প্রাতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ভি-গোৌরীশখ্কর 
এক সমপক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে ৭১ শতাংশ পিতা-মাতা চায় যে তাদের 
সন্তানেরা স্বদেশী কোম্পানীর পাঁরবর্তে বিদেশী কোম্পানইতে চাকরণ গ্রহণ 
করুক । তানি বলেছেন, “এই সব কর্মচারী কোম্পানীর প্রীতি আনুগত্যে 
দীক্ষা লাভ করে এবং অনেক সময়ই দেখা যায়, দেশের প্রাত এবং কোম্পানীর 
প্রীতি আনুগত্যের মধ্যে যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে, সেটা তারা ভূলে 
যায় ।৮ ( শ্যা10 (110 0181159 ) 

উপরুম্তু, আন্তদেশীয় কপপেরেশনের তৈরী এই নতুন আভজাত গোম্ঠী 
সরকারী আফসার এবং রাজনোতক নেতাদের সঙ্গে ঘানষ্ত যোগাযোগ রেখে 
চলে । তাই আন্তরেশীয় লোম্পানীর হয়ে তাদের ওকালাতি সরকারী নীতির 
উপর যথেন্ট প্রভাব বিস্তার নরতে সক্ষম | 

মান্তর্জণাতিক শ্রম সংস্থায় ভারতের পক্ষ থেকে ১৯৭৬ সাল যে নম্তবা 
রাখা হয় £ 

(ক) প্রথমত আন্তদেশীয় কোম্পানীর কাজ কারবারের সঞ্গে সহ্গে 
চাকরী-বাকরীর সংখ্যা বাড়বে এই ধারণা ঠিক না। গকরী-বাকরীর সংখ্যা 
যা বাঁদ্ধ পায়, তা খুবই সামানা। বরং নোতবাচক ফনাফলই বেশী কারণ 
আন্তর্দেশীয় কোম্পানী চাকরীর কোন গ্যারাস্ট দেয় না, উপরন্তু চাপ সূ্টির 
জন্য প্র/য়ই কারবার সাঁরয়ে নেবার এবং গুঃটয়ে নেবার ভয় দেখায় । 

(খ) আম্তদেশশয় কোম্পানীর সমগ্র কিয়াকলাপ, নিয়োগ পদ্ধাতি, বেতন- 
নগাঁত এবং ট্রোনং প্রোগ্রাম ইত্যাদি সংঁশিলন্ট দেশের জাতীয় উন্নপ্ন পাঁরকঙ্পনার 
সঙ্গে সামগ্জীস্যপূ্ণ নয় | 

(গ) শ্রম-সম্পর্ক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পকে আন্তদেশীয় কগেরেশনগুলো! 
যে দাবী করে তা একেবারেই ভূয়! । তারা বলে যে স্থানীয় শ্রম-াবরোধ স্থানয় 
কর্মকতণরা মীমাংসা করে কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে সে ব্যাপারে সদর 
যগ্্ররই কলকাঠি নাড়ছে । 

(ঘ) আন্তেশীয় কর্পোরেশনে শাখা সংস্থাগুলোর বেতন জাতায় 
কোম্পানীর বেতনের চেয়ে ভাল বটে তবে শ্রানক হউ/নযনগুলো মনে করেন যে 
একই ঝোম্পানর অপর এলাকার অধঃস্তন সংস্থার কর্মচারীদের বেতনের সঙ্গে 
তাদের বেতনের একটা সামঞ্জস্য থাকা উা5ত ৷ 
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(৩) তা ছাড়া, আন্তর্দেশীয় কোম্পানগগুলো তাদের ক্রিয়াকঙ্াপের কোন 
তথ্য সরকার অথবা ট্রেড ইউনিয়নকে জানাতে আঁন্চছক । ব্যাপারটা সাতাই 
'বরাস্তকর । (1ভ. গৌরীশঙ্কর £ 12005 0016 012715 ) 

আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলো এমনভাবে তাদের নশীতি নিধণরণ ও অনুসরণ 
করে যে সেটা সব সময়ই শ্রামক এক্যের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় । বম বেওনের 
দেশে অথবা অণ্চলে উচ্চ বেতন কাঠামো তৈরী করে তারা শ্রমজীবী মানুষকে 
দুভাগে ভাগ করে দেয় । কিন্তু দেখা যায় যে, সেই উ৮১ খেতনও কোম্পান্গর 
[নিজ দেশের শ্রমজবীদের বেতনের চেয়ে অনেক কম ॥ এই ভাবে একই 
কোম্পানীর স্বদেশের শ্রামক ও ভিন দেশের শ্রামকের মধ্যে একটা ভেদাভেদ 
সৃন্ট করা হয় । 

আমন্তদেশীয় কোম্পানীগুলো যে সব দেশে কাজ-কারবার করে সেই সব 
দেশেও শ্র'মকের মধ্যে ভেদাভেদ সাঙ্ট করে । যেমন ধরুন, এবি আস্তদেশশয় 
কর্পোরেশন স্থির করল ষে তাদের বেগাঁজয়ামাস্থত অধঃস্তন সংস্থর উৎপাদন 
ক্ষমতা তাদের গ্রেট বটেন এবং পাশ্চম জামণনীস্থিত অধস্তন সং্থার উৎপাদন 
ক্ষমতার দ্বিগুণ বাঁদ্ধ করা হবে । সহ্গে সঙ্গে সেই বপেণরশন ভার 
1স্থর করল যে বৃটেন এবং পাঁশ্চন জামণনর কারণানায় যে সব কাজ :ম, তার 
ছু বাজ বেলাঁজয়ামের কারখান'় স্থানান্তর করা হবে । এন খুবই স্বাভা'বক 
যে বৃটিশ ও পাশ্চম জার্মান শ্রামকরা এর প্রাতবাদ ক৫বেন এবং ব্োজ- 
মামের শ্রীমকরা করবেন না। তাহলে দেখা যাবে যে বেলাজয়াত র হামকের 
গবার্থ আর বৃটিশ ও জামণান শ্রামকের স্বার্থ পরদ্পতের বিরোধী । তখন 
একই কোম্পানীর দুই দেশের শ্রামকের মধ্যে অন্তত কিছুকালের জ:যও ধভদ 
সাঁন্ট হবে। 

উন্নয়নশগল দেশে আন্তরেশয় কোম্পানীর যে সব শ্রামক-কমণি।গী নিজেব্রে 
“আভিজাত” শ্রেণীর লোক বলে আত্মগররিমা বোধ করেন এবং ম্বদেশন বোশগানীর 
শ্রীমক-কর্মচারীদের ছোট চোখে দেখেন, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে, আসম্তদেশিসয় 
কোম্পানগ তাদের কাউকে সবেচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপনায় কখনও প্থান দেবে না। 
আম্তরেশীয় কোম্পানীগুলো তাদের স্বদেশের লোক ছাড়া আর কাউণে ষে 
সর্বোচ্চ স্তরে নিয়োগ করে না, তার ভাঁর-ভাঁর প্রমাণ আছে । শিগেন্ডহাট 
বলেছেন, “আন্তদেশীয় কর্পেরেশনের সদর দগ্ুরের সবেোচচ ব্যবস্থাপনা বোডে 
কোন বিদেশী বড় একটা স্থান লাভ করতে পারে না।” 

এ সব ব্যাপারেও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রাত আচরণে একটা পার্থক্য 
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ধদামান । অনেক সময়ই দেখা যায় আন্তদেশিীয় কোম্পানীর অধঃস্তন সংস্থা 
( উন্নত দেশে ) তাদের গ্যানেজার অথবা সুপারভাইসর পদে স্গানীয় লোক 
নিয়োগ বরেছে । সে-ক্ষেত্রে স্থানীয় কমকর্তাকে বুঝতেই দেওয়া হয় নাষে 
[তান বিদশের অঙ্গাল হেলনে পারিচা'লত হচ্ছেন । উন্নয়নশগল দেশে সবেচ্চ 
পদে স্থানগয় লোক ানযো'গর ঘটনা একেবারেই বিরল । আমোরিকা ভিত্তিক 
আন্তদেশীয় কোম্পানীর উচ্চতম পদগলোয় আমেরিকার লোকই বেশী, তাসে 
উন্নত দেশেই হোক আর উন্নয়নশীল দেশেই হোক । 

অ.ন্তদ্দশিীয কপ্ণরেশনের সদর দণ্তরে 1স!নয়র পদদ সাধারণত গিিদেশখর 
কোন স্থান হন না । এই বৈষসামূলক রীতিনশীতর তার সমাহোচন হওয়া 
সত্ডেও আন্ত.&শটয় কপণরেশনগুলো এই বৈষ্ম্য চাল রেখেছে । 

এখানে তার একাটি উদাহরণ দেওমা হচেহ । দেসংল:স একট আন্তদেশীয় 
কপেণরেশন এবং এব সদর দ্ধর সুইজারল্যান্ডে । এই কর্পেণবেশনেও কারবারের 
৯৭৫ শংাংশই সম্পন্ন হয ভিন দেশে । সমগ্র পাথাজবাদী দ্যানয়ায় ০েসূলুসর 
মাল বির হয়। তবে এর মালিণনা সইজারল্যাণ্ডের লোদের কু ক্ষগভ। 
যাতে এই কোম্পানগ অপর দেশর শোকের হাতে চলে না যেত গার, সেই 
জন্য য়ন করা হযেছে যে পুহজারপ্যান্ডের ল্লোচ ছাড়া আর ণেউ এর 
ভোটাধকার প্রদারা শেয়ারের মা।লক হতে পা বেনা। 

(স-টুগণ্ডহাট £ “দ মাল্টিল্যাশনালস্্ ) 

এটা খুবই পারুচার যে আন্তদেশিীয় কোম্পানী যেখানেই ঘারবার খোলে, 
সেখানেই ভন 11ভাগের শ্রামক কনচারীর মধ্যে বিভেদ সণ হয় এবং প্রায়ই 
সেই বিভেদ নানা রুপ ও চান্ত্র পারগ্রহ করে।। 

আম্তাদর্ণবঘ কোম্পানী শ্রমজীগর বাত্ত্থও বিনাশ বুনে । উইলিয়াম হাইট 
তার ।দ ভগ্াশাইজেশন ম্যান” গ্রন্থে বলেছেন £ 

“ও শ্রম” না, কেরানী ঝলতে ধোপাদার্ত পোমাক-ঝা যে শ্রমজীবী 
মান্ষ।টকে আমরা চান, ওরা সেই জাতীয় মানষ নয় ওই লেবগু্পা শুধু 
সংগঠনের জনা কাজ বরে এবং ওদেরই লোচ। ওরা ভাত ভাব এবং 
প্রত হপক্ষেও মধ্যবত্ত শ্রেণীর ঘর-ছাড়া মায় । ও: ৩২7৯-এর জখবন 
যাপনের অগগীকাবে আবদ্ধ এবং ওরাই আনা দ। বির) বিরাট আবিরত সম্প্র- 
সারণশীল সংগঠনের মন ও আত্মা-ওরাই আমাদের সমা ভার মুখা সদস্য-* 
আমাদের নেতৃত্বের প্রথম এবং ্বতীয় সার এদের বনয়েই গাঠত $» 
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এই লোকগুলো আর সমাজের অধান নয় । সংগঠনের অধীন আর এই 
সংগঠন হচ্ছে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন । 

বর্তমান কালে পশ্জবাদ দানয়ায় মানুষ হয়ে গেছে মোঁসনের অঙ্গ । 
সমগ্র প'হাজবাদী দনয়ান্র বাভন্ন ধবণের যে কর্ম সমীল্গণ বিজ্ঞান চালু আছে, 
তার এবমান্র বেচা 'বিষয় হচ্ছে, মোঁসনকে কিভাবে আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজে 
লাগানো যায় । যে কোন কাঙ্গকে নানা ভাগে বিভন্ত করে, অপ্রয়োজনীয় 
গতা'ধ বাতল করে এবং িশেষী।রণের "বারা দক্ষতা পাঁরবর্ধন করে 
উৎপাদণের হার প্রচণ্ড পারমাণ বদ্ধ রা সম্ভব হয়েছে । এসেম্বলণী লাইন-_ 
চলমান বেজ্টকে 'ঘিত্রে অসংখ্য শ্র্ক এ চই কাজের কমাগত পুনশব্ত্ত করেন । 
সমস্ত কাজটাই অত্যন্ত বরান্তকর ও একঘেমে- একেবারে ফান্মিক । ( গ্রাহাম 
ব্যাচ “দ জাগারনাট” ) 1 

এ! ফলে শাআকভাবে বাস্তু একেবারে ছিন্নীভন্ন হয়ে যায়। কাজের সমগ্র 
প্রক্িয়াট গ্ানুষকে সম্পর্ণতাব কথা ভুলে যেতে বাধ্য বরে । মানুষ মোঁসনের 
পায় একটা অংশে পারণত হয়ে সেই মেনেই একটা 'নাদিন্টি কাজ্জ ক্রমাগত 
করতে থা্ঠে। সনগ্র কাজ'ট সম্পর্কে তার মনে কোন ধারণাই তৈরী হয়না । 
চাল চাপলন তরি “মডাণ টাইমস” ছা তে এই ছলনা মানুষকেই রূপাযিত 
করেছলেন । 

সাধা ণভাব পশীজধাদের আওতায় এবং বিশেষভাবে আন্তদেশিয় ক্পো- 
রেশনগংলোর আওতামু শ্রঘকের মাতম পৃর্গীতি তাই অবর্ণনি৭ | শ্রামকের 
মনে বার্থতাবোধ কমেই আরও বেণ বেশী করে চেপে বসে। গাস হল ভার 
“ইনৃম্গ পুঃ।লগম টুডে গ্রত্থে বলেছেন, ১৯৫, সালে [হরোইন মাদকের 
[শিকাবের সংখ্যা ছিল ৫৫ হাজার জন । আগ (১৯৭২) সেই সংখ্যা (আমোরকাম) 
& লক্ষ ৬০ হাজার পেশছেছে। জনগণের পশ্ীজবাদের বাস্তংভ ভুলে 
থাকবার জণা কো'্ট কোটি মানুষ কোকেন জাতীয় নানা মাদকের নেশার বদ 
হয়ে থাঃতৈ ভালবাসেন । তাঁদের মধো একি ক্ষদ্রু অংশ হিরোইন সেবী। 
সামলাজাবাদের জাবনধারায় বিপর্যস্ত কোট কোট মানুষের মধ্যে মানাসক 
রোগ সংখ্যা ১৯৫৫ ও ১৯৬৮ সলের মধ্যে শ্িগুণ বৃদ্ধ পেয়েছে । আর 
১৯৬২ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে হত্যা টান্ডের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। 
নরখাদক সমাজঈ-ব্যবস্থাই এদের হত্যা করেছে)? 

আ্তদেশীয় কপোেরেশনগলো শিজেদের পণ্য বিক্ষয় লব্ধ মুনাফা বৃদ্ধ 
তাঁগদদ ক্রেতার ধ্যান-ধারণাও পাল্টে দেয় । 'কন্তু সেই কাজটা করা হয় পরোক্ষ 
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উপায়ে ৷ নিজেদের শ্রামক কর্মচারীর কর্মশান্ত শুষে-নিগড়ে নেবার জন্য 
তাদের উপর প্রত্যক্ষ পদ্ধাত প্রয়োগ করা হয়। সবোঁচ্চ স্তরে হয়ত এমন 
একজন অজ্ঞাত ব্যন্তি নিরাপদে অবস্থান করেন, 'যাঁন 'নিজম্ব পছন্দ অথবা 
সিম্ধান্ত নিয়ে মাথা ঘামান না। ইনি হলেন আম্তর্জাতিক সংগঠন বন্বের 
আসল খাঁজ ৷ পরবতাঁকালে হীনি হবেন “ক্রিখতদাস চালক” । কারণ একেবারেই 
গোড়াতেই এদের “মগজ ধোলাই” করে নেওয়া হয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আন্তর্দেশীয় কোম্পানীর কর্ম- 
চারীরা তাদের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের ক্রেতাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশও 
বটে। আন্তদেশীয় কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের ঘ্বারা তারা তো প্রভাবিত হয়ই, 
উপরম্তু তাদের কর্মচারীদেরও এ সব পণ্য কনতে বাধ্য করা হয়। কমণচার? 
সেই সব পণ্য কিনলে দামে বিশেষ ছাড় পান এবং আগে মাল কিনে টাকা 
পরে দিলেও চলে । এই সব সুযোগ পেয়ে কম্মচারীরা এ সব পণ্যই ক্রয় করে 
থাকেন । 

আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলো আর প্রকাশ্যে আগেকার মত স্বৈরতান্ন্িক 
নয় । আগে তাদের নীতি ছিল “কথাটি না বলে যা বলাছ তাই কর।” 
এখন তারা অনেক মিষ্টভাষা হয়ে গেছে । বাঁল, “আরে ভাই, এখানে আমরা 
সবাই একই টীমের সদস্য এবং বাণিজ্যের লড়াই যদ জিততে হয় তাহলে 
আমাদের নিয়ম মেনে চলতে হবে । এটা তুম মানবে তো?” কিন্তু উপরোন্ত 
দুঁট বন্তব্যের মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই । কর্মচারখ্া পছন্দ করুক আর না-ই 
করুক 'লাখত এবং আঁলাখত নিয়মকানুন তাদের মেনে চলতেই হবে (গ্রাহাম 
ব্যা্নক-__দি জাগারনাট )। 


িছাঁদন আগে “দ টাইমস” পীন্রিকায় ব্রিটেন এবং আমোরকার কয়েকজন 
ইঞ্জনীয়ারং স্নাতকের আভজ্ঞতার কথা প্রবাশত হয়ৌছল । তাঁদের আভিজ্ঞতা 
অনুযায়ী “নতুন ভাবনাচন্তা নিয়ে যে-সব তরুণ নবাগতরা আসেন তাঁদের 
চন্তাধারা কাজে না লাগয়ে মনোপাঁল শিল্প প্রায়শ 'নজেদের পুরোনো 
পথে তাঁদের পারচালত করতে চেষ্টা করেন । নবাগতরা যতাঁদন না নিজেদের 
খাপ খাইয়ে নিতে শেখেন ততাঁদন তাঁদের কোনো দায়ত্ব দেওয়া হয় না”। 
(পৃবের সন্ত) 

ট্রন্সন্যাশনালের পুরো দৃষ্টিভাঙ্গটাই মানবিক গুণাবলী প্রকাশের 
পারপন্থ? । শ্রমিক এবং কর্মচারীদের অবশ্য এখন আর শারখীরক নিষাতন 
সইতে হয় না কিন্তু মানাসক দিক থেকে তাদের আহত এবং পঞ্জা্‌য করে দেওয়া 
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হয় ॥ এভাবে দ্রান্সন্যাশনাল উৎপাঁদত সামগ্রীর ক্রেতাদের ক্ষেতে যেমন, শ্রামক 
ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও তেমনি ট্রাম্সন্যাশনাল সংস্থার কাজকর্ম স্পম্টতই 
সমাজ বিরোধী । 

ট্রেড ইউানয়নগুলোর অবশ্য কর্তব্য ট্রান্সন্যাশনালের এইসব সমাজাবরোধাী 
কার্ধকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা । এই সংগ্রামে ট্রেড ইডীনয়নগুলোকে বিশাল 
মানাবক দায়ত্বও পালন করতে হবে £ ট্রাম্সন্যাশনালের অমানাবক কার্যকলাপের 
কবল থেকে শ্রমিক ও কর্মচারীদের মুস্ত করা । ট্রাম্দন্য/শনালের অধীন শ্রামক 
ও কমণচারীরা যাতে তাঁদের ব্যান্ত-ম্বাতন্ল্ ফিরে পান, যাতে তাঁরা আর ব্যবদা- 
যন্ত্রের যন্ত্রাংশ হয়ে না থাকেন, পূর্ণ ব্যস্ত মানৃষ হিসেবে সার্থক হয়ে 
উঠতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউাঁনধনগুলোকে নিরলস সংগ্রাম করে 
"তে হ'ব । 

কাজাট খবই কাঁঠন। 'কন্তু কোনো প্রাতিক্লহাই বিশ্বের কোথাও 
কোনো প্রগাতিশশল আন্দোলনকে ঠৌকয়ে রাখতে পারোনি । এই কতপ্য পালন 
কণতে হালে ট্রেড ইউীনননগুলোকে অবশাই, সবার আগে নিজেদের সহীবধাবাদী 
পথ পাঁর্হার কবতে হবে । 


সূবধাবাদের ক্ষতিকারক 'দিক 

একচেোটয়া প*জপাঁতিরাই ট্রেড ইউানয়ন আন্দোলনে সবধাবাদের প্রন্টা | 
কফেডারক এত্গেলস তাঁর “১৮৪৫ এবং ১৮৮৫ র ইংলন্ড”-এ লিখেছেন, 

“সত্য ঘটনাটি হলো এই ঃ ইংল,ণ্ডর ইনডাস্ণান্রয়াল মনোপাঁল পর্বে 
ইংরেজ শ্রঘমক শ্রেণি, অন্তত কিছুটা, এনাপালর পসুফোগসাৃবিধা (061769%9) 
ভোগ করতেন ! এই সযোগসাীবধা শুখই বৈষমামূপকভাবে তাদের মধ্যে 
বস্টন “রা হতো ; সুবিধাভোগী সংখ্যালাঘগ্ঠরাই বেশীরভাগটা ভোগ করতেন ; 
তব বৃহত্তর জনগণ অন্তত, অস্থায়ীভাবে মাঝে মাঝে কিছু অংশ পেতেন ৮ 
[ভি. আই, লোনন তাঁর “ইম্পিরিয়ালিজমূ, দ হাইনেস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটা- 
গলজন”-এ এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন এবং সংরাক্ষত তহবিলের উৎসের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন ॥ তিন বলেছেন, 'ব্রাটিশ দামাজ্যবাদ 
এটা করতে পেরেছে, কারণ, 

৯1 এই দেশটি কর্তৃক সমগ্র বিম্ব শোষণ ; 

২। বিশ্বের বাজারে এর একচোঁটয়া অবস্থান ; 

৩। এর ওপাঁনবোশক মনোপাল। 


২০) 


চতুর্দশ দ্ধ্যার 


উপসংহার 


প্রখন (১৯৮১) থেকে ছ' বছর আগে রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ পাঁরষদ নতুন 
একটি আম্তজশাতক অর্থনোতক বিধান প্রাতিষ্ঠার আহ্হান জানয়ে একটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করে। ১৯৮০ সালেই উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে মাথাপিছু 
আয়ের ব্যবধান দাঁড়ায় ৯২০ ডলার । ব্রুস এ' রাসেট তাঁর শীরচ এড পখয়োর 
ইন ১৯০৩০ এ-ডি” গ্রন্থে হিসাব করে দৌখয়েছেন যে ২০০০ সালে এই ব্যবধান 
১১০০০ ডলারে পেশছোবে । রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ পাঁরষদ নতুন আন্তর্জীতক 
অর্থনৈতিক বিধানের যে আহনান জানয়েছেন, তা যে ক ভাবে রুপায়িত হচ্ছে 
উপরোক্ত তথ্যই তার প্রমাণ । 

এই ছ” বছরে আচরণাঁবাঁধ ও অন্যান্য বিষয়ে আরও অনেক প্রদ্তাব গ্রহণ 
করা হয়েছে, আরও অনেক সমীক্ষা চালানো হয়েছে এবং আরও অনেক স.পা।রশ 
ও প্রস্তাব তোলা হয়েছে কিন্তু বশ্ব সংস্থাগুলোর সেই সব প্রচেম্টা কোন ফল 
লাভে সমর্থ হয়ান । তার একমান্র কারণ হচ্ছে, আন্তদেশীয় কপেণরেশনগলো 
সেই সব প্রচেস্টা বার্থ করে দয়েছে । 

ইন্টার প্রেস সাভস পারধোৌশত এক সংবাদে ( ১৯৮৯ সালের ২৬শে জনন 
“পোষ্ট” পান্রকায় প্রকাশিত ) বল। হয়, “আন্তর্েশীর কপোরেশশগন্লার 
কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য আচরণাবধি প্রণয়নের পক্ষে একটি প্রধাণ যান 
হচ্ছে এই যে, বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর তাদের যে অসাধারন? 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, তাতে তাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা দনকার। অথ-ন।তর 
ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ষে বিষ্ব ঝাঁণজ্যের মোট পাঁরমাণের ৬৫ শতাংশই সাঁধত হর 
আম্তরদেশীয় কর্পেরেশনগুলোর নিজেদের মধ্যে । 

“তা ছাড়া, প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোও তাদের নয়প্্রণে চলে 
গেছে । সাতটি তৈল কোম্পানী-তথ/কাথত “সাত ভগ্ন?” তেল ?শল্পের প্রায় 
পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । ৬।৭ট কোম্পানী নয়ন্ত্রণ করে তামা শিপ 
এবং মূলত তারাই আবার বকসাইট ও এলহীমনা [শক্পও নয়ম্ত্রণ করে । 

“পৃথিবীর আকাশ ও জল পথে যে যাত্রী ও মাল আনা-নেওয়া হস আর 
৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে আন্তর্দেশীয় বিমান ও জাহাজ কোম্পানীগুলো এবং 


*২৩০ 


মূলধনের আন্তজর্ীতক সরবরাহের পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করে আন্তদেশীয় ব্যাঞ্ক- 
গুলো। (চারটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান_-তথাকাথত “চ।র ভঞ্ন৯” 'নয়ন্্রপ 
করে বিশ্বের সংবাদ সত্তরের ৮৫ শতাংশ । ) 

“আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলো ভিনদেশের রাজনীতিতে কি ভাবে হপ্তাক্ষপ 
করে, তার জহলভ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় চিলিতে ৷ সেখানে আন্তদেশনয় 
কোশ্পান? ইন্টারন্যাশনাল টোলফোন এন্ড টোলগ্রাফ (আই. 1ট, 15) সালভা-ডার 
আলেন্দের গভনমেন্ট উচ্ছেদ করে । 

"আচরণ-বধর প্রবস্তারা এই সব ঘটনার উল্লেখ করে আচরণ-বাধ প্রণয়নের 
যৌ'স্তকতা ব্য!খা করেন । অপর দিকে প্রাতিবাদীরা বলেন যে যারা পু জ এবং 
কুংকোৌশল সরবরাহ কারে উন্নয়নশণল দেশগুলোব বিকাশে সাহাযা বরে, তাদের 
উপর আচরণ ?ব'ধ চাপাইযা দেওয়া অযৌন্তিক । কিন্তু আম্তদেশীয় কোষ্পান? 
গুলো বিকাণ প্রারুনায় সত্যই সাহায্য করছে কিনা তা এখনও পাঁরছাণার নয় । 

"গবেষণায় প্রমাণত হয়েছে যে আন্তদেশীয় কপেণরেশনগতলো অদের 
মোট লজধ:র (লগ্নী করা ) ৮০ শতাংশই লগ্নী করেছে ১৮ট বৃহত্তম 
উল্নয়নশবীল দেশে যেমন আগেবন্টনা, সেকসকো, ব্েজল, ভেনেজয়েলা, 
ভারত ও শাহইজেরিয়ায় ॥। তার অথ দাঁড়ায় এং যে বাকী ১০০ট উন্নবনশীল 
দেশের বিশে আন্তদেশিয় কোম্পানীর কেন ভামকার সম্ভাবনা নেই । 

“আন্তদেশখর কপ্ণেরেশনের কাজ-কারবারের ফলে সংচ্লণ্ট দেশের 
আন্তঞ্জাতব দায় শোধের উপর "ক প্রততীক্য়া সণন্ট হয় সেই প্র্নও অবান্তর 
নয় । আন্তজণ:তক কপেণরেশন বিষয়ে রাষ্ট্র সংঘের এক সমীক্ষায় প্রকাশ, 
“আন্তজণতিব দার শোধের ক্ষেত্রে আত দশীর কপেণরেশনের কাহেকারবার 
কোন ইতিবাচক প্রভাব বস্তার করে না। 

“তার কারণ, হপ্চনির চেয়ে আমপানী বেশ এবং সেই বাড়াত আমদানগ 
দায় মেটাবার জন্য বাইরে থেকে কোন পশ্াজ পাওয়া যায় না। ১৯৭৭ সলে 
মে।ঝ্সকোর পান্পস্থাতি সমীক্ষা করে দেখা যায় যু আন্তদেশীর কপেণবরেশনগুলো 
যে টাকার শাল রপ্তানি করছে, তার চেয়ে ৪৭ শতাংশ বেশী টাকার মাল আমদানা 
করেছে এবং সেট,ই দাঁড়ায়েছে মেক্সিকোর বৈদেশিক দায় শোপের থাটাত । 

“এই সব ৎথ্য-প্রমাণই উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দুশ্চিন্তায় ফেলে এবং 
তারা এখন দাবী করছে যে আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলোর জন্য এমন একটা 
আচরণ বিধি চালু করা হোক যাতে তারা বৈদেশিক দায়শোধের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা 
না বাড়য়ে দেশের বিকাশে সহায়তা করে। 


৩১৯ 


“আচরণশবাধ প্রণয়নের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বহু কটনশীতক 
আলোচনায় মন্থর অগ্রগতিতে হতাশা প্রকাশ করেছেন । এই আচরণ-বিাঁধ বাধ্যতা- 
মূলক হবে না এবং 'বাঁধভগ্গকারর জন্য কোন শাঁস্তর বিধানও থাকবে না 
জেনে তাঁরা আরও নিরুৎসাহ বোধ করছেন । 

“তা সত্বেও তাঁরা আলোচনা চা;লয়ে যা-চ্ছন কারণ তাঁরা ভাবছেন, একটা 
যেতোন ধরণের আচরণ-ীবাধ থাকলে চলতে আই.টিএট-র ভৃঠমকার মত কোন 
ঘটনার, লঃহণড ঘুষ কেলেঙ্কারীর মত ঘটনার এবং ক্ষাতিকর পণ্য স্বদেশে বাতিল 
হবার পর ভন দেশে চালু করার মত ঘট.র পুনরাব্ত্তর সম্ভাবনা কমে যাবে । 
একজন ক্‌টনগাঁতিবের মতে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল ।” 

উন্নত ও উন্নয়নশগল দেশের মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান ষে ২০০০ সালে 
৯৮.০ ডলার থেকে ১১০০০ ডলারে উঠবে সেটা কোন অবাক হবার মত ঘটনা 
নয় ! এই 'হসাব থেবেই বোঝা যাচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর এই সময়ের 
মধ্যে গোন উন্ন'তই হবে না। ব্যাধান হাস পাওয়ার পরিবর্তে ব্যবধান বেড়ে 
চলছে । আন্তদেশীয় কোম্পানীগুলোর শোষণই সেই বাবধান বাঁড়য়ে যাচ্ছে। 

১১৮১ সালর ২৯শে জ.লাই স্টেটসম্যান পাত্রকায় নিম্নলাখত সংবাদ 
প্রকশিত হয় £ “পানামা সি. 1টি, জুন ২৮ প্রেনসা ল্যাটিনার এক বাতণয় 
প্রণাশ ল]াটন আতমরিকার খনন্দ্রীকশন ফেডারেশন (ফেন্মাসন ) বলেছে ষে 
আন্তদেণিখয় “পেশরেশনগহলো এই এলাকা থেকে দোনিক ২৪ লক্ষ ডলার করে 
কাম যাচ্ছে । 

“বাঙখ5 আরও বলা হয়ছে যে আমরা ভীত্তক আন্তাদশীয় কেশ, 
রেশনগ,দে। মস্ত স্থানীয় তাল এনয়ন্ত্রণ করে থাকে এপং ১৯৪০ সালের 
ল*।1? তুলনায় এখন হশরও ১৯০ গুণ অথ ল”" করে। 

“সে'নআাবে প্রকাশ পার যে কলাম য়ায় অর্থনীতির ২০ শতাংশই আন্ত" 
দেশীর ঠেম্পানীগুপোর দখলে এবং উচু দরের কৃৎংকৌশলের পরোটাও তারাই 
নয়ন্ণ করে 

“ফেননাহন বলেছে যে শাঁতিন আমোরকার দেশগুলোর আম্তদেশনয় 
কোম্পান্পর উপস্থিতির ফলে প্রাতিদিন ২৪ লক্ষ ডলার কবে লোকসান হচ্ছে এবং 
সেখানকার ১০ কোট লোক অপহ্ষ্টিতে ভুগছে । 

"সরকারীভাবে ঘোঁষত ৩ কোটি বেকারের ১০ শতাংশ 1ন্মাণ ক্ষেত্রের 
শ্রীণ্চ । ইকোযয়েডোর, পেরু, কলাম্বয়া, গুয়াটেমালা, হন্ডুরাস, ব'লাভয়া এবুং 
প্যানগুয়ে ত নির্মাণ-শ্রমকদের অতি নষ্ঠুর ভাবে শোষণ করা হয় ।৮ 
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শুধু লাতিন আমেরিকাই বা কেন ? ১৯৮১ সালের ২৬শে জন স্টেটসম্যানে 
নম্নালাঁথত সংবাদটি প্রকাশ হয়, “.*জানা গেছে যে, গত বছরই সর্বপ্রথম 
মার্কিন কোম্পানীগুলো ভারতের সঞ্গে সর্বাধিক সংখ্যক বৈদোশক কারিগরা 
চুক্তি সম্পাদন করে --১০৬টি মাকিনি কোম্পানী ১৯৬০ সালে ভারতের সঙ্গে 
আরও ১৯ট আরর্থক চুন্ত সম্পাদন করে । 

“ইন্ডো-আমোরিকান চে"্বার অফ কমার্স পারচালিত এক সমীক্ষায় প্রকাশ 
পেয়েছে যে বর্তমানে ভারতে মাঁক্ন লগ্ননর পাসমাণ ৩৫ কোট ডপার । 
বিদেশে মাঁকনি ল*নীর ক্ষেত্রে ভারতের স্থান দ্বিতীয় । প্রথম স্থানের আধকারা 
গ্রেট বৃটেন । 

“সমপক্ষা় আরও প্রকাশ পেয়েছে যে ৩০ মার্কন অংশীদার বাশম্ট 
কোম্পানীর বিক্লয় পাঁচ বছরে ( ১৯৭ থেকে ১৯৮০ ) বেড়েছে বাক গড়ে 
১৬ শতাংশ হারে । নোট মুনাফা বাদ্ধর হার ছল বা'ষকি গড়ে ১৫২ শতাংশ 
আর 'ডাভডেন্ড বেড়েছে বাধক গড়ে ১৯ শতাংশ হারে ॥” 

উন্নয়নশীল দেশগুলোয় আন্তর্দেশীয় কপেণরেশনগ্লার ভ*্*ণীর প্রকৃত 
অর্থ ক? প্রকৃত অর্থ হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নয়া উপনিবেশবাদণ 
বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা । পুরোনো যুগের পম্ধীতি এখন অচল বলে এই 
বন্ধনের পদ্ধতি আরও সক্ষণ ও জাঁটল । সাম্রাজাবাদের “শান্ত কেন্দ্রের” স'ত্গ 
এই দেশগুলোকে জাড়য়ে ফেলা । আধাীনক সাজ সরঞ্জাম ও কৃংবোশলের উপর 
একচে টয়া 1নয়ন্তরণের মাধ্যমে উৎপাদন? শান্ত সমূহের বিকাশ আয়ত্তাধীন করা । 

অপর দক উন্নয়ণশাল দেশগুলো তাদের অর্থনৈ তক পশ্চাদপদতা 
অগনোদনের জনা চাইছে এক নতুন আন্তজাতিক অথনোতক শ্ধান। 
আন্তদেশীয় কোষ্পানখ এই সখ উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় স্বাথেরি প্রধান 
প্রাতবন্ধক । সেই কারণেই কামাল এবং করখানাজাত পণ্যের মুলার £ধ্যে 
এত ফারাক । উন্নয়নণখল দেশগুলো চায়, তাদের বাঁচামাল ন্যাঘা দামে বিক্রশ 
হোক এবং আম্ঙজর্ণাতিক ধাজারে চাহদা ও সরবরাহের চক্রাকার ওঠানামা হাস 
পাক । তারা আরও চায় কার্ষকর কাঁরগরী ও অর্থনোতক সাহায্য । বিস্তু 
সে সব তারা পায় না। 


সেই কারণেই উন্নয়নশশল দেশগুলো চায় ষে রাম্ট্রসংঘ ও অন্যান্য বিদ্বসংস্থা 
শোষণের বিরুদ্ধে শাস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক । অপরাদকে আন্তদেশীয় 
কপেণরেশনগুলো সকল প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বানচালের চেষ্টা বরে। 

বত'মানকালের নয়া উপাঁনবেশবাদশী নীতি দুটি পরস্পরের পারপুর্রক 
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উপাদানে গঠিত £ সকল ধরনের রাম্ট্রীয় “সাহাবা” এবং প্রাইভেট মনোপাঁল 
পাঁজর সম্প্রসারণ । মূলধন, পণা, শ্রমশত্তি, আধুনিক মৌসনপত্র এবং কৃং- 
কৌশলের আন্তাঁতিক বাজার 1নয়ন্রণের প্রধান হাতিয়ার রয়েছে আন্তদেশপয় 
কপোেরেণনগলোর ককব্জার মধ্যে । তাই নয়া উপানবেশবাদশ নাত সব্রির 
প্রয়োগের স্হাবধা ভোগ করে ভানাই সবচেয়ে বেশী । শুধু আন্তদেশিশ 
কপোন্শেনগুশোর ভিনদেশীয় অধস্তন সংথাগুলোই বাজারে ৪..-০০০ 
কো'ট ডলার গুলোর পণ্য ছা'ড় । এটা লাতিন আমেরিকায় উৎপন্ন মোট পণ্যের 
(জিএন পি) চেয়ে 8০০০ কোট ডলার বেশী । বহত্জন আন্তর্দেশীয় 
বোশ্শান গদলার মধ্যে আনোরকায় রয়েছে একসন (3১500), আই-ি-টি 
|. 1), আই-বি-এম (1.1) ও জেনারেল মোটারস্‌ : গ্রেট বৃটেন রখেছে 
বুটিণ পেপ্রাপয়াম ও উম্পোৌরয়াল কেমিকাল ইন্ডাণ্ট্রস ; পশ্িন জামননীত 
রয়েছে ভ€পওয়াগেন ও বেয়ার ৮ সুইজারল্যান্ডে রয়েছে নেস্জসৃ হলান্ডে 
ফালপস ; আাপানে হিতাচি । (১৯৮১ সালের এীপ্রল মাসের “ইন্টাবন্যাশঝাল 
এফেম়ার্স দেখুন 1) 

আদ্ত্শোৌয় কপেণরেশনগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটা উৎপাদন- 
আথকি থাঁণাঞা।-অর্থনোতক এবং বৈজ্ঞনিক-কৎকৌণলগত সম্পর্কের 
ব্যবস্থ। গড়ে তোলবার কাজে প্াজ প্রবাহকে কাজে লাগায় । তদ্দ্বারা তারা 
উন্নয়ণশ”ণ দেশগুলো থেকে সব চেয়ে বেশী হারে মুনাফা কামাতে পারে, 
বে-পবোয়। এবং 'নন্মভাবে তাদের সম্পদ শোধণ করতে পরে এবং সেই সঙ্গে 
এই দেশগুলোকে পশ্চিমী দুনিয়ার বশংবদ করে রাখতে পারে। পশজি 
বঞ্তা,নই হল উন্নয়নশ'ল দেশগুলোর ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ার প্রধান বাহন। 
ভি-আহ-লোণন সনগ্রথম চেখে আঙুল দিয়ে এটা দৌখয়ে দেন। আজও 
অবস্থাটা এবই পরম অধছে। এই অনুপ্রবেশের ফলে অথনোতিক স্বাধীনতা 
অর্জশ্র সংগ্রাম বনরুত্তাপ হয়ে যায় । 

অথনোঙক স্বাধীনতার গুকৃত অথথ" হচ্ছে নিজস্ব উংপাদনী শান্তসমূহের 
উদর উন্নএণশীল রাণ্ট্রসণূহ্র সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রাতিদ্ঠা অথচ আন্তদেশনস 
কপোরেশনগুলোর লক্ষ্যই হল এই উৎপাদন শন্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। 
উন্য়ণশীল দেশের উৎপাদনী শান্তগুলোর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার পরই 
আন্তদেশীয় কপেদেশনগুলো তাদের বিশ্ব প'দাঁজবাদের “অংশীদার” বানিত্রে 
ফেলো । 

উপরোস্ত পটভামকার ভীত্বতেই উন্নয়নশীল দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে 
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জান্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের হস্তক্ষেপের বিষয়াট বিচার করা কতবা ॥ এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যার যে ১৯৭৯ সালের মে মাসে আত্কটা?ডের (01৭01)) 
পন্মম আঁধবেশনে ( ম্যান্লায় ) কয়েকাঁট সমাজতান্মিক দেশ একটি দজিল পেশ 
করোছল । তাতে ব্লা হয়োছিল যে আন্তদেশীয় কর্পোরেশনগুলো গ্রাহক 
দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে, তাদের প্রাকাতিব, সম্পদের উপর 
সার্বভোৌন অধিকার নস্যাৎ করছে এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজক নীতি 
ও উন্নয়নমূলক কারক্রম তছনছ করে দিচ্ছে । তর চেয়ে খারাপ ণথা এই যে 
জদ্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলো গ্রাহক দেশের উপর অনৈতিক ও রাজনোতিক 
চাপ স্াম্টর জন্য প্রায়ই নিজেদের অর্থনৈতিক ও গবেষণার ক্ষমতা প্রয়োগ করে 
থাবে, ॥ এই আম্তর্দেশীয় কপেনবধ্শেনগুলো হচ্ছে নয়া উপাননেশপাদের নৈষায়ক 
[ভাতি, হুকুমদারী শোষণ এবং অসাম্যের উপর প্রাতষ্ঠিত একটি আন্তজাতিক 
সম্পকের ব্যবস্থা । 

[ভন্বদেশে আন্তর্দেশীয় কোস্পানগগুলো কিভাবে ঘুষ-ঘাষ দিয়ে রাঙ্- 
নৌতিক সুযোগ-সাবধা আদায় কতে, ১৯৭৫ সালে “ফরচুন” পান্রুকায় তার বহু 
দম্টান্ত প্রকাশিত হয়োছিল। একসন ইটালন নিবাচন৭ তহাবলে ২ কোটি 
৭০ লক্ষ ডলার চাঁদা দিয়েছিল এবং ইটালতে অসগ্থিত অধঃ্তন সংস্থাকে 
একই তহাঁবলে আরও ১৯ লক্ষ ডলার চাঁদা দেবার দেশ দিয়েছিল । এর 
জন্য 1হসেবের যে সব কারচুপি করা হয়েছিল, কোম্পানীর কতণরা তা 
অনুমেদন করেছিলেন । বলার উপর টাক্স অধেকি কাঁনয়ে দেবার জন্য ব্রান্ড 
কোম্পানী হোম্ডুরাসের এক মন্ত্রীকে ঘুষ খাইয়েছিদলণ । গলফ, অয়েল 
বোহোমিয়াকে ৩৫০০০০ ডলার এবং মিয়ার প্রেসিডেন্টকে ১৯০০০০ ডলার 
মূলোর একাট হেলিকপ্টার উপহার দেয় । সেই হোলকপ্টার এক দুর্ঘটনায় 
পতিত হয় এবং প্রেসিডেন্ট ভাতে মারা যান । গালূফ: অয়েল দাচ্ছণ কোরীয় 
প্রেসিডেন্ট পি-চুগ-হির রাজনোৌতক পার্টিকে ১ কোট ডলার প্রান করে। 
১৯৭০ সালে পার্টির তহাবিল সংগ্রাহক আরও ১ কোট ডলার দাবী বরেন । 
অনেক দর কষাকাঁষর পর সেটা ৩০ লক্ষ ডলারে রফা হয়। গালফের মুখ্য 
পরিচালক বব ডোরসে হিসাব করে বলেছিলেন যে দক্ষিণ কোরীয়ার মত একটা 
ছোট দেশে 'নর্বাচন চালাবার পক্ষে এঁ টাকাটাই যথেষ্ট । 

জোট নিরপেক্ষ দেশের রাণ্টর প্রধানদের চতুর্থ সম্মেলনে নিদ্নালখিত ঘোষণা 
করা হয়ঃ 

“আন্তদেশশ কর্পোরেশনগুলো উন্নয়নশীল দেশের সার্বভৌমত্ব হস্তক্ষেপ 


৩৫ 


করছে, ঘরোয়া ব্যাপারে নাক না গলাবার নীতি অগ্রাহ্য করছে, মানুষের আম্ত- 
নিয়ন্ত্রণের আঁধকার ক্ষুপ্প করছে, অথচ এগুলোই হচ্ছে তাদের রাজনোতিক, 
সামাজিক ও অর্থনোতিক অগ্রগাঁতির পূর্বসত:। সুতরাং রাষ্ট্র ও গভর্ণমেন্ট 
প্রধানগণ বিশ্বের দরবারে আম্তর্দেশীয় কর্পোরেশনগুলোর এই সব অবাঞ্ছনীয় 
ক্রিয়া-কলাপের তাঁর নিম্দা করছে ।” 

১৯৭৩ সালে আলপজরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলোর 
সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী হীন্দরা গান্ধী শৃনললজা” আন্তদেশীয় কর্পোরেশন- 
গুলোর 'ক্রিয়া কলাপকে “জবরদস্তিমূলক, দূনীণতমূলক এবং ষড়যন্ত্রমূলক” 
বলে বর্ণনা করেছিলেন । 


আস্তঞ্জ1াঁতক মনোপাল অর্থাৎ আন্তদেশশয় কর্পেরেশনগূলো জাতীয় 
সামাজাবাদের নিয়মমাফিক উত্তরাধিকারী । এটা হল সাম্রাজ্যবাদের ভিন দেশে 
অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হাতিয়ার । লগ্নীষোগ্য পশ্বাজ জাতীয় সীমানার 
বাইরে পদক্ষেপ করে এবং আম্তর্ীতিক আকারে নিজের প্রতুত্বের এলাকা সৃষ্টি 
করে। এই প্রাকুয়ায় 'বাভন্ন জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সহযোগিতার একটা 
ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সত্য তবে তা;দর মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘাতও দেখা দেয় । 

এখন এুহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শান্ত আমেরিকার নেতৃত্বে একটি সাম্রাজ্যবাদী 
মহাজোট গঠন? চেষ্টা চলছে । তার ইত্গত পাওয়া যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ? দেশ- 
গুলোর শী বৈঠ ন্িপক্ষীয় কামিশনের আধবেশন এবং ও. ই. সি. ছি. 
(09.15.0.19.) ইত্যা'দব দধো । এ সবের প্রধান লক্ষ্য হল আন্তর্জাঁতক প*ুজির 
প্রণার যোধের জনা উন্নষনসংল দেখশুলোব সংগ্রামের মুখে দাঁড়িয়ে আন্ত- 
দেশীয় কর্পোবেশনগুলোর ম্বার্থ রক্ষা ও সম্প্রসারণ করা । 

বিদ্বের বাজা,। গংতবিধ প্রধানত যে শাস্তর দ্বানা নিয়ম্নিত হয় ( অগ্রসর 
পণ্াাজেনাদা দেশ, আন্তদেশিশক কর্পোরেশন এবং বৃহৎ বৃহৎ ব্যাক ) তাদের 
আশু ও ভাবষ্যৎ স্বাগরক্ষার জন্য সব সনয়ই পাঁবকজ্পনা ছকা হয়ে থাকে । 
তারই পাশাপাশি চলে বাছাবাছি কয়েকাঁট উন্নয়নশীল দেশের সঞ্চগে সম্বন্ধ 
দ্ঘাপনের আয়োজন । অর্থনোতিক কাঠামোর উদার পুনন্যাসের জন্য উন্নয়নশীল 
দেশগুলো যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, তাতে যাতে কোন রাজনোতিক এঁক্য স্থাঁপত হতে 
না পারে, সেই উদ্দেশো তাদের মধ্যে এইভাবে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়। আম্ত- 
দেঁশশয় কর্পোরেশনগৃলো যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে শান্তর অবস্থান 
থেকে কথা বলতে পারে, সেই দিকে নজর রাখার সমস্ত বাবস্থা পাকা করা হয় । 
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'নারদ্টি উদ্দেশ্য সামনে রেখে তত্বাদর্শের উপরও জোর দেওয়া হয় । আমরা 
তাই শুনতে পাই আন্তদেশীয় কর্পোরেশনের তথা সাম্রাজ্যবাদের “মহান 
মিশনের ৮ গালগম্প । 

আশ্তর্জাতিক মনোপালির ইদানংকালের তত্বাদ্শ হচ্ছে “মানাবক সংহতি” 
এই “মানাঁবক সংহতির” কাছে নিজেদের জাতীয় স্বার্থ 'নবেদন করার অন্য 
উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে আহবান জানানো হচ্ছে। আর এক তত্ব হচ্ছে 
“নবগ-গ্রহ মানাবকত” । এই তত্বে আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের ক্রিয়া$লা পকে 
“নতুন গ্রহ-বিধানে*র উপাদান বলে বর্ণনা করা হচ্ছে । আন্তর্জ।ঙক মনোপাল 
প”জর প্রাধাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই সব তত্ব প্রচার করা হচ্ছে । আমেরিকার 
ক্যাথলিক 'বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস ও ল্যারী ( ওয়্শংটন ) এটাকে 
ভাবধ্যং 'ব*বাবধানের এক “উদার সংস্করণ” বলে বর্ণনা করেছেন ।- (9881, 
ি০-3 ৬০1.22) | এই তত্বে আন্তরেশীয় কপেরেশশগুতনিকে নব-গ্রহ 
মানাবকতা” প্রবর্তনে মুখ্য ভামকা প্রদান করা হয়েছে । এই সব তত্ের লক্ষ] 
হল উন্নয়নশশীল দেশগুলোর জাতীয় সাবভৌমত্ব বান্চ।ল করা, সামাজ্যবাদ 
বিরোধী সংগ্রামের শান্ত হ্রাস করা এবং আন্ডদেশীয় ক্পেণরেশনগুলোকে 
সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের মানাবক অগ্রগাতর হায়ার থলে 151ত করা । 

“ম/নাবক সংহতির” তত্ব প্রচারের সঞ্গে সঙ্গে “পারসপা বক ত্যাগ স্বীকারের” 
আহবান আনানো হচ্ছে। এই তত্বের মূল কথা হচ্ছ, উন্নযনশাল পে*গিলাকে 
ত্যাগ স্বীকার করতে হবে । তারা তাদের ধাঁচা মালের মূলা বৃদ্ধর দাবা করতে 
পারবে :না । আভাষে হাঁঞ্গতে এটাই বোঝাবার চেণ্টা হচ্ছে ষে, উন্নয়নশীল 
দেশগুলোর কাঁচা মালের দর বৃদ্ধর ফলেই উন্নত পাশ্চম দেশগলোয় অর্থ- 
নৈতিক সঙ্কট ও বেক।রী বৃদ্ধি পাচ্ছে । সকলেই জানেন, প'থাজবাদী অর্থনীতি 
চিরকালই মন্দা-সঙ্টের চক্রে ঘুরপাক খায় এবং ছাঁটাই ও বেকারী সেখানকাগ 
প্রাত্যাহক খটনা । কিন্তু আন্তদেশীয় কোম্পানীর তত্ববাগশরা বোঝাবার চেষ্ট। 
করছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগ্রামের ফলেই অগ্রসর পাজবাদী দেশের 
শ্রীমক ও জনগণের জীবনে দৃঃখ দুদ নেমে এসেছে । এই সব তৰবাগীশর। 
এই ভাবে আন্তজাতিক শ্রামক শ্রেণীর সঞ্গে জাতীয় মস্তি আন্দোলনের বিরোধ 
বাধাবার প্রয়াস পাচ্ছে । তবে আসল কথাটা হচ্ছে এই যে অগ্রসর প্দাজবাদী 
দেশের শ্রমজণবী মানুষ, উন্নয়নশীল দেশের শ্রমজীবী মানুষ এবং উন্নয়নশীল 
দেশগুলোর সমগ্র গোষ্ঠচীই একই শ্রেণীর লোকের অর্থাৎ আম্তর্দেশীর 
কপেনরেশনগুলোর শোষণের শিকার । 
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ই. নুখোভিচ বলেছেন, “আন্তজাতিক মনোপাঁলগ্‌লোর কাজের একি 
সাধারণ ধারা হচ্ছে প1শ্চনী দেশগুলোর শ্রমজখবী মানুষকে শোষণ করে পাওয়া 
মুনাফার একটা অংশ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে প্রেরণ করে সেখানে অধঃস্তন 
সংস্থা গঠন করা । স্থানীয় শ্রামক শোষণ-জাত মুনাফা সঁনশ্চিত করবার জনা 
অধঃস্তন সংস্থার উৎপন্ন পণ্যাদি প্রায় বিনাশুঙ্কেই পা্চমী দেশগুলোয় রপ্ত 
করা হয় । শিক্পানল্নত প্যাজবাদী রান্ট্রসমহের শ্রমজীবী মানুষের উপর কর 
বাসয়ে তার ক্ষতি পুরণ করা হয় । অথণৎ উত্তর ও দক্ষণ সকল স্থানের 
শ্রমজীব। মানুষই আন্তজাতিক মনোপালগুলোর সমাপ্ধ সাধনের জন্য ত্যাগ 
স্বীকারে বাধা হয় । বুজোয়া তন্ববাগীশরা মানাবক সংহাতি”র নামে এই 
শোষণ ব্যবস্থার গুণগান করে থাকেন ।” ( অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষকে মুনাফার 
পাদপস: বাঁলদানের জন্য আহবান কর৷ হয় 1) 


আন্তদেশিশয় কপেণরেশনগুলোকে পণ্দীজ ও কাঁরগর* কুংকৌশল রগ্ানির 
ব্যাপ।বে স্ব স্ব দেশের গভন্মেন্ট সহায়তা করে থাকেন এবং এই ভাবে তারা 
আন্তজা1তক শ্রনাবিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করেন । 

আন্তদেশিবয় কর্পোরেশনগুলোর পক্ষে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনণীতিজ্ে 
অনপ্রবেশের দ্বারা প্রাধান্য বিস্তার করার প্রধান উপায় ছিল সরাসার পশা্জ 
লগ্ন বরা । পত্রের দশকের পর সরাসার পঙ্গাজ ল'নীর গুরুত্ব হাস পেয়েছে । 
উন্নত দেশগ্‌লোর মধ্যে একমান্ত জাপানের সরাসার লগ্নীর পারমাণ সামান্য 
কিছ বেংড়,ছ + পশ্চিম জার্মানীর লম্নঈর পারমাণ যা ছল, তাই আছে ; মাক্ন 
লগ্মীর পারমাণ হাস পেয়েছে (অবশ্য লাঙন আমেরিকান ছাড়া ); বৃটিশ 
লগননও হাস পেয়েছে ॥। জোর দেওয়া হয়েছে সোটফোলিও লণ্নী ( [সাকউারাঁট 
ক্রয় ) এবং বপ্তান খাণের উপর । 

১৯৭৫ সালে পশজবাদী অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখা দেওয়ার পর থেকে 
এই নতুন প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে । সরাসাঁর মনোপ?ল ল'ননী এবং অগ্রসর 
পশাজবাদী দেশগুলোর “সাহাযো”র তুলনায় বা'ণ'জ্যক খণের (প্রাইভেট ) 
পারবাণ অনেক বেড়ে গেছে । এই নতুন প্রবণতায় আন্তদরশীয় কর্পেণরেশন- 
গুলোর নমনীয় পধ্ধাতই প্রাতিফটলত । উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সাম্রাজ্যবাদ 
[বিরোধী সংগ্রামের ক্রণবাদ্ধির প৮জ্যমকায় তারা এই পদ্ধাতি অবলম্বন করেছে । 
এই ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন বাড়তে থাকলে এক সময় হয়ত উন্নয়ন- 
শীল দেশগুলোয় আম্তদেশীয় কর্পোরেশনের সকল সম্পাত্ত বিনা ক্ষাতগুণে 
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রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে যেতে পারে । কিম্তু বাণাঁজ্যক খণর এই ধর'ণর কোন ভয় 
নেই । উপরন্তু এই বাঁণাঁজ্যক খণের সুদের হারও খুব বে শী / ক.প মুনাফাও 
অনেক বেশী । সেই কারণে আম্তঞ্জনাতক পশ্ীজর সম্প্রসারণে খণ-প৯ একটা 
ক্লমবদ্ধ্মান ভ্নকা গ্রহণ করছে । ভি-আই-লোনন এই প্রকুণাকে স্েখোরা 
সাম্রাজ্যবাদ” আখ্যা িয়োছলেন । আজ বাস্তব ক্ষেত্রে ঠিক সে [ীনষটাই 
ঘটছে । 

উন্নয়নশখুল দেশগুলোয় আন্তজাতিক মনোপাঁপগুলোর মেট লগ্পীর মধো 
খণ-পঁজই পাঁরমাণ কত তা নচের তালিকা থেকেই পাওয়া যাবে । (উৎস-- 
ইন্টা4ব্যাণনাল এফেয়াস? নং৪, ১৯৮৯) 





দহ, এ ও + কে শি সত হল 





০৮ পারার পাবে অয াপ্রি নএহার এ. 





কিধিপনের এরা ১৯৬৬-৬৮ ১৯৭০৩ ৮৯৭৫ ১৯-৬ ৯৯১১ ৯-৮ 
মিঃডশাব মিঃ কলার মিঃ ডলার মিইভবার মিঃ ডবার দঃ ডলার 


দ্বিপক্ষীয় 

পে" ফাজিও 

(সিঁকউ এটি ভ্রযট ৭০৯ ৩৯৩ ৪২৩৮ ৬০২ ১০* ৪৮ ২১২৫৬ 
বন্ধুপন্মন 

পে টিকা নও ৪৭০ 5৭ ৫? ৩০৯৬ ২৬৭৪ ৩২২৬৮ 
রানি ঝ৭ ১২৪২ ২১৪৭ ৪১৪১ ৫৪২৩ ৮* €৭ ১৬৮৬ 
বাহ »ঝ৭ ৬ সপ শসা টি ১৭০ নদ ১৫২৮৪ 


দেখা যাচে খে ১৯৭৮ লালে এপ্চান ও বাহ খান পিবিনাল ০৯৯০০ 
মিলান (২৯৯০ লোটি ) ডলাপে পৌোছেকছিল । এ বছর পত্নী দশগুলো 
সর+1৫1| 'সহাণ্য প্রদান করেছিল ১৯৮০০ মাঁলিঘণ ডখান' উদদনশখল 
দেশগলায় দেশী পতাজ লঙ্শীর ক্ষেত্রে যে একটা 120 পারি তন সাধত 
হয়েছে, উপবোন্ত থটণাই তার প্রমাণ । এর মধো বেনে কোন দেশ এন্ন।রা 
প'াজর 5০ শতাংশই ছিল বাণ।জাক খধণ (প্রাইভেট ), সপাপার গন নয়। 
থণ (হনাবে উায়নশশল দেশগুলোয় পাজ এগা'নর ব্যাপারেও সা স। দেশের 
( আনায় কোম্পানী ও ব্যাঙ্কগুলোর ) গভণনমেন্ট পুরো দং গদেছে। 





কিন্তু উন্নয়নশশল দেশগুলোর খ.ণর বোঝা বেড়েই চলেছে) ১১৭১ সালে 
তাদের বৈদেশিক খণের মোট পরিমাণ ছিল ৮৬৬০ চোটি ডঙ্গার । ১৩১ সালে 
সেটা ৩৯১০০ ক্কোটি ওলারে পেশছোয় ( ইণ্টারন্যাশানাল এফেোস 1 ১৯৮১ 
সালে জুন মাসে এই খণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪30০০ কোট ডণার '--( ফরেন 
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এফেয়ার্স জুন, ১৯৮০ )। এই ধাণের সুদ ১৯৭০ সালে দিতে হয়েছে ৮৮০০. 
কোট ডলার । উন্নয়নশীল দেশগুলো পণ্য রঞ্চান ঘ্বারা ষে অর্থ উপার্জন করে 
তার ২২ শতাংশই চলে যায় ধণের সুদ মেটাতে । 

মার্কন বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী মাকিন ব্যাঙ্কগুলোর কাছে ১৯৭৯ 
সালের মাঝামাঝ উন্নয়নশীল দেশগুলোর খণের পারমাণ ছিল ৫89০০ কোটি 
ডলার । সমস্ত পশ্চিমী ব্যাক মনোপলিগংলোর কাছে তাদের খণের পাঁরমাণ 
দাঁড়ায় ১০০০০ কোট ডলার । সুদসহ খণ শোধ করবার জন্য উন্নয়ন- 
শীল দেশগুলোকে পশ্চিমের প্রাইভেট ব্যাতকগুলোয় ২০০০ কোটি ডলার জমা 
দিতে হবে । ( সূত্র £ কোঅপারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট, প্যারস |) 

পশ্চিমী অর্থনোতিক “সাহায্য” এইভাবে বাঁণীজ্যক আকার গ্রহণ ক'রে 
উন্নয়নশীশ দেশগুলোকে এমন অথনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইছে যাতে 
তারা কোন দিনই সেই বশ্ধন মোচন না করতে পারে। পশ্চিমী প"াজবাদের 
সত্গে তাদের আন্টোপচ্ডে বেধে শোষণ করে যাওয়াই এর লক্ষ্য | 

কাঁরগরী কৃৎকীশলের উপর আন্তর্দেশীয় কপেণরেশনগুলোর মনোপাল 
নিয়ন্ত্রণের আনবার্ধ পাঁরণাম হচ্ছে তাদের উপর উন্নয়নশীল দেশগুলোর 
[নিভ'রতা। ১৯৭৮ সালে বুয়েনসং এয়ার্সে উন্নয়নশনীল দেশগুলোর মধ্যে 
কারিগরী সহযোগিতা 'বষয়ে রাষ্ট্রসংঘের একাঁট সম্মেলন অন্গ্ঠিত হয় । সেখানে 
উন্নয়নশশল দেশের একদল বিশেষজ্ঞ বলেন যে “চিরাচারত কারিগরী সাহায্যের 
আসল লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বতন্ত্র বিকাশের সম্ভাবনা লোপ 
করা ।৮ সনস্যাটি ষে ক বৃহদাকারের তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন । ১৯৬০-এর 
দশকে নতুন কাঁরগরী কৃৎংকৌশলের জনা উন্নয়নশীল দেশগুলো ১০ কো 
ডলার মূল্য প্রদান করেছিল ( লাইসেন্স, উংপাদনাধকার এবং 'বশেষ জ্ঞান তার 
অন্তভন্ত ছিল )। সত্তরের দশকে একই খাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বায় 
করতে হয় ১৯০ কোটি ডলার । এই লেন-দেনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থ যা 
বায় হবার তা তো হয়ই, তার উপর তাদের নানা সর্তে তাদের কঠোর বিধ- 
'নষেধের মধ্যে কাজ করতে হয় । আর আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সেই 
কারিগরণ কুংকৌশল সংাম্লম্ট দেশের পক্ষে অনুপযোগটী ' 

রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কাষণক্রমের প্রশাসক ব্রযাডফোর্ড মোস বলেছেন, “অগ্রসর 
দেশগুলো উন্নয়নশশল কাপ্ট্রগুলোয় যে কারিগরী কৃৎকীশল রপ্তাঠন করছে তার 
বেশরভাগই তাদের চাহদা পূরণ করতে পারছে না। তার ফলে সবর্রই 
ধুবশেষ দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে । কোন কোন উন্নয়নশীল দেশ এই সব কারিগরী 
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কুৎকৌশল আমদানশর ফ'লে শুধু মুষ্টমেয় লোক রাতারাতি ধনবান হয়ে উঠছে । 
'বস্কাশের মৌলক উপাদান হচ্ছে কারখানা, সাজসরঞ্জাম এবং মোসনপত্র । শুধু 
এই সব যোগাড় করতেই আনক উন্নয়নশীল দেশ ফতুর হয়ে যাচ্ছে । আর এই 
কলকারখানা চালাবার মত অভিজ্ঞ লোক এবং সংগঠনের অভাব দেখা দিলে চরম 
[িপর্যবেই সষ্ট হয় ৮ 
সোভয়ে ত গ্রশ্থকার ই. নুখোভিচ বলেদ্ছন, “***আধ্বীনক কাঁরগরণ কংকৌশল 
ক্লুষের ব্যাপারটা দাড়'য়ছে অনেকটা রেডি"মড জামা কেনার মত- দোকানে 'গিষে 
নিজেব মাপে জামা কনে দাম দিয়ে দাও । নতুন কোন কারিগরী কৃতংকোৌশলেব 
কাকারতা 'নাঁদণ্টি দেশের রাজনোতিক ও সামাজক অবস্থার উপর নিভরশীল। 
মনোপলিগ,লো কাঁধ্গধী কৃংবৌঁশল রগ্ানির সময় এই জিনিষটা সম্পণ' 
উপেক্ষা কবে । তা' ছাড়া নি'দরন্ট কা'রগর কৃৎকৌশল জাতীয় বিকাশের চাহিদা 
পূরণ করে গকনা, তাও তারা বিবেচনা করে দেখেনা। অথশোতিক ক্রিয়াকলাপের 
গাঁত প্রত বারংবার এটাই প্রমাণ কবে যে কারগবী কংকৌশল, সাজসরঞ্জাম এবং 
বৈজ্ঞানক কাতত্তবের মানটা আপল কথা নয়, আসল ব্যাপাব হচ্ছে পাঁরপন্ধিকি 
সামাজিক কাঠামো । যে কারগরণ কৃৎক্বৌশল যুগযুগবাপণ পশ্চাদপদতার অবস।শ 
ঘটিয়ে সামাজিক অগ্রগাঁতির সম্ভ।বনা উঞ্গলতর কবে এবং জাতীয় স্বাধণনতান 
শান্ত বাড়ায়, একমাত সেই কারিগর কৃংকৌ লই উন্নয়নশীল দেশের উপযোগা ।” 
ইদানং আন্তদেশয কর্পোনেশনগুলো উন্নয়নশীল দেশ শোষণের এ$ 
নতুন কায়দা বার করেছে । আগে উন্নবনশীল দেশগলোকে কীষপণ্য এবং 
কাঁচামাল সরবরাহকারী উপাঞ্গ হপাবে ীজইনে পাখা হত ॥ এখন এগৎলোকে 
কাঁষ-শিলুপ উপাণ্গের ভামকা দেওয়া হয়েছে । ৩।ন ফলে আন্তদেশীয় কোম্পানা- 
গুলো শ্রমসাধ্য সহায়ক উংপ'দনের দাঁরত্ব খে ক শক্ক তলাভ করেছে এবং বিনে 
নতুন শ্রমাঁবভাগ চালু করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে। উনয়নশশল 
দেশগুলোয় সম্তার শ্র'মক নিয়েগ করে নতুন শতুন শিপ স্থাপন করা হচ্ছে । 
কাঁচামাল ও শান্ত (5266% ) সরবরাহের ধারা অবাহত রাখাও এতদ্বাগ 
সুনিশ্চিত হচেছ । এইভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোয়, ষে শিপ গড়ে উঠছে তার 
কাজ হচ্ছে আন্তদেশিখয় কোম্পানীগলোর কাঠাদোগত চাহদা পণ করা । 
এষুগে এ-ও এক ধরণের নয়া-উপানবেশবাৰী শোধণের ব্যবস্থা । 


যে দিক দিয়েই বিচার হোক, দেখা যাচ্ছে আশ্তদেশীয় বপপোোরেশনগুলে। 
হচেহ স্যম্রাজ্যবাদের আধনক নয়া-উ পানবেশবাদী আভষানের প্রধান হাতিয়ার । 


২৪৯ 
৯১৬ 


সাম্রাজ্যবাদের "শাঙ্ককেন্দ্রেরঁ স্বার্থে বিশ্বের প*ুজিবাদ বাজারের উপর পর্ণ 
কর্তৃত্ব প্রাতন্ঠার জন্য তারা শোষণের মান্না ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে । সংঙ্গে সঙ্গে 
তারা এমন একটা বাজারাবন্ধন ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা করছে যার ফলে উন্নয়নশীল 
দেশগুলো বিশব-প*্ীজবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে অঞ্গাঙ্গণভাবে জাঁড়য়ে পড়তে 
বাধ্য হবে। 

উন্নয়নশীল দেশগুলো যাঁদ সাম্রাজাবাদী চক্রাম্তের বিরদ্ধে আপোষহখন 
সংগ্রাম চালিয়ে যায়, আদ্তদেঁশীয় কর্পোরেশনগৃলোর উপর কাযণকর নিয়-ভ্ণ 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চাল:য় য় এবং আম্তজশাতক মনোপাঁলর সঙ্গে আপোষের 
সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তবেই তারা স্বাধীনতার পথে এবং গণতান্ত্রিক িশ্ব- 
অর্থনোৌতক ব্যবস্থা স্থাপনের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। 

১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপংঘের সাধারণ পাঁরষদের একাদশ অধিবেশনে উন্নয়নশখল 
দেশগুলোর সহ্গে আন্তদেশিয় স্বার্থের প্র'তভ্‌ হপাবে অগ্রসর প+াঁজবাদ দেশ- 
গুলোর তীব্র সংগ্রাম পাঁরলাক্ষত হয় । দুই গোণ্তীর মধ্যে তীব্র বিরোধের ফলে 
৮০'-র দশ:কর জন্য একাট মান্তর্জাতক বকাশ কাষকম প্রণয়ন করা অসম্ভব হয়। 

এই প্রনত্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ষে সমাজতাম্নক জাতি গোষ্ঠীর 
দেখগ্‌লো একাদশ আধবেশনে আন্তজাতিক 'বিকাশ কার্যক্রমে (৮০+র দশকে ) 
তাদের অবদান সম্পকে একটি যৌথ বিবৃতি প্রদান করে। তারা পারছ্কার 
জানায় ঘে আম্তজাতক অর্থনোতিক সম্পকেরি ক্ষেত্রে তারা সর্বপ্রকার সংযোগ 
সুবিধা, হুকুমদারী ও শোষণের 'বরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবে। বৈষম্য, রক্ষণ 
(প্রোটেক্টীনজম) এবং অন্যান ক্রম বাধা বিঘ্র বিরুদ্ধেও তারা সংগ্রাম করবে। 


এটা সকলেই জানা উচিত যে আম্ত্শাতিক মনোপালির কারগরী ও 
আঁথক শান্ত যাদ উন্নয়নশীল নেশের জাতীয় অথ'নীতির বিকাশের কাজে 
ব্যবহার করতে হয়, তাহলে তাদের সার্বভৌম আঁধকারের উপর আন্তদেশীয় 
কপেএবেশনের হদ্তক্ষেপ কোন একমেই বরদাস্ত করা উঁচত হবে না। দেশের 
অর্থনগীত ও শিল্পায়ণ সম্পর্খে নিজস্ব 1স্দ্ধান্তে অটুট থাকাই হবে উন্নয়নশগল- 
দেশগুলোর একান্ত কতব্য | 

সমাজতন্ত্রের মন্তে দীক্ষত উন্নয়নশীল দেশগুলো চোখে আঙুল দিয়ে 
দৌখয়ে দিয়েছে যে, সেটা করা মোটেই কঠিন কাজ নয় । ভারা আস্তদে'শনয় 
কোম্পানীগুলোর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াৰ চ্ান্ত করেছে । সেই চান্ত অনুযায়। আন্ত- 
দেঁশীঘ কোদ্পানীগুলো সর কার তত্বাবধানে নিদিষ্ট প্রকজ্পে কাজ করে। 


২২ 


উন্নয়নশ*গল দেশগুলো যেন মনে রাখে ষে ন্যব্য আম্তজর্াতক অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা প্রবত্নের সংগ্রামে তাঁরা একা নেই । সোভিয়েত ইট্ানয়ন ও অন্যানা 
সমাজতান্তিক দেশ চিরকালই উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনোৌতক ও রাজনোতিক 
স্বাধীনতা জোরদার করার এবং তাদের উৎপাদন শাক্তগুলোকে রাহুমুস্ত করার 
সংগ্রামে মদত দিয়ে আসছে । 


সমাজতান্তিক দুনিয়া, উন্নয়নশীল দেশসমূহ এবং সকল দেশের শ্রমজখবণ 
( আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের উৎস দেশের শ্রমজীবী মানুষ সহ) মানুষের 
এঁক্যব্ধ সংগ্রাম একটি বাঞ্ছনীয় আন্তজর্াতক অর্থনোতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম । 


তাদের তহবিল থেকে সাম্রাজ্যবাদী মনোপাঁলগতল, যারা আঞ্জকের ট্রাম্স- 
ন্যাশনাল, শ্রামক শ্রেণী সহ জনসাধারণের কোনো কোনো অংশে কিছু কিছু 
খুদকু*্ড়ো 'বালয়ে থাকে ; এটা যেন অনেকটা চোর তার চোরাই মাল থেকে 
পুজিসকে অথবা যে-দেখে ফেলেছে তাকে কিছ? দিচ্ছে । এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী 
মনোপ:লগ্লি শ্রমজঈীবী মানুষের একাংশকে ঘুষ দেয় । ছোট এই সুবিধাভোগী 
শ্রেণীকে লেনিন বলেছেন, 'আভজাত শ্রীমক* । 


ঠশল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে এলেও ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণন যে বৈপ্লাবিক আন্দোলনে 
প্রয়োজনপয় কার্ধকর ভ্ামকা পালন করতে পারছে না তার কারণ 'ব্রাটিশ 
সা্রাজ্যবাদ অত্যন্ত যত্বে এই 'আভিজাত শ্রামক” গড়ে তুলেছে । 


প্রস ত, কাল্সমাক্স এবং মার্কসবাদদর সমালোচনা করে যাঁরা মিথ্যে 
শ্রভযোগ তুলে বললে থাকেন যে মার্কস ভাঁবষ্যদ্বাণী করেছিলেন ব্রিটেনেই প্রথম 
সমাজতান্প্নিক বিস্লব হবে, তাদের কথা স্মরণ করা ষেতে পারে। এরিক জে. 
হযসবম তাঁর কালমাকসের পপ্র-ক্যাপটালিষ্ট ইকনামক ফরমে শন'-এর ভূমিকায় 
িখেছেন, “মার্স কেবল পশ্চিমের শিল্পোল্নত দেশগুলোতে 'বিপ্লব আশা 
করেছিলেন-এই কথা বলার মানেই মাসকে ভ্রান্তভাবে উপস্থাঁপত করা 
এবং এর চেয়ে ন্যক্কারজনক ভ্রান্ত আর হয় না।” 

হব্স-বম আরো বলেছেন, এঙ্গেল্স ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে রুশ 
বদ্জাবের আশা বান্ত করোছিলেন এবং ১৮৯৪ সালে এই সম্ভাবনার প্রত্যাশায় 
ছিলেন যে রুশ বিস্লব পশ্চিমের শ্রামক বিশ্লবের সংকেত জানাবে যাতে একে 
অপরের পারপূবক হয়ে ওঠে 1৮ 


২৪৩ 


প্রেড ইউনিয়নগ্ীলর সুবিধাবাদ চারত্রের মূল কারণ এই “আ'ভিজাত শ্রামক? 
সাঁন্ট। সামাজ্যবাদী এবং ওপাঁনবোশক শোগণজাত বাড়ীতি মুনাফার সিংহভাগ 
চলে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ? সংহ--বড় বড় ট্রাম্সন্যাশনাল কপেণরেশন এবং তাদের 
ব্যা্কগুলোর ভোগে-ারা এই কাজ্কারবারের সঙ্গে সরাসার যৃস্ত। এর 
যৎসামান্য অংশ কেবল চ*ুইয়ে পড়ছে, দ্রন্সন্যাশনাল যে-সব দেশে কারবার 
চালাচ্ছে সে-সব দেশের শ্রামক শ্রেণী সহ জনগণের একাংশের হাতে ॥ এই 
বদানাতার 'ছিটেফোঁটা পশাজবাদী শ্রেণীর অ-মনোপাঁল অংশ, মধ্যাবত্ত শ্রেণীর 
একাংশ, প্রযুক্তিনদ্‌, পেশাদার এবং অপামারক কমার হাতেও গিয়ে পড়ে। 
এইভাবে এরা ্রাম্সন্যাশনাল চক্রের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়ে । এদের মধ্যে কেউ কেউ 
আবার শ্রামক শ্রেণীর কাছে “বশীভূত করার অর্থের” বাহক হয়ে পড়ে । 

রাঘববোয়াল সংস্থাগুলো যে বিপুল পাঁরমাণ মুনাফা লোটে সেই তুলনায় 
এই “বশ করার অর্থ” নিতান্তই আঁক্িংকর | কিন্তু দুনীণত আর সাবধাবাদ 
ছড়ানোর কাজে এর ভূমিকা সামান্য নয় । 

তবে দুনীতি আর স্মাবধাবাদ কখনো সর্বব্যাপক হতে পারে না, সমগ্র 
শ্রীমক শ্রেণীকে কখনো দুনতগ্র্ত এবং সীবধাবাদী করে তোলা যায় না। 
তবে তাঁরাও বিভ্রান্ত হন এবং কখনো কখনো কু-প্রভাবে পড়েন ৷ এই কুপ্রভাব 
এবং বিভ্রান্তর ফলে কোথাও শ্রামক শ্রেণী নিজেদের সংঘবদ্ধ করতে পারছেন 
না। ট্রেড ইউ'নয়নগ্লর দুনীীত এবং সুব্ধাবাদ, আন্তদেশীয় কপেণ- 
রেশনের সেবার এবং শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সাা্টর কাজে লাগে । 

উন্নত পশ্বাীজবাদী দেশগুলোতে এই ব্যাপার ঘটে চলেছে । যেমন, 
আমেরিকার শ্রাীমকরা এখনো জাতিবর্ণ এবং নৃতত্বগত, বেকারী এবং আধা- 
বেকারী, এমনকি মতাদর্শের ভীঁত্ততেও পরস্পর থেকে 'বাচ্ছন্ন । ধাঁদও বিশ্বে 
শ্রামক শ্রেণি শোষণের ব্যাপারে আমেরিকা সবগ্রগণ্য তথাপি এই বিভেদ রয়ে 
গেছে । ১৯৬৬-১৯৬৯, এই চার বছরে- যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ তুঙ্গে 
আমৌরকায় শ্রীমক পিছ উৎপাদনশীলতা ১১ শতাংশ বেড়োছল 'কন্তু সাগ্চাহক 
মঞ্জুর এক ডলারেরও বোঁশ কমে গিয়েছিল । ( দ্. গাস হল £ হীম্পারয়ালিজম 
টুডে )। 

এখন [বিদেশে অঙ্প-মজহীর এলাকায় ট্রান্সন্যাশনাল নিজেই উৎপাদনের 
কাজে লেগেছে, কাজেই আমোরকার শ্রামকদেরও আরো বোশ করে বেকারাঁর 
মুখোমৃীথ হতে হচ্ছে । 

'আমোরকার শ্রমজীবী মানুষ একটি নতুন ধরনের সংকটের মুখোমীখ 
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হচ্ছেন । কিন্তু সত্য অনুসম্ধানের সুযোগ তাঁদের দেওয়া হচ্ছে নাঃ সত্যটা 
হলো আন্তেশীয় কর্পোরেশন সম্পকে । বরং তাঁদের মধো তুল ধারণাটি 
চুকিয়ে দেওয়া হয় £ ট্রন্সন্যাশনালের বদেশস্থ কমাঁরা যেন তাদের 'শত্ল্‌' | 
ট্রেড ইীনয়নগুলোর কাজ হবে, মান শ্রামকদের চোখ খুলে দেওয়া ; আঁদের 
এই কথা বোঝাতে হবে যে, বিদেশের কম'রা তাঁদের শত্রু নয়, আসল শন্তু হলো 
ট্রান্সনাণনাল | নানি ট্রম্নন্যাশনালের অধঃস্তন সংস্থাগুলোর জাতীয়করণের 
দাবি মাঁকন শ্রণমকরা সমর্থন করলে তা আমোরকা এবং বেলাজয়াম, অথব 
কানাডা, অথবা হঙকঙ অথবা ভারতের শ্রামকদের মধো একা গড়ে তোলার 
হাংতয়ারে পারণত হবে । 

আঙ্গকের পশ্ীজবাদখ দুনিয়ায় সুদ প্রসারণ কার্যকলাপে রত আন্ত- 
দেশীয় কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে বিশ্বের শ্রমজীবখ মানুষে এ্কাবন্থ কলাই 
এখনকার জরুরী কাজ । শ্রমজীবী মানুষের দুটি আতিশান্তশালী বন্ব সংগঠন 
রয়েছে ৫ দ ওয়লড ফেডারেশন অপ ন্ট্রড ইট্টানয়ন-স: এবং ? ইন্টারন্যাণনাল 
বণফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউানয়নস (ডানা 209 10111) 1 এর মধো 
[07াা)-র উপরে সুবিধাবাদী মাকন ট্রেড ইউানর়নগালর প্রবল প্রভাব থাকায় 
%/770-র সঙ্গে একযোগে বি*বব্যাপী আন্দোলন সংগাঁঠিত করা যাচ্খে না । 


এক্যবদ্ধ প্রয়াদের দস্টাম্ত 

এতদসত্বেও জীবন ও বাস্ভব পাঁরাস্থাতর তআগদে, বেশ কয়েকাট ক্ষেত্রে 
দ্রেড ইউনিয়নগুলো ট্রান্সন্যাণনালের বিৰুদ্ধে এঁকাবদ্ধ প্রয়াস চালয়েছে | 
একটি দৃষ্টান্ত হলো, গবভিন্ন দেশে অবস্থিত ফোডের অধস্তন সংস্থার বদের 
এক্যবধ্ধ প্রয়াস ) প্রথমে গেনক-এ (বেলাজয়াম ) সবস্ধিত ফোডেন প্রকল্পে 
ধহ্ঘিট হলো ॥ বেশ কিছাাদন ধরে ধর্মঘট চললো । টাম্সন্যাশলাল গেনকে-এর 
জন্য পাশ্চম জামণন থেকে কম আনার চেষ্টা করলেন ৷ কোলোন-এ ( পাচ 
জানণন ) ফোের কারখানার ঝমর্ধরা ঘোষণা করলেন ভারা কোনো কমে 
গ্নেকএ পাঠাতে দেবেন না, বা বেলাজয়ামে যে কাজ চলছে সে কাজ বেল- 
গজয়ামের বাইরে অন্য কোথাও হতে দেবে না। ব্রিটশ শ্রমিকরা এই দৃষ্টাম্ত 
অনুসরণ করলেন । 'ন্রটেন এবং বেলাঁজয়ামের ডক ও রেলকমাঁরা কোম্পানীর 
একাঁট প্রকম্প থেকে আর একটি প্রকঙ্গে মাল আনা-নেওয়া বয়কট করতে প্রস্তৃত 
হলেন। ফল হলো এই, বেলাজয়ামের ফোর্ড প্রকজ্পের কম্রা অনেক বিষয়ে 
লাভবান হলেন । 
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সারা ইওগোতরি মোটর কমর্ঈরা আগণ্ালক মঞ্জুরি বৈষম্য বিলোপের দাঁব 
জানিয়েছেন, একই শিঙ্গে 'নিষ্ন্ত 'বাভল্ন দেশের কমাঁদের এঁক্যবধ্ধ প্রয়াসের 
এটি একা সুন্দর দণ্টাম্ত । প্রথমে মোটর শিজ্পে এবং পরে জিহাস-তেও 
কমীদের। িশ্ব-কাীম্সল অথবা ওয়াক পার্ট গঠিত হয়েছে । এইসব 
কাউন্সিলে আান্তরেশীয় কর্পোরেশনের কাজকর্ম বিষয়ে মতবানিময় হতো ॥ 
আরম্ভটা ভালোই হয়েছিল, কিন্তু এইসব কাউন্সিল শ্রামক শ্রেণীর সংহতি 
বাস্তবে পাঁণত করতে লাথ" হয়েছে । 

পাশ্চম জ।মণন হয়েস্ট (০০০1৩) অনুমোদিত স্থানীয় সংস্থার বিরুদ্ধে 
“টাঁকশ কেমিক্যাল ওয়ার্কস” ফেডারেশন-এর ধর্মঘটের আহৰান এপীবষয়ের আর 
একটি দৃষ্টান্ত । ফ্রাৎ্কফ্চুটে অবাঁস্থত কোম্পানীর সদর "গ্তরের জার্মান শ্রমিকরা 
টাঁকশ শ্রামকদেল পক্ষ নিয়ে লড়াই চালালেন ৷ এই এঁক্য বদ্ধ প্রয়াসের ফলে টাকশি 
শ্রীমকণা নানাভাবে লাভবান হলেন ৷ (দ্র. সি. ট:হগেনহাট £ দ মাঙ্টন্যাশনাল-স) 

তবে আম্তর্দেশয় কপেশবেশনের বিরুদ্ধে শ্রামক শ্রেণীর এঁক্যবপ্ধ প্রয়াসের 
সাফল্য মাঁক্ন য্্তরাম্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশে 'িনতান্তই সীমাবদ্ধ ॥ এই 
ধরণের সাফল্টের আরো কয়েকাঁট দণ্টাম্ত দেওয়া যেতে পারে। চারটি 
ইওরোপশয় দেশের ছি ট্রেড ইউনিয়ন হল্যাণ্ডের ট্রান্সন্যাশনাল /020-কে 
একট শ্রীমক বিরোধী রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করেছে ; ফরাসী 
সংস্থা সেন্ট গোবেন-এর বিরুদ্ধে আন্তজণ1তিক ধর্মঘট ; মে আযান্ড বেকার-এর 
কমীঁদের সমর্থনে সংহত আন্তজাতিক প্রয়াস এবং সাফল্য; হল্যাপ্ডের 
ফালপস-এর সঙ্গে ইওরোপব্যাপী চযান্ত ; 'ব্রাটশ টড ইউীনয়নের হস্তক্ষেপে 
'ব্রাটশ পেন্ট্রোলয়ামের বেলাঁজয়ান অধস্তন সংস্থার ধমঘটের মীমাংসা ; স্পেনের 
হুফম্যান লা রোশ কারখানার ধর্মঘটী মহিলা কর্মীদের সমর্থনে আম্তজাতিক 
সংহত উদ্যোগ ; স্পোনের মাইকোলিন রাবার কারখানার ন'জন আটক কর্ম'র 
সমর্থনে সফল এঁক্যবধ্ধ প্রয়াস । (দ্র. বব এডওয়াডস £ মাল্টন্যাশনাল কম্পানিজ 
শ্যান্ড দ ট্রেড ইউনিয়নস:) 

ইওরোপের শ্রীমক্দের এঁক্যবদ্ধ প্রয়াস মান শ্রামকদের সংগ্রামে সাফল) 
এনে দিয়েছে ! তামাকের 'ব্রাটশ-আমোরকান অধস্তন সংস্থা “ভিটা ফুডস+- 
কে নিউ ইয়র্ক থেকে আমেরিকারই একটি অষ্প-মজুর, দুর্বল-ইউীনয়নযুক্ত 
এলাকায় সারিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় বাধা দেবার চেষ্টা করছিলেন আমোরকার 
শ্রীমকরা । ইওরোপায় শ্রামকদের সমর্থনের কল্যাণে আমৌরকার শ্রমিকদের এই 
সংগ্রাম জয়যুস্ত হয়েছে । 


প্রধানত ওয়ালড ফেডারেশন অব গ্রেডে ইউীনয়নস-এর কল্যাণে মাঙ্গি- 
ন্যাশনাল নিয়ন্িত নানা শিজ্গে ট্রেড ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন 
গড়ে উঠছে বশেষত পশ্চিমী দযানয়ায় । এর কয়েকাঁট দদ্টান্ত £ ইন্টারন্যাশনাল 
কোমক্যাল আযন্ড জেনারেল ওয়াকণর্স ফেডারেশন, ইন্টারন্যাশনাল মেটাল 
ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ফুড আযণ্ড আযালায়েড 
ওয়াকর্স, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব কমার্শিয়াল ক্লা'রক্যাল আযান্ড 
টেকনিক্যাল এমগ্লায়জ, ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়াকণস" ফেডারেশন, ইন্টার- 
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ওয়াকণর্স ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল 
তা মাইনার্স, ইন্টারন্যাশনাল আসো সয়েশন অব মেকানিক-স, দ টেক্সটাইলস, 
ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাঁদ । 

শ্রাসক শ্রেণীর এইসব আন্তজাতিক সংস্থাগুলো, এক্যবদ্ধ প্ররাস জোরদার 
করা ছাড়াও মাক্টন্যাশনালের হাজাবো কাজকম বুঝতে সাহায্য করছে । শ্রামক 
শ্রেণীকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো ফেডারেশনই নিজেদের গবেষণা 
কেন্দ্র অথবা বারো স্থাপন করেছে । 

কাজের পাঁরবেশ ানরাপদ করার দাঁব জানিয়ে, দাক্ষণ আফ্রকায় অবাস্ধত 
ক্লাসের রেনজ্ট কারখানার কমীরা যে সংগ্রাম করছিলেন, এ কোম্পানীরই ফান্সের 
করা এ সংগ্রান্থ কমীর্দের আবেদনে সাড়া দিয়ে একট গৌরবজনক দ্টাম্ত 
স্থাপন করেছেন | ফ্রান্সের শ্রমিকরা দক্ষিণ আঁফ্রকার কারখানায় যন্দ্াংশ 
পাঠানো বন্ধ করে দিল। ফলে দাঁক্ষণ আক্রকান শ্রামকদের দাবি না মিটিয়ে 
ওখানকার অধস্তন সংস্থার পক্ষে উৎপাদন চাঁলয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে 
উঠলো । 

সংহতির আর 'একাঁট দষ্টান্ত £ মালয়েশিয়ার ?িবমান কমণীরা মজনারর প্রম্নে 
ধমঘ্ঘট করল ইউীনয়নের সম্পাদককে যখন কারাগারে পাঠানো হয় তখন এই 
ঘটনার 'িরুষ্ধে, মালয়েশিয়ার কমীরদের সমর্থনে এগিয়ে এসোঁছলেন অস্দ্রোলয়ার 
বিমান কমশরা। সম্থন জানিয়েছিলেন ফ্রান্সের শ্রামকরাও । শেষ পর্যম্ত 
ইউানয়ন সম্পাদবকে মস্ত দিতে হয়। ঠিক এবইভাবে ফাঁজ এবং পাপযল্লা- 
নিউ নর শ্রামকদের সমর্থনে এগিয়ে এসৌছিলেন অস্ট্রেটলয়া ও নিউজীল্যা 
শ্রামকরা । 

%/শ]-এর উদ্যোগেই “কামাট ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিটি 
গঠিত হয়েছে । কমিটি এক এবং এঁকাবম্ধ প্রয়াসের লক্ষ্যে আগ্ালক ফ্রড 
ইউনিয়ন সম্মেলনের উদ্যোগ নিয়েছে । এই সম্মেলনের একাঁট হলো সিডনিতে 
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অনুৃষ্ঠত “সাউথ প্যাঁসফক আ্যান্ড এশিয়ান ট্রেড ইউীনয়ন ইভান 
কন্ফারেস ।* লক্ষনীয় এই সম্মেলনে আালাা-র প্রাতীনাধ ছাড়াও [ত্লা-র 
প্রাতানধিরাও উপস্থিত ছিলেন, আর ছিলেন অপেক্ষাকৃত নতুনতর সংগঠন 
€ওয়ঙ্সড কংগ্রেস অব লেবার'-এর প্রাতানাধ । এশিয়া এবং ওসোনয়াতেও এই 
ধরণের সম্মেলন হতে চলেছে । 

ট্রেড ইউানয়নগুলোর 'বাভন্ন লিয়াসোঁ (1181500) কাঁমিটি এবং কো- 
আঁডনেটিং কমিটি গঠিত হচ্ছে এবং হবে । যেমন, কোআঁঙিনেশন কমিটি 
গাঠত হয়েছে 8/১7 এবং £0%075-৬/]1 7,074, লাতিন আমৌরকার 
শা |1,129 এবং জেনারেল মোটরস-এ, আফকার পিগট-এ । এই একই ধরণের 
কাঁমাট গঠিত হয়েছে খাদ্য শিজ্পে 'নেসলসৃ-এ, খাঁন শিল্পে পেনারোয়া-য়, 
কোমক্যাল 'শিঞ্ে রোন-পাউলেন্স এ । 

একাঁট ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত স্বতন্ত্র ট্রেড ইউানয়নের 
প্রয়োজনের তাগদেই এইসব যোগাযোগ রক্ষাকারী কাঁমাট গঠত হয়েছে । 
উদ্দেশ্য £ এঁক্যবদ্ধভাবে আম্তদেশিয় কর্পোরেশনের আরুনণের মোকাবিলা 
করার জন্য নিজেদের মধ্যে স্থায়শ যোগাযোগ রাখা | উল্লখযোগ্য হলো, এইসব 
সংগঠন চাইছে অন্যান্য দেশের ট্রেড ইউ নয়নগ্‌লোর সঙ্গে সরাপাঁর যোগাযোগ 
প্রাতদ্ঠা করতে । (দূ. ওয়লড ট্রেড ইউ নয়ন মুভমেন্ট ) 

সময়ের দাঁব অন্যায় 'বশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের এই সহযোগিতা 
[বশেষ উল্লেখযোগা । মাকিন কমীদের ইকভাবে এই ধরণের একা ও সহযোগিতায় 
সামল করা খাম তা অপশা শ্রমজীবী মানুষেরাই ববে্চনা করে বেখবেন। 
সাবিধাবাদ্ এবং দুন+1তগ্রস্ত ট্রেড ইউীনয়নগহালর প্রভাবে আমোরকার শ্রামকরা 
এখনো এই ক্লনবর্ধমান একোর বাইরে রয়ে গেছে । 

এই ধরাণর ঘটনা আদৌ অভূতপব নয়। অতশতে ব্রিটিশ শ্রীমকরাই কাল 
মার্কসের নাগ [170107721:0108] ড/011005710075 .৯৪5০9০180107-এর অর্থ 
জুগিয়োছলেন । পরবতরণকালে ব্রিশ শ্রীমকরাই স্হাবধাবাদী ট্রেড ইউনিয়নের 
প্রভাবে পড়েন এবং "আভজাত শ্রীমবে” পারণত হন । 


আম্তজর্ণাতক সহযোগিতা গড় তোলার এবং সংঘলদ্ধ সংগ্রাম সংগঠিত 
করার ক্ষেত্রে বহৃবিধ সমসা রয়েছে । ট্রান্সন্যাশনালের অকুমণাত্মক মনোভগ্গি 
থেকে অসংখ্য বাধান্র সষ্ট হয়, তারা ট্রেড ইউ নয়নের হস্তক্ষেপ মেনে নিতে পারে 
না। নানা উপায়ে তারা শ্রামকদের এক্যবদ্ধ হওয়াব প্রয়াস নষ্ট করতে তৎপর । 


*8৮ 


ট্রেড ইানয়ন আন্দোলনে বিভেদও একটি বাধা । এই বিভেদেরও কারণ 
্রা্সন্যাশনালের প্রভাব । অনেক ক্ষেত্রে খোশ ভাল্ায-র সঙ্গে সহযোগতা 
করতে রাজন হয়নি । 'বাঁভন্ন ট্রে ইউানয়ন আম্তর্জাঁতকে সহযোগতা গড়ে 
তোলার উদ্যোগে এই অসহযো'গিতা কালো ছায়া ফেলেছে । 

আরো কিছু সমস্যা আছে এইরকম £ 

১।॥ একই আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশনের অন্তর্গত অধস্তন সংগ্থাগ্যালর 
প্রাতীনীধদের একান্রত করে সভা সংগঠিত করা কঠিন, এবং আর্থক প্রদ্নও এর 
সঙ্গে জড়ত ; 

২। সমস্যা সম্পর্কে অবাঁহত হওয়ার জন্য বাভন্ন অধস্তন সংস্থার ট্রেড 
ইউানয়নগুলর নিয়ামত সভা আহ্বান করার সমস্যা রয়েছে ; 

৩। 'বাঁভন্ন ট্রেড ইউননয়নগুির মধ্যে খবরাখবর আদানপ্রদান এবং প্রাঞ্ 
সেইসব খবরাখবরের য্যাস্তীনষ্ঠ [বিশ্লেষণের সমসা ১ 

৪। এসবের ফলেই কর্পোরেশন স্তরে একটি স্থায়ী দণ্ডরে সাক্রয় কমা 
নিয়োগের প্রতন উঠেছে । বহু বড় সংস্থাতেই এই ধরণের স্থায়ী যোগাযোগরক্ষা- 
কার রয়েছে । 

সংক্ষেপে, শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রামের আন্তর্জাতীয়করণের যে প্রক্রিয়া শুর 
হয়েছে তাকে অবশ্যই জোরদার করতে হবে এবং এগয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে 
যাতে আজকের শ্রমজীবধী মানুষ আন্তদেশীয় কর্পোরেশনের চ]ালেগকে 
কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পারেন। 

"দুনিয়ার মজদুর এক হও»_মারস এনং এখ্গেলসের এই আহথান আজকের 
দিনে যত তাৎপর্য অর্জন করেছে এমন আর কখনো হয়ান । 


বিশ্বের শ্রমজগবসঈ মানুষের এক্যবধ্ধ প্রয়াস যাঁদও এখনো প্রতাশিত স্তরে 
পেশছয়ান তথাঁপ এই আন্দোলনের প্রবণতা [ক্0-কেও বাধ্য করেছে আন্ত 
দেঁশশয় কর্পোরেশনের কার্যকলাপ খাঁতয়ে দেখতে । ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে 
ত্য তার প্রাতবেদন জাতিসংঘের কাছে পেশ করেছে । প্রতিবেদনে বলা 
হয়েছে, আন্তর্দেশীয় কোম্পানিগুলো কোনো রাষ্ট বা জাতির কাছে দায়বদ্ধ নর 
এবং তারা কেবল ট্রেড ইউানিয়নের পক্ষেই নয়, বহুসংখ্যক জাতীয় সরকারের 
পক্ষেও গুরুতর বপদস্বরূপ । 

[রপোর্টে বলা হয়েছে, “যে-সব দেশে অধস্তন সংস্থা রয়েছে সে-সব দেশের 
ঘরোয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনো কোনো বহুজাাতক 


২৪৯ 


কোম্পানী তাদের বিপুল সম্পদ কাজে লাগায় ॥ তারা যে-সব পণ্ধাত প্রয়োগ: 
করে থাকে তার মধ্যে রয়েছে ব্যাপক হারে রাজনশীতাবিদ্‌দের উৎকোচ দেওয়া এবং 
গ্রণতান্্ক উপায়ে নিবচিত সরকার উৎখাত করার জন্য নাশকতামূলক 
আন্দোলনে মদত দেওয়া 1৮ 

বোঝা মুস্কল এই স্বাকীতির পরেও কেন [0ছশু) অন্যান্য ট্রেড ইউীনয়ন 
সংগঠন এবং ৬7] -র সঙ্গে একযোগে এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করার 
ব্যাপারে কেন তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না । 

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে মালিক পক্ষের প্রাতানাধদের বাধাদান 
সত্বেও ৬7" [0)-ই ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাজাত সামাজিক 
সমস্যা নিয়ে এই সমঈক্ষা চালাতে নিমরাজী [1.0কে রাজ কীরয়েছেন। 17,0 
অবশ্য এই সমীক্ষা নিজের আভাম্তারক প্রয়োজন 'সদ্ধির জন্য তুলে রেখেছে । 


বাঁভনন দপারিশ 


আন্তেশীয় কর্পোরেশন এবং তাদের ক্ষাতকারক কার্ধকল্গাপের কিভাবে 
মোকাবিলা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে (বাভল্ন আন্তজরাতক ট্রেড ইউাঁনয়ন সংগঠনও 
নানা স.পারিশ করেছে । 


তার কয়েকাঁট এইরকম £ 

১। সরকার ও ট্রান্সন্যাশনালের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য 
নির্দেশক-নিয়মাবল? প্রণয়ন এবং সেই নির্দেশ কার্ষকর করার উপয্ত্ত সংস্থাগঠন ; 

২। যেখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন সেখানে সমান্বিত আইন 
জোরদার করা 

৩। ব্যবহারবিধি এবং আইন সংবালিত আন্তর্জাতিক চুন্ত সম্পাদন-_ 
ঘা ট্রাম্সন্যাশনাল মানতে বাধ) থাকবে ১ 

8। সকল দেশের 'শক্প-কাঠামো এবং অর্থনৈতিক ও সামাজক বিকাশ 
ভথা আন্তজাতিক বাণিজ্য ও অ্্থর ঘরোয়া বাজারের উপর আন্তরদেশীয় 
কোম্পানীর প্রাতিক্রিয়ার আবরত তদারক এবং পরাক্ষা । 

আর একটি আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা যে-সব সুপারশ করেছে 
তার মুখবম্ধে বলা হয়েছে ঃ 

ট্রা“্সন্যাশনালের কার্যকলাপ শ্রীমকদের জীবন এবং অর্থনোতিক ও রাজ- 
নোতক গণডন্ এবং স্বাধীনতার পক্ষে বিপদম্বরূপ 1৮ 


৫০ 


কাজেই যাতে এক ধরণের সম্পদ (8955) তৈরি হয় তার জন্য সৃপারশ করা 
হয়েছে । এর লক্ষ হলো £ 

১। সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শের রূপাম্তর, যাতে আয় এবং সম্পদের 
মালিকানার সমতা প্রাতি ষ্ঠিত হয় । 

২। এমন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যাতে সংস্থার প'গজ বাড়লে তাতে শ্রীমক- 
দের অংশ সানশ্চিত হয়, বিশেষ করে দুব্যমল্য বৃদ্ধির সময় । কারণ দেখা 
গেছে শিপ একং কর্পোরেশরের যতটা বাড়াতি মজুর অবশাই দেওয়া উচিত 
তারা তার চেয়ে অনেক কম দিয়ে থাকে । 

৩। শ্রামকরা যাতে পুাজ স্গয় করতে পারে তার জন্য সামা'জক 
তহবিল, অংশগ্রহণের সা'ট?ফকেট, ভেগ্ার ফান্ড ইত্যাদি গড়ে তোলা । 

৪।॥ সম্পদের মালিকানার অভ্‌তপূর্ব কেন্দ্রীভবন গণতাম্ক প্রক্রিয়ার 
লামনে যে বিপদ উপাষ্থত করে তাকে রাজনোতিকভ বে মোকাবিলা করা । 
সরকার এবং রাজনোতি নখ'তি অত্যন্ত ধারে, িলেঢালাভাবে বদলায়--তদের 
একার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়৷ 


& । সামাঁজকভাবে, শিষ্পে গণতন্ত প্রাতষ্ঠা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
প্রক্রিয়ায় শ্রাীমকদের অংশগ্রহণের প্রচার জোরদার করতে হবে । 

ট্রে ইউনিয়নগুলির চাপের ফলেই ধনীদের ক্লাব 920 মান্তর্দেশীয় 
কর্পোরেশনের জন্য আচরণ বিধি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে । এই আচরণ বিধির 
ধঁচ্ছক পথানদেশশকায় মৃখ্য উপাদান চারাঁট £ 

১। গণতাম্ক আইনের কাঠামোর মধ্যে গাঁঠিত ট্রেড ইটীনয়নের প্রাত- 
নিধি হিসেবে কমাঁর আধকারকে মাল্টিন্যাশশলকে অবশাই মর্ধাদা দিতে হবে । 

২। মাল্টন্যাশনাল কোম্পানিগদিকে অবশ্যই উচু পদে স্থানীয় কমা 
নিয়োগ করতে হবে এরং নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ঘুষখোর নয় । 

৩। অঞ্চল 'ভাত্তক বিক্রি, নতুন পৃশজ লগ্নী, গবেষণা, উন্নয়ন এবং 
আন্তঃগোষ্ঠী মূল্য নির্ধারণ নশীত বিষয়ে যাবতীয় প্রাপ্তব্য তথ্য অবশাই বার্ষক 
আর্থিক প্রাতবেদনে অশ্তভন্তি করতে হবে। 

8৪1 কোম্পানগুলোকে ঘরোয়া অথবা আন্তর্জাতিক “কার্টেল' গড়ে 
তোলা থেকে বরত থাকতে হবে এবং আমম্তাতা দেশের ব্যবসা নিয়েও ফাটকা- 
বাজী করা চলবে না। 

ইওরোপায়ান কনফেডারেশন অব ফি ট্রেড ইডানয়নম'-এর চাপে 28079 
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১। আইন মোতাবেক প্রাতটি ইওরোপায় কোম্পাঁনতে প্রাত কারখানার 
শ্রীমকদের নিয়ে একাট “মাল্টি-ন্যাশনাল ওয়ক্স কাউীম্সল' স্থাপন করতে হবে। 

২। মজুরি ও'মাইনে, তা দেবার পম্ধাত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রাশক্ষণ, 
শ্রমনিয়ন্মণ-_(উ্ধৃত্ শ্রামক ও ছাঁটাই-এর সঙ্গে সম্পাঁকতি-_) বিষয়ে কর্তৃপক্ষের 
সিদ্ধান্ত নিয়ে পরামর্শ করার এবং ভেটো দেবার আঁধকার এই কাীনসলের থাকবে। 

৩। শ্রীমকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য “মাজ্টন্যাশনাল ওয়ার্কার্স কাউন্সিল 
থেকে নিবচি৩ এক তৃতীয়াংশ সদস্য 'বাশঘ্ট সুপারভাইজার বোর্ড গঠন 
করতে হবে (যদি না শ্রমকদের দুই তৃতীয়াংশ আপাতত তোলেন ) | (দ্র- বৰ 
এডওয়ার্ডস £ মাল্টিন্যাশন্যালস্‌ আযান্ড দ ট্রেড ইউীনয়নস:) 

উপরে যে সুপাারশগুলোর উল্লেখ করা হলো, তাতে যে কাজের কাজ খুব 
একটা হয়ান তা সকলেই জানেন । তা ছাড়া এর মধ্যে এমন দিছু সুপারিশ 
রয়েছে যেগুলো ট্রাম্সন্যাণনালের শোষণ সম্পর্কে শ্রামক শ্রেণীর সচেতনতাকে 
ভোতা করার উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছে । কিন্তু এতদসত্েও আন্তরেশী 
কর্পোরেশন এইসব সুপারিশ ও পরামর্শ বাস্তবক্ষেত্রে মেনে দনতে পারেনি । 
120-র আচরণ বিধির পাঁরিৎ্কার উদ্দেশ্য মার্কন ট্রান্সন্যাশনালের অসুবিধা- 
সৃষ্ট । কিন্তু ইওরোপণীয় ট্রাণসন্যাশনাল কোম্পানই যেখানে এই আচরণাঁবাঁধ 
অমান্য করছে, সেখানে আমোৌরিকান কোম্পানি তা মেনে চলবে, এটা আশাই করা 
যায় না। 010-র আচরণাঁবাঁধ গনছক অলস কম্পনা । 

তব, আন্তদে্শীয় কর্পোরেশন এযং তদের কার্যকলাপ নম্পর্কে গবেষণা 
অনেক গোপন সত্য প্রকাশ করেছে । এতে শ্রামক শ্রেণী আরো সচেতন হন্ডে 
পেরেছে । 

যেমন, জানতে পারা গেছে ১৯৭৩*৭৪ সালে, সারা বি্বে চরম তৈঙ্গ 
সংকটের সময় তেলের একচোঁটয়া কারবারী "সাত ভখ্নী' অভাবনীয্ন মুনাফা 
অর্জন করেছে । তাদের মুনাফার হার এইরকম ই. 

রাঁটিশ পেট্রোঃলয়াম-৪১৫ শতাংশ ; শেল-১৮৮ শতাংশ ; শেহুল-- ৪৪ 
শতাংশ ; গাল্ফ্‌ অয়নেল--৩০৬ শতাংশ ; এক্সন--৫০ শতাংশ ; মবিল-_ 
৪৮ শতাংশ এবং টেকল্সাকো ৪৫ শতাংশ ৷ (দ্র. বব এডওয়ার্ডস £ দ মালি 
ন্যাশনালস আযান্ড দ ট্রেড ইডীনয়ন-স্‌) 

চিতাবাঘকে তাব গায়ের ছোপ ছোপ দাগ তুলে ফেলতে বলার কোনো মানে 
হয় না, মানে হয় না বাঘকে নিরামিষাশী হতে বলা । একই ভাবে, মাল্টি 
ন্যাশনালকে শোষণের বাড়াবাঁড় বন্ধ করার উপদেশ 'দয়েও কোনো লাভ নেই । 


৫২ 


মাঁজ্টন্যাশনালের মোকাবিলার একমান্ত হাতিয়ার হলো [বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর 
একা এবং বিশ্বব্যাপী এঁক্যবদ্থ সংগ্রাম । এ-ছাড়া অন্য কোন পথ নেই । 

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে আমরা ম্যাকঁসম গাকর একটি গল্প স্মরণ 
করছি । “টেল:স অব ইতালণ” গ্রন্থে গঞ্পাঁট রয়েছে । গল্পটি শ্রমক শ্রেণীর 
সংহাত বিষয়ে । 

ইতালশর একাঁট অগলে শ্রাকরা ধর্মঘট করছেন ॥। দশর্ঘীদন ধরে ধর্মঘট 
চলছে । ক্ষুধা ও দারিদ্যে শ্রীমকরা পর্যদস্ত। অন্যান্য অঞ্চলের শ্রামকরাও 
এই ধর্মঘট সমর্থন করছেন । কিন্তু এর চেয়েও বেশি কিছ দরকার । 

শুরু হলো আন্দোলন । ইতালীর অন্যান্য অণলের শ্রমিকরা ধর্মঘট? 
শ্রামকদের ছেলেমেয়েদের পোষ্য [নতে লাগলেন । ব্যাপারটা একটা উৎসবের 
আমেজ নিয়ে এল । ধর্মঘট শ্রামকদের ছেলেমেয়েদের কোনো অভাবই রইলো 
না। অন্যান্য শ্রাীমকদের সন্তানের মতো সবাকছুই তারা পেল। পোষা 
নেওয়া এইসব শিশুরা যখন ট্রেন থেকে স্টেশনে নামঞ্জে তখন স্টেশনটাই শ্রামক- 
শ্রেণীর উৎসবের কেন্দ্র হয়ে উঠত । 

এ গল্পের শিক্ষা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না । 


